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(নভডাবালক কলার উদ্ভী্গ- ২১০০০ একী, 


চাক বৎসরের শিশু |.্সাবাঁদের পদ্ছা উমখন-অর্থাদুটজম্বরে ম! না. বলিতে: 
শিখিযাছে । গুনিতে গাছ বে জামানের এই পিশঠর সেই ৯ 
অন সদ নকেই নারি ভালবাসেন ) পন্থা রা হেরা, 








; পন্থী 1. বৈশাখ 


[২ রিনারননা ১ গিবেছনা একট ঢাক বর্- 
রেক্স উপ্গ পশু মাটিতে দীড়াইয়া ধুর! মেলা করিতেছে, মাটি থেকে খুলা 
'লইয়া ছোট হাতের ছোট.মুতি মধ্যে ধরিতেছে আনব, উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়। 
দিতেছে আর আহ্লাদে নাচিয়! নাঁচিয়া বলিতেছে মা মা, আমার মা, আমার 
মা, প্ী মামার মা & আমার ম! আমার মা। দেখনা, চিৎমরোবরে প্রস্থ 
িত খ্েতপদ্মের উপরে দণ্ডায়মান শুরু জ্যোতির্শমী দেবী, শিশুর খেল! দে 
সথাসিতেছেন এবং “আয় কোলে আর” বলিয়া! মাঝে মাঝে হাভ বাড়াইণ 
উনিই জামাদের পদ্থার জননী। উহার নাম পরাবিদ্যা | দেখ দেখ, স্নেছ্ভয়ে: 
জননীর স্তন হইতে ক্ষীরধার বরিয়া শুরুবসন দিক্ত হইয়া গড়িয়াছে। । এস 
আমর! মাকে গান গুনাই। 

| বিবিট__একতাল। | 

শ্বেত বরণ, শ্বেত বসন, নাদ শ্বরূপা বাকৃবাদিনী। 

বেদ বেদান্ত সাংখ্য নিহিত পরশিবতত্বভাধিনী ॥ 

শ্বেত কমলে রাজ। শ্রীচরণ, তারি পাশে অলি করে মধুপান, 

শ্বেত রক্তে কৃষ্ণ অপূর্ব মিলন, ত্রিগুণ মিলন কারিণী ॥ 

ক্ষীণ মধ্য কটি গুরুডার শ্রোণি, ললিতাঙ্গ বপু গীনোন্তন্তনী। 
ক্ষীণাঙ্গী ন্ুুঠাম, সৌষ্টব গঠন, অধরে সুহাস হাঁসিনী॥ 
মনে হচ্চে যে মা যেন গান গুনে বল্চেন ষে “তোর! কি চাল।” এ কথার 

এখন কি জবাব দিব বল দেখি মা যখন তার প্রিয় সস্তান আনন্দময় আনন্দ 
তৈরবকে শিশুরুপে আমাদের সাক্ষাতে ঠাড় করাইয়া! বলিয়া! দিতেছেন যে 
এই বালরুই তোমাদের পন্থা তখর্ন চাইবার জিনিস যে জার কিছু আছে এমত 
“আর মনে হচ্ছে না। চারি বংসরের উলঙ্গ শিশুর স্কার শিশুভাবাপয় হইয়া, 
৷ আংষারের খেলাকে ধূলি খেল! জ্ঞান করিয়া, এই ধুলি খেল! করিতে কষ্সিতে, 
. মনের আনন্বে মাম! বলিক্া! নাঁচিতে পাঁরাই আননদসঞ়প্রদশিতি পঙ্া। মা 
আমরা কি চাই দিজঞাস! করিঢুতছ আমর! রা চাই থে এই পন্থী যেন আমর! 
: কখনও ছুলি নাগ 4. | 
৫ ০ এএীকুক্ধন সুখোপাধযোর? 
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প্রপন্ধলীতা 
(পাওব-কৃতা) | 
6১) 


পপ তব কহিলেন £-- 
প্রহলাদনারদপরাশরপুগুরীক--. 

_ ব্যাসান্বরীষণুকশৌনকভীম্মদাল্ভ্যাঁন্‌। 
রুব্বঙগদার্জুনবশিক্ঠবিভীষণাদীন্‌ 
পুণ্যানিমান্‌ পরমতাগবন্ান্‌ শ্ররামি ॥ 


প্রহলাদ, নারদ, পুগুরীক, পরাশর, 
অন্বরীষ, শুকদেব, ব্যাস খধিবরঃ 
অর্জুন, বশিষ্ঠ, কুষ্মাঙগদ, বিভীষণ, 
ভীম্ম, দাল্ভ্য, শৌনকাদি, পুণ্যময়-গণ ১-- 
“হরি ! হরি !” করি যাঁরা হইয়া! তন্ময় 
চতুর্দিক্‌ হেরেছিল সব হুরিময়, 
সেই সেই হরিভক্ত সবাঁরি চরণে 
ভক্তিতরে নমস্কার করি এক মনে ! 
(২), 
লোমহর্যণ কহিলেন £-_ 
' ধর্থো বিবর্থতি যুধিষ্টিরকীর্ভনেন 
পাপং গ্রনস্থতি বুকোদরকীর্তদেন। 
শক্ত বিনশুতি ধনঞ্জয়কীর্তনেন 
 মার্জীন্তৌ। কখর়তাং ন ভবস্তি রোগাঃ॥ 


5. সুহিঠির-পুণা-কথা যে করে-কীর্ন, 
নিশ্চয় হইবে তার ধর্ের বর্ধন । 
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্ ॥ শি ? ৮ ৬ ্ 2 ৬ চা 
চা ঃ রি ৪.7 | ॥ ০ নট ৮ যি 
৮১৯০1 7 ৮৮1৭ ডি 888 শি 2০ রি ৮ । 
বু ্ র্‌ নু নি ৯. $. ৮ 
কি মা রর - শট ্ 
শালিক ও ০ রি ক সুতা রা ৫ ৮ এ ॥ 
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নিপাপ ভীমের কথা কেহ যদ্গি. কৃ, 
পাপ তাঁপ যত কিছু হয় তার ক্ষয় 
মহাবীর অজ্জুনের কথ! মুখে যাঁর, 

এ সংসারে শক্ত তাঁর নাহি থাকে আর । 
লহদেব-নকুলের কথ! যেই বলে, 
কোন কিছু রোগ তার ন1 রয় ভৃতলে | 

(৩) 

মমামি নারায়ণপাদপন্কং 

করোমি নারায়ণপুজনং সদা। 

বদামি নারায়ণনাম নির্মলং 

ল্মরামি নারায়ণতত্বমব্যত্নম্‌ ॥ 


নারাঁয়ণ-পাদপদ্মে করি নমস্কার, 
 নারায়ণে আরাধন করি অনিবার, 
নারায়ণ-সুনিষ্লনাম লই মুখে, 
নারায়ণ-নিত্য-তত্ব সদ। ভাবি সুখে | 
(৪) 
্রন্ম। কহিলেন ৫-- 
যে মানব! বিগতরাঁগপরাবরজ্ঞা 
নারায়ণং সুরগুরুং সততং ম্মরস্তি। 
ধ্যানেন তেন হতকিন্বিষচেতনাস্তে 
মাতুঃ পয়োধরবলং ন পুনঃ পিবস্তি ॥ 


বিষয়-বাসনা যত সমস্ত ছাড়িয়া, 
হিতাহিত যাহা কিছু বিচার করিয়া, 
 দেবদেব নারায়ণে জ্মরে যেই জন, 
তার মূত্ত পুণ্যবান্‌ কে রয় কখন? 
যত কিছু পাঁপ তার সব হয় ক্ষয়, 
বধার্থ চৈতন্ত আসি মনে তার রয়। 


2৪ 22৩৩৩ হত? দত 2 ম. ক ২ 
০ তত উর 5 
$ ' খ 2৮ * চকু , 
৯৩৩৭1 1.. এ র্‌ 
রহ 18 নত নে রঃ টি ঞ্র জি ৮ & 
না ই র্‌ পলা নু 


না লয় মানব-জদ্ম সেই পুখাবাঁল্‌, ৃ 
করিতে লা হয়্,তারে মাত স্তত্ত-পান | 

| (৫) 
ইন্দ্র কছিলেন £-- 
নারায়ণে। নাম নরো। নরাণাং 

প্রসিদ্ধচোরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্‌। 
অনেকজল্সার্জিতপাঁপসঞ্চয়ং 
হরত্যশেষং স্মরতাং সটৈব ॥ 


এ জগতে যত গোর রহে বিদ্তমাঁন, 
নরোতম নারায়ণ সবারি গ্রধান।, 
একবার তার নাম মনে পড়ে যার, 
বহু-জন্মার্জিত পাপ কেড়ে লয় তার! 
6৯) 

ঘুধিষ্টির কহিলেন £-. 

মেঘগ্তামং গীতকৌশেয়বাসং 

শ্রীবৎসাস্কং কৌন্তভোন্তাপিতাঙ্ম্‌। 

পুণ্যোপেতং পুগ্রীকায়তাক্ষং 

বিঞ্ুং বন্দে সর্বলোকৈকনাথম্‌ ॥ 


শ্তামতন্থু পীতান্বর শ্রীবংস-আশ্রয়, 
কৌস্তভ-রন্তন-ধারী ভুমি পুণ্যময়, 
কমল-বিশাঁল-নেত্র সর্ব লোক্‌-পতি, 
তোমার চরণে হরি !করি হে প্রণণতি ! 
(৭) 

দিবি বা ভূবি বা মমাস্ত বাঁসঃ 

নরফ্ষে বা নরকাস্তক প্রকামম্। 

অবধীরিতশারদেন্দুৰিষ্বো৷ 

চরণৌ তে মরণেহপি চিন্তযামি ॥ 


পানর ,] 
উঃ 

হি 
ঃ) এর 


০০৫ 





ই স হত ৩ 
[ রব 
)। ৪ 

রদ টি 


টি রা 
সস টি 
822) বিচি 


কা কা বি না কি... 
_ নরকে বা করি বাস বীর্থকাল ধরি, 4:৯২: 
যেখানে যেরপ ভাবে থাকি না খন, + .... 
এই ভিক্ষ] চাই, ওহে নরক-নাশন ;' 
 শরচ্চঞ্জ যার কাছে ন। লাগে কখন, 
' ম'লেগ না ভুলি ষেন সে তব চরণ! 
| (৮) 
ভীমসেন কহিলেন £-. 
জলৌঘমগ্র! সচরাচর! ধরা 
বিষাণকোট্যাখিলবিশবু্তিনা। 
সমুভূত| যেন ৰরাহ্রূপিণ। 
স মে স্বর ভগবান গসীদতু ॥ 


স্থাবর-জজ মন্যুত এই ভূমণ্ডল 
ছলমধ্যে মনন যবে ছিল অবিরল, 
চিজিত-বর্গাও-ুর্তি বরাহ হইয়! 
ধরিলেন হিনি দস্তে তখনি ভুলিয়া, 
বৈষু$-বিহারী সেই দেব নারায়ণ, 
মোর গতি যেন সদা তুষ্ট হ'য়ে রন্‌ 
(৯) 
অঞ্ঞুন কহিলেন £-_ 
অচিন্ত্যবব্যক্তমনস্তমব্যনং 
: বিভূং প্রভূং ভাবিতবিশ্বভাঁবনম্। 
তৈলোকাবিস্তারবিচারকারকং 
রিং প্রপক্োংশ্সি গতিং মহাক্বনাম 


চিত্ত জব্যত্ত বিনি অপস্ত ব্যয়, 





বদি গমনমধন্তাৎ কালপাশানুবদ্ধে। 
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পঙ্গিকীটে । 
কমিশতমপি গত্বা! জাতে চাঅরাস্ত। 
মম ভবতু হদদিস্থে কেশবে তক্তিরেক! ॥& 


কর্শদোষে বদি করি নরকে গন, 

কিন্ব! যদি কাল-পাশে হয় বা বন্ধন, 

যদি মোর পরমাত্বা সংসারে আপিয়। 

জন্ম লয় কীট পক্ষী পতঙ্গ হইয়া, 

তাহলে তোমায় যেন হ্বৎপদ্ধে ধরি, 

একমাত্র তোমাতেই ভক্তি রয় হরি! 

[ ক্রমশঃ । 
ভীপুণচিজ দে? 


রর 


ভি, 4 চা ক % 
৮ টু ং ঃ * 
পে ৭ ন্‌ ৰ 








ধরব চরির্র | | 
০. স্ব উজ্নপাদের ছুই পতী-ন্কটি ও স্থনীতি। হুকুটির পুত্র উত্তম 
এবং নীতির পুর ঞরব। রাজ! উত্তমকে কোলে লইয়াছেন দেখিয়া বালক 
ফবও কোলে যাইবার উত্তমকরিল। বিদাতা স্থকচি ঈর্ষাপরবশ হুইয়া গর্ব- 
'সছুকারে, বলিতে লাগিল-:“বৎস; তুমি রাজার, আসনে উঠিবার যোগ্য নও । যে 
হেত তুমি জামার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই।. যদি ছুল্পভ মনোরথ পূরণের ইচ্ছা 
খাকে, যদি একান্ত রাজাঁদনে বিবার কাঁমন! থাকে, তবে পুরুষের আরাধন। 
কর । তাহার অস্ুগ্রহ হইলে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে ।» 
বিমাভার বাক্যস্বরে বিদ্ধ হুইয়া, ক্রোধে রোদন করিতে করিতে প্র 
মাতার নিকট উপনীত হইলেন । সপত্বীর আচরণ শুনিয় গ্ুনীতি অত্যন্ত ব্যথিত 
হইলেন এবং কিঞ্িৎ শোক সম্বরণ করিযু! পুত্রকে উদ্দেশ করিয়। বলিতে লাগি- 
লেন-পবৎস, আমারই দৌষ সত্য। আমিই ছূর্ভাগ্য, তাই আমার গর্ভে জন্ম 
গ্রহথ করিয়া তোঁমার.এই অপমান। কিন্তু মনের ভাব ত্যাগ কর। ্ুরুচি 
বিমাতা হইলে ও'মাতার তুল্য । তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর। 
যদি উত্তমের গ্কায় রাঁজাসন পাইতে আঁভিলাষ কর, তাহা! হইলে সেই অধোক্ষজের 
পাদদপদ্প আরাধনা কর। নান্তং ততঃ পদ্মপলাশ লোচনা 
দুঃখচ্ছিদস্তে মৃগয়ামি কঞ্চন। 
যে! মৃগ্যতে হস্তগৃহীত পদ্ময়া 
| শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিষৃগ্যমানয়া ॥ রি 
কেই পন্মপলাশ লৌচন ভিন্ন তোমার হুঃখ দুর করিবার জন্য আর কাহাকেও 
দেখিতে পাইনা । পন়্কধপ দীপ হস্তে লইয়া লক্ষ্মী গ ব্রহ্মাদি দেবতার সহিত 
| রা অন্বেষণ করেন।” ্‌ 
মাঃ তুমি হুনীতি বায়ের সার্থকতা করিলে। তুমি ক্রোধ পরবশ হইয়া! লপ- 
. বীর সৃছিত কলহু করিতে উদ্ভত হইলেনা। রাঁজাঁর উপ গঞ্জন! করিতে রিনা 
+ প্রতি হইল না| সকল দোষ তুমি আপনার উপরেই লইলে ।  :.. 
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ভূঙ.ক্তে জমে ঘৎখ পরদঃখদস্যং।” র্‌ 

বৎস প্রুৰ পরের অপরাধ ষনে লইবেন! । যে অন্তকে ছঃখ দেয়, সে সেই হ 
নিজে ভোঁগ করে । জননীর যাহা কর্তব্য তাহ! তুমি করিলে। যাহা সার উ 

দেশ তাই তুমি পুন্রকে দিলে। ভারতের জননীগণ, তোমর| সুনীতি ০] 
কেনন! অনুসরণ কর? 

” আর পরব? পীঁচবৎসরের বালক ফ্রব। নেকিরুপে পুরুষের আরাধন! 
করিবে? গ্রুব নিজে একথা একবারও ভাবিলেন না । জননীয় উপদেশ পাইব! 
মাত্র, তিনি গৃৎ হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। তাহার মনে দৃঢ় সংস্ক যে তিনি পুরু 
বের আরাধন। করিবেন। €কমনে করিবেন, দে কথ ভাবিতে তাহার অবসর 


হইল ন। 
সে ভাঁবন! ফ্রবের হইল লা বটে। কিন্তু যাহার হইবার কথা তার হইল। 


মনের তীব্র বাসন! হুওয়! চাই। তুমি আর্ত হও, কি জিজ্ঞাস্ক হও, কি 
অর্থার্থী হও, কি জ্ঞানী হও-__তুমি সকাম কি অকাষ জানিবার় আবশ্বাক নাই 
মনর তীর আবেগে একবার উপাসনাব পথে ছুটিয়া বাহির হও অমনি গুক্ক 
সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। 

ধৰ সকাম। ফ্রুব আর্ত ও অর্থার্থা। কিস্তত্বদয়ের কাতরতায় ও অর্থের 
অন্বেষণে তিনি অনন্যমনাঃ। তিনি পপল্পপলাশলোচন কোথায়” বলিয়া অন্ঞাত্ত 
বাহ্‌ সমুদ্রে বাপ দিলেন। অমনি করুণ্হদয় নারদ, জগতগুর মারদ, তাহার 
হাঁত ধরিলেন। দেবধি দেখিলেন, যে কল্পে প্রথম অবস্থা । এখনও জীবেক্কঃ 
উপাসনা তত্ব বুঝিবার সময় হয় নাই। এখন প্রবৃত্তি মার্গে চলিবার সময় ॥, 
প্রবৃত্তি মার্গে কলুষিত জীব নিষ্কাম কর্ম হবার! চিত্ত নির্শল করিবে এবং তাঙ্বান্থ * 
পর উপাননার পথ অবলম্বন করিবে। বের চিত্ত এখনও গবৃত্তি কলুষিক্ক 
নছে। তখাপি তাহার সকামতা আছে। সে উচ্চ পদবীর অন্েষণ করে। তাই 
নারদ বলিলেন-- নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানং চাপি পুত্রক। ত% 

হে পুজ, তুমি শিশু । তোমার এখন মানও দাই, অবনানও নাই । মাতার 
উপদেশে ধাহার অনুগ্রহ পাইবার ত্ত তুমি উদ্ভমপরার়ণ, তিনি অতান্ত 
ছ্য়ারাধা। 
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".. সুনক়ং পদবীং যত নিঃসকেনোরুজন্মভি: | 
ন বিছু মৃগয়স্তোহপি তীব্রযোগসমাধিনা & 
অনেক জন্দে নিফামতা ও তীব্রযোগ সমাধি ছার! খুনিগণ তাহার নদী 
অন্বেষণ করিয়! জানিতে পারেন না । 
অতো] নিবর্ততামেষ নির্বন্ধস্তব নিক্ষলঃ | 
যতিথ্যত্ি ভবান্‌ কালে শ্রেয়লাংসবুবপন্থিতে 1 
পরই জন্ত ধলিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও । তোমার নির্বন্ধ এখন নিক্ষল। যখন 
উপবুক্ত সময় উপস্থিত হইবে, তখন তুমি যত্ত করিও । 
ঞুব বলিলেন, গুরুদেব, জ্ঞান ও শান্তির কথা, আমার হৃদয়ে স্থান পায় ন! 
আমার হৃদয়ে কামনা অত্যন্ত বলবতী। এখন আমাকে সেই উপায় বলিয়া 
দেন, যাহাতে আমি ভ্রিভূবনের মধ্যে উতরষ্ট পদ লাভ করিতে পারি, মে পদ 
জমার পিত! কেন অন্কেও লাভ করিতে পারে নাই। 
পদং তরিভুবনোৎকষ্টং জিগীষোঃ সাধুবর্্ ষে। 
ব্রুহাক্সৎ পিতৃভিব্র্গন্নন্তৈরপ্যনধিষ্টিতম্‌ ॥ 
 আারদ বলিলেন, যদি তুমি একান্ত নিবৃত্ত না হও তাহা হইলে তোমার মাত 
যাহা বলিয়াছেন লেই উৎরুষ্ট পথ। তুমি ভগবান্‌ বাস্থদেবের আরাধন! কর । 
"ও নমে! ভগবতে বান্থুদেবাঁয়” &ই মন্ত্র জপ কর। নারদ গ্রবকে আরাধনার 
সম্পূর্ণ পদ্ধতি বলিয়া দিলেন। 
কঠোর তপন্ত৷ দ্বারা ঞ্ব ভগবান্‌ বাস্দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ 
তিমি একে একে বহির্জগণ্চ হইতে মন আকর্ষণ করিলেন এবং একাগ্রমনে হৃদয় . 
মধ্যে ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিশ্বাম্মা বিষ্ুর সহিত তন্ময়তা' 
হুগয়াতে, ঞ্রবের শ্বাসরোধ দ্বারা ব্রেলোক্যের শ্বাসরোধ হইল । লোৌকপালের৷ 
তয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হুইলেন। ভগবান্‌ বিষণ বলিলেন, তোঁমর। তয় 
করিও না উত্তানপাদের পুত্র আমাতে সঙ্গতাত্ব। হইয়াছে । তাই সকলের প্রাণ 
নিরোধ হইয়াছে। 
ভগবান্‌ ঞ্ুবের সঙ্পিহিত হইয়। তাঁধার হৃদয় মধ্য হইতে আপনার : রূপ 
আকর্ষণ করিলেন এবং ব্যাকুল হইয়া ঞ্রুৰ ঘেমন নেত্র উন্মীলিত করিলেন, 
অমনি দেখিলেন যে তাহার পন্মপলাশলোচন হৃদয়ের বাঁহিরে আসিয় সনদুখে 


শা) +%.. হা 8৮ হও 9০২৭ 
॥. ,গহাশী৬৬ দলা 
এ যশ রা 


১৯৭1] পৌরাশিককথা। সী, 
আবি ত। রব তখন আত্মহারা । সাধনের ফল জাত করিয়। সাধকের যে কিং 
অবস্থা. হয় তাহা সাঁধকেই জাঁনে। ফ্রবের আনন্দ আমর! কিরূপে বুঝিত্তে : 
পারিব। আননের ধার! উৎসের স্থায় স্ততির শ্রোতে প্রবাহিত হইন।, ও 

রব যাহা চাহিলেন তাহাই পাইলেন। 
বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি বাঁজন্ত বালক । 
তৎ গ্রষচ্ছামি ভদ্রং তে ছুরাপমপি সুব্রত ॥ 
নান্তৈরধিষ্টিতং ভদ্র যদ্ত্রাজিধুং ফবমিতি? . 
ষত্র গ্রহর্ষ তারাণাং জ্যোতিষযাং চক্রমাহিতষ্‌ ॥ 
মেধ্যাং গোচক্রবৎস্থাম্ু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্‌ । 
ধঙ্দোহগসিঃ কশ্তপঃ সত্রো মুনয়ো ষে বনৌকসঃ 
চরস্তি দর্ষিণীরুত্য ভ্রমস্তে( যৎ সতারকাঃ ॥ ূ 
আমর গ্রবৃত্তির পন্কে পক্ষিল। আমাদের মন জন্ম জন্মার্জিত মলে অর্ি" | 
ধিস্ত। আমর! নকাম ভাবে ধর্ম সঞ্চয় করিলে দ্বর্ণের উচ্চস্থান আধকাক্প 
করিতে পারিনা । কিন্তু ঞ্ুব সকাম হইলেও বাসনার স্দৃঢ় শৃঙ্খলে আব্বদ্ধ 
ছিলেন ন।। সুতরাং তাহার স্বর্গ স্বর্গের উচ্চতম স্থান । ঞব ব্রিভুবনের উচ্চতম . 
স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু ত্রিভুবন অতিক্রম করিতে সমর্থ : 
হইলেন না । মহর্লোকাদি নি্ষাম কর্মের বিপাক। | 
“ধর্মস্ত হৃনিমিত্তস্ত বিপাকঃ পরমেষ্টযসৌ |” 
মহায্ম। গ্রব তাহার সকাম ভক্তিতে বড় প্রসন্ন হইলেন না। আপনাকে শত | 
ধিক্কার দিয়। তিনি বলিলেন। 
স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌচ্যান্মানে। মে ভিক্ষিতোঁবত্ত |. 
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিক ধনঃ | 
যিনি স্বারাঙ্জ্য দিতে পারেন, তাহার নিকট মুড়ুতা প্রযুক্ত আমি মান তিক্ষাঁ « 
করিলাম! ছি! ছি! দরিদ্র যেমন রাজার নিকট লতুষ তওুলকণ! যক্ষা! করে, ' 
আমি তাহাই করিলাঞস। 
ধ্রুব চরিত্রে ভক্তির এই প্রথম বিকাস। প্রহ্লাদ চরিত্রে তক্তির মধ্যম 7 
বিবান। প্রহ্কাদ নিষ্কাম। প্রহলাদ পরছু:খকাতর । সকামতা! ও স্বার্থপরতান্ 
সীম! তিনি অদূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ০, 





প্র ইনবোদিজে পরছরতায়টবতরণা। :.. 
্বদ্ীর্ঘঃগায়নমহামৃত্ধমগ্পচিতঃ $ 
গোচে ততে। বিষুখ চেতন ইঞ্জিয়ার্থ 
মায়ামুখায় ভবমুত্বহতো বিসুড়ান্‌ ॥ পু 
ছে ভগবন, ছরতায় ভবটবতরণলী পার হইবার অন্ত আমি কিছু মাত্র উদ 
১. । তোমার বীর্ধাগার়মরূপ মহাঘৃতে আমার চিত্ত মঞ্। অতএব আমার জন্ত 
. 3 কোন চিত্ত! নাই। কিন্তু যাহার] ইক্জিয়বস হইয়া মায়ানুখের জন্য বৃখা ভার বহন 
: কবে, সেই নফল ভগবত বিদুখ বিমুঢ় লোকের জন্যই আমার তিস্তা । 
০ ২... প্রায়েণ ফেবসুনয়ঃ হ্ববিমুক্তিকামা 
এ মৌনং চরস্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ । 
নৈতান্‌ বিহায় কপণান্‌ বিসুঘুক্ষ একে 
. দান্তং ত্বদন্ত শক্গণং অ্রষতোহনুপত্তে ॥ 
হে দেব, সুনিরা প্রায় নিজেরই মুক্তির কামন! করেন। তাহার! মৌন হইয়া! 
বিনে মণ করেম। তীহারা পরের অন্য জীবন সঙ্কল করেন না । কিন্ত এই 
. 'শকল কাতর অন্থুর বালকগণকে ত্যাগ করিয়া আমি একক মুক্তি লাভের ইচ্ছা 
-. ক্ষরিনা। তোম! বিনা ভ্রান্ত জীবের অন্য গতি দেখিতে পাইন!। 
... প্রহ্দাদ নিফাম ছিলেন। কিন্ত তাহার তন্ময়তা হয় নাই। তিনি ঈশ্বগ্নে 
তন্ময় হইয়। আত্মহান্ধ। হন্‌ নাই। 
.. গোপীর। নিষ্কাম ও শ্ীীকফে। তন্ময় । তাহাদের আত্মজধন ছিল ন।। ভীরু 
: ভিন্ন অন্ত চিন্ত। ভীহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত ন1। তীঁহাদের সকল চেষ্টাই কু 
- আয়া গোপীদিগের মধ্যে ভক্তির অস্ত্য বিকাস। 





শ্রীপূর্েন্দুনারায়ণ লিংহ। 
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১৪৭৭1] পিশুদেহ!। 
সিল রঃ 





আশা ধন মার্সে অগ্রসর হইতে গেলে, ভাদেহ ও পিগুদেছের পার্থকা: 
সবিশেন্ অবগত হওয়। কর্তব্য কারণ সাধনাব অধিকাং ংশ কার্ধয পিগুদেছ অব্ল+ 
: স্বলে সাধিত হুইয়। থাকে । আমাদের পিগুদেহ সু ভৌতিক উপাদানে গঠিত? 
এই পিগদেছেয় জাকার স্থুলদেহেরই অন্থুরূপ, উহার অণু সকল ভাগুদেহ মধ্যে 
অনুগ্রবিষ্ট হইয়া, ভাগদেহের বাহিরে চারিদিক্কে প্রায় এক হাত দেড় হাত দূয় 
পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে । সুক্মানুভৃতি তীক্ষ হইলে এই পিওদেহ দৃষ্টিগোচর হইব 
থাকে। ইচ্ছা! শক্তির প্রয়োগে এই পিগুদেন্বকে সম্কুচিত করা যায় এবং শ্বাতা- 
বিক উহার যত বিস্তার তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত করিতে পার! বায়। পি" 
দেহ যখন সংকুঞ্চিত্ হয়, তখন দেহের মধ্যে বাঁমকুক্ষিতে যে শ্লীহা-যন্ত্র আছে 
উহাই উহার আধার স্থান হইয়! থাকে । উহা! তখন উক্ত আধারে অধোনুখ 
লিঙ্গাকারে অবস্থিতি করে । এই অধোসুখ লিঙ্গের বর্ণ কাঁল বেগুনের মত তায়" 
লেট। তন্ত্র ও পুরাণাঁদি শান্ত্রে ই্টদেবত! সাধনার মে দমন্ত প্রক্রিঘা। বর্ণিত 
কাছে উহার মধ্যে ভূতগুদ্ধি ক্রিয়া একটি প্রধান অঙ্গ ) এই তৃতগুদ্ধি করিস এই 
লঙ্কুচিত পিগুদেহ আশ্রয়েই সাধিত হয়। তন্ত্র ও পুরাণাদি শান্ত্রে এই সম্কৃচিত 
পিগুদেহকে কোথাও সংকোচ শরীর নাম দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা ইহাকে 
ফ্ুষবর্গ অধোমুখ লিঙ্গ বলিকা বল! হইয়াছে । শ্রীমতী ব্যাতাট্স্কি মানবের সপ্ত- 
ন্বপের প্রথম নামকরণ কালে পিওদেহকে লিঙ্গশন্গীর নামে অভিহিত করিয়া 
ছিলেন কিন্ত বেদাস্ত শাস্ত্রে ধাহাকে লিঙ্গ শরীর বল! হয় তাহা পিওদেহ হইতে, 
ভিন্ন, সেই অন্ত নামের গণ্ডগোল হইবার আশঙ্কায় পরাবিস্যার্থা সমিতি এই 
পিগুদেহের ইংরাজি নাম দিয়াছেন - ( 738)012 0051৩ ) 
মানবের সপ্তরূপ মধ্যে এই দ্বিতীয় ূপটিকে পিওদেহ বলিয়া অভিহিষ্ 
করিতে আমর! উদ্দিষ্ট হইয়াছি। নুক্ মহাভূত সকল পিত্তীকৃত হইয়া £ই দেহ 
গঠিত হয়; মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ কালে জীব এই নুশ্ম ভৌতিক উপাদানে গঠিত, 
দেহে অধিঠিত হুইয্াই গর্ভে প্রবেশ করে ? কালাভিমানী দেবভাগণ এই পিওী- 
করণ ক্রিয়ার কর্তা । জীবের কর্ণ সমুহের মধ্যে যে অংশ ফলোনুবী হইয়াছে, উক্ত 


৯৪ পন্থ! 1. 1 বৈশাখ, । 


'টেৰতাগণ জীবের সেই কর্ণটুকু, অবলম্বন করিয়] সেই সই কর্শের অনধাহী 
: বপিগুদেহ গঠন করেন) জীব তখন কালশক্তি প্রভাবে সেই দেহে আকৃষ্ট হই, 
শি শরীরে প্রবেশ করে এবং অবশেষে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া তথায় পুষ্ট ও 
বর্ধিত হুইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । মোটামুটি রকমে বুঝিতে গেলে 
আমাদের স্ুলদেহের পিতৃ অংশই পিগরূপ এবং মাতৃজ অংশ যাহা! এ পিণডের 
আধার তাছাই ভাগুরূপ। | 
7 মহ্ষ:মরিয়! গেলে ভাহার পিগুদেহ ও ভাগুদেহের সংযোগ নষ্ট হইয়া! যায়। 
ভাগদেহটি তখন শব হইয়া পড়িয়া থাকে । মৃত্যুর পর প্রাণ পদার্থ অতি অররক্ষণ 
পিগুদেছে সংযুক্ত থাকিয়া উহাও শেষে বিশ্বগ্রাণে মিগিত হইয়া যায়। তখন 
পিগদেহও শবত্ব গ্রাণ্ড হয়। এই ছুইর্টি শবেরই কণ। সকল তখন শিথিল হইয়া 
বিশ্লিষ্ঠ হইতে আরস্ত হয়। ভাগুদেহটি পোড়াইয়। ফেলিলে উহার কণা সকল 
ভন্ম ও বাম্প রূপে পরিণত হয়; মাঁটি তখন মাটিতে মিশ্রিয় যায়, জল জলে, 
ধায় বাুতে এবং আকাশ আকাশে মিশিয়া যাঁয়। ভাগুদেহটি ষদি না পোড়াইয়া 
ফেণিক্স। অমনি ফেলিয়! বাঁ! ষাঁয় তবে উহ! পচিতে আরস্ভ করে এবং রোগ- 
জনক বীজ দল উহা আশ্রয় করিয়! বদ্ধিত হইতে থাকে ) সেই জন্ত মৃত্যুর পর 
ভাগুদেহট পোড়াইয়! ফেলাই মঙ্গল জনক। পিওদেহও যখন শব হইয়! পড়ে, 
প্র।ণ শক্তির ক্রিয়া যখন উহাতে আর থাকে না তখন উহা পচিতে আ'রস্ত হয়, 
অর্থৎ উহার কণ। সকল বিশ্লষ্ট হইতে থাকে এবং মনুষ্যের পক্ষে অনিষ্টকারী 
জীবাণু নকল উহ!আঁশ্রয় করিয়া পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতে থাকে, সেইজন্ত মৃত্যুর পর এই 
পিপুদেহটিও যত শীঘ্র মহাভূভ পঞ্চে লয় করিয়! ফেলিতে পারা ষায় ততই উহ! 
ঈাঁনবের পক্ষে মঙ্গল জনক । হিন্দুর! যে প্রক্রিয়া দ্বারা মৃতব্যক্তির পিগুদেহের লয় 
লাধন করিয়াথাকেন উহার নাম সপিগ্ীকরণ ক্রিয়া । মুত ব্যক্তির পিগদেহের 
সহিত তাঁহার পুত্রের পিগুদেহের একটি শ্বাভীবিক সম্বন্ধ আছে সেই জন্ত পুত্রই 
এই সপিগীকরখ ক্রিয়াস্স-প্রথম-অধিকারী। তঙুপ, গোধুম, যব, ইত্যাদি-ওষধি- 
জাতি কোন দ্রব্কে আধার রুরিয়। ইচ্ছাশক্তি ও মন্ত্র শক্তি বলে মৃত ব্যজ্ির 
.বপিওশরীরকে সংকুচিত করিয়া! দেই আধার নাস করতঃ, উজ পি, চক্র লোক- 
রর 'বাঁনী গিতৃগণের.উদ্দেশে বিদর্জন করাই সপি্ভীকরণ ক্রিশ্না। উক্ত পি এই- 
-. জলে বিসর্জন করিত পারিলেই পিতৃপুক্ুষ মুখ নিংস্যত কসগ্সি- উহাতে সংযুক্ত 


৯৩১৭1] পিশুধেছ। 5: 
হইয়! উহাকে দক্ধী করিয়। ফেলে। পাঠকগণ কোন সি ভীকরন, ক্রিয়ার সয় 


উপস্থিত থাকিয়া! এই ক্রিয়ার অন্তান্ত অংশ আলোচন! করিয়া লইবেন। 


সাধনার সময় সাধক তীহার পিও দেহটিকে সংকুচিত করিয়া, বাফহক্ষিতে: 


উহাকে ধারণ করিয়া, কু'গলিনী মুখ নিঃস্যত অগ্িশি। সং স্পর্শে উহাকে ০ 


করিয়া! ফেলিতে পারিলে খানিক ধূম উথিত হয়। উহার পর সর্পর্ধপ! কৃ নর 


লিনী স্ুযুয়। মার্গে গ্রবেশ করেন এবং সেই ধুমটি আপন গুদ্ছহারা আকর্ষণ 
করিয়া হুযুয্া মার্গে প্রবেশ করাইয়া দেন। এ ধুমের পাধিব অংশ তখন মুলাধার 
পল্সের পাপড়ি গুলিতে মিলিত (899০:2৩০ ) হইয়া যার । তখন ধূপ ধুনার গন্ধে, 
প্রাণেন্তরিয় ভরিয়! যায়। কুগুলিনী তখন স্বাধিষ্ঠান পদ্মে উঠেন, ধুমটিও ত্টহার, 
পুচ্ছ ধরিয়া সেই পদ্মে গিয়! উঠে ) তখন প্র ধূমের জলীয় অংশ এ পদ্মের পার্স" 
ডিতে মিলিত হইয়া যায়) রসনেন্ররিয় তখন মধুর রসাস্বাদন অনুভব কৰে ॥ 
তাহার পর কুগুলিনী মণিপুর চক্রে গমন করেন ? ধূমের রেখাটিও সঙ্গে সঙ্গে. 


তাহার পুঙ্ছ ধরিয়া তথায় উখিত হয়, সেই খানে প্র ধুমের আগ্নেয়াংশ সেই 


গদ্মের পাপড়িতে লয় হুইয়! যায়) দর্শনেক্রিগ্ন তখন দিব্য জ্যোতি দর্শন, 
করিতে থাকে । তাহার পর কুগুলিনী ধূমের রেখাটি লইয়া অনাহত চক্রে উঠেন 
সেইথানে ধূমের বায়বীয় অংশ লয় প্রাপ্ত হয়) এবং সাধক স্পর্শ স্থুখ অনুভব 
করিতে থাকেন ॥ তাহার পর বিশুদ্ধাধ্য চক্রে ধূম সহ কুগুলিনী উখিত হইলে. 
ধূমের আকাশ তত্ব সেইখানে লয় হয় সাধক দিব্য শব্দ সকল শুনিতে থাকেন! 
এইবারে কুগুলিনী আঙ্জাচক্রে প্রবেশ করেন, শব্ব অহংঙ্কার ,তত্বে লীন হ্য়: 
সাধক নাদ স্বরূপ বিরাম স্বথ অনুভব করেন। এই আজ্ঞাচক্রের পারে বিন্দু স্থল, 
এই নাদ বিন্দুর রহত্ত পরম রহন্ত। ষট্চক্র ভেদ হইলে এই বিশ্ুনিংস্থাত একটি. 
নির্বর ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিতে থাঁকে ; হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায় । সেই আন-. 
নের সঙ্গে আনন্দশ্বূপ ইষ্দেবত। হৃদয়ে দেখা দেন ও সাধকের পুজা! গ্রহণ 


করেন। পিগুদেছের এই দহন শোধন ও প্লাবন ক্রিয়ার নাম ভূতশুদ্ধি। সাধনার, | 


- পথে এই ভূতশুদ্ধি ক্রিয়াই প্রথম ও প্রধান ।. সুতরাং পিগুদেহের রহস্টি ভাল: 
করিয়া বুঝা সাধক মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় 
নিররী ুখোগাধ্যাম 1. 


চে 
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মিলস ০ 
তৃতীয় রূপ-প্রাণ বাঁ জীব | 


ভগবান শরীক ঘলিয়াছেনঃ-_ 


'অপরেয়মিতত্ন্তাং প্রকৃতিং বিচি এম্পরাম্‌। | 
জীবভৃতাং মহাবাছো! যয়েদং রহ গং ॥ গীতা । ৭ম অ:1৫ম শ্লো। 

১ হে মহাঝ!হো, এতদৃভিন্ন আমার আর একটি'জীব স্বরূপ পরা অর্থাৎ ্ 
ও ক একি আছে জানিবে, এবং তাহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া! আছে 

' আমাদের গ্রবন্ধের লিখিত তৃতীয় ততই এই প্রাণ বা জীব নামে টস | 
পৃথিবী ৪ তদ্‌স্থিত মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীর্ট, পতঙ্গ এবং স্থাবর জঙ্গমাস্মক, সমস্ত 
 পদাখ, এমন কি, এই পরিদৃহীমান মুহান্‌ ও অতি প্রকাও বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ড হইতে 

অতি ক্ষুপ্র জীবাণু ও পরমাণু পর্য্যস্ত সমস্তই এই অনন্ত, অসীম, অক্ষয় ও অপরি- 
বর্ধনশীল এই জীবন সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আছে। এই অসীম অনন্ত বিশ 
, জীবন সদুদ্রকেই জীবন্ৃতা! প্রক্কৃতি বলা হুইয়া থাকে | 

'. গুর্ব্বোক্ত এই এক জীবন গ্বরপা প্রীক্কতিই এই অনন্ত বহ্ধাগুরূপে, ইক্জিয় 
গ্রাহ, ভিন্ন ভিন্ন আকুতি বিশিষ্ট হইয়া স্থিত আছে । এই অপরিসীম, অনস্ত প্রাণ 
হইতেই এই গ্রকাণ্ড বিশ্বই বল আর কোন এক ইন্দ্রিয়ই বল অথবা তদস্থিত 
কোন জীবাণু বা পরমাণুই বল, সমস্তই এই অসীম, অনন্ত প্রাণ পারাবাঁর হইতে 
, কিছু না কিছু গ্রাণ গ্রহণ করতঃ প্রাণী বলিয়া জীবিত আছে। একটুক্রা স্পঞ্জ 
(১০7৫৪) অতি কোমল ও সর্ব শরীর হুস্স ছিদ্রে পরিপূর্ণ । মনে কর, এই, 
স্পঞ্জ টুক্রা সুত্র মধ্যে জলে মজ্জিত কর হইল) তখন স্পঞ্জের ছিদ্র সমূহের 
সবার! জল প্রবাহিত হইয়া সমস্ত স্পঞ্জটিকে জলপুর্ণ ও জলময় করিয়া ফেলিল) 
এই স্পঞ্জের প্রত্যেক অংশেই জল) ইহার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই সমুদ্রের জল 

প্রবাহিত, অথচ তদাতিরিক্ত স্পঞ্জের বাহিরে আবার প্রকাও সমুদ্র'জলের পৃথক 

ক! ব্দামান রহিয়্াছে। সেইরূপ যদিও বরন্ধা হইতৈ সামান্ত তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত 
' বৃষস্তই এই অনন্ত প্রাণ সমুদ্রে নিম হইয়া আছে, তথাপি যাহারা যে পরিমাণে 
' টুক প্রাণকে আপন দেহসধ্যে আকর্ষণ করিয়া ধারণ করতঃ ভীবিত ছে, 
সই অংশটুকুকেই ভাহাদের হয শয প্রাণ ধলা হইয়া থাকে । 
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ূ বা উহ জবিতীরতব ধা পিওবেইই আপ এব তাওযেছে 
:. অধো সেতু শ্বরপ। এই সুক্ষ পিগুদেহ অবলহবনেই দেহে প্রাণের কীধ্য সম্পন্ন 
হুইঝা থাকে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌ পর্তিতগণ বহু অগুসস্ধানে ও অপুঃ; 
_স্বীক্ষণ বন্্ের সাহাযো সংক্রামক পীড়াদিতে কু জীবাণুর আঁবিফাকস করিয়া, 
- থাকেন ও বল্গেন যে এই জীবাণু সমূহূই সংক্রামক গীড়ার কারণ এবং এ 
: আবির্ভাবেই পীড়া উৎপন্ন এবং ব্যাপ্ত হইঙ্গ। থাঁকে )- এতদতিরিক্ত- আর কিছ 
বলিতে তাহার! সমর্থ নহেন ; কিন্ত বলিতে কি, তাহাদের এই ৮৪ সমীচীন | 
নহে, পরস্ত তাহা! সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। : টি সরি 
পরাবিদ্তা বলেন, পঞ্চভূতাত্মক স্থাবর জঙ্গমাদি, বামু, অগ্নি, জল, এই' সম- 
স্যর মধ্যেই প্রাণ বিরাজিত। এই সংসারে নিজ্জব জড় পদার্থ বলিয়া ফোন 
বন্ত নাই। পঞ্চতৃতাত্মক যাবতীয় পদার্থই ক্র জীবাগুগণ দ্বারা গণিত । পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান যে মকল জীবাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন, এই শেযোজ ক্ষুত্রজীবাগুগণ 
তাহাদের তুলনায় এতই ক্ষুদ্র যে তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎগুলিক্কেই অণু. 
বীক্ষণে যেন হন্তির কাছে ক্ষুদ্র কীটাণু বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের অভ্যন্তরে 
আবার ইন্দ্রিয়ের অগোঁচর অতি ক্ষুদ্র জলত্ত, সজীব জীধাণু বা অণুপ্রাণীগণ বিদ্য- 
মান আছে, ভাহারাই জীবাণুদিগকে নিয়মিত ও চাপিত করিয়। থাকে, এবং 
তাছাদের অনুশাসন ও কর্তৃত্বাধীনে জীবাণুগণ তাহাদের পরস্পরের কোষ সূ 
গঠন করিতে সমর্থ হয়। এই জলত্ত, সীব অনুপ্রাণীগণও সেই এক "অসীম 
অনন্ত প্রাণের অতি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ, "এবং এই অসীম অনপ্ত, আকারশুক্যু, 
নিত্য চির বিস্কমান এক মাত্র প্রাণ হইতেই এই প্রাণময় জগৎ শৃঃ হইছে 
তাহাতেই শাস্ত্রে উত্ত হইয়াছে £__ হা 
প্রাণোহি ভগবানশঃ প্রাণোৰিষুঃ পিতামহঃ। | 
, ও প্রাঁণেন ধার্যযতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ ॥ | 
অর্থাৎ, গ্রাগই ভগবান মহেশ্বর, প্রাণই ভগবান বিষু। এবং প্রাণই শি 
অঙ্গ! ।আণই এই স্বর সর্ত্য পাতাঁলকে ধারণ করিয়! আছে, অধিক কি, লম্ত 
. বিশ্বকেই প্রাণষয় বলিয়া, জানিবে। ৃ 
যেমন ঘট মধ আকাশ দৃষ্ট হয়, ঘট ভগ্ন হইলেও সেই আকাশ নু হয লা 
পেইরপ দীবিতকী পর্যন্ত দেহে প্রাণ অবস্থান করে, মৃত্যুর পর দেহই নাঁশ 
৫ 2 
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পার, জীবে প্রাণ সেই প্রাণমনের মহাপ্রাণে পি বিশীন। হয়, কিন্তু বিনাশ 
প্রাণ্ত হয় নাদি প্রাণ দেহগত হইয়া! সপ্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত থাকিলেও পিগদেছে 
মাত্র চতুর্দশটি নির্দি্ স্থান উক্ত প্রাণের কেন্ত্রস্থান বলিয়। স্থিরীকৃত হুইয়ান্ছে। 
এই এই স্থানে প্রাণের ক্রিক! বিশেষ শক্তি সম্পন্ধ । স্থান বিশেষে এবং অবস্থা” 
ভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদদান, ব্যান এবং নাগা, কৃর্শ, কর, দেবদত) ধন- 
জয়, বৈরস্তণ, স্বানমুখ্য, প্রস্থোত ও প্রীক্কত এই চতুর্দশ বাস্ধু নামে প্রাণ অভি. 
হিত। তন্মধ্যে প্রাণের স্থান হৃদয়ে, অপানের স্থান গহাদেশে, সমানের স্থান 
নভিদেশে, উদালের স্থান কণ্ঠে এবং ব্যান সর্বশরীর ব্যাপ। 

গাণের এই কেন্ত্র স্থান সমূহ ভাগুদেহে অবস্থিত নছে, তাহারা পিগুদেছে 
অবস্থিত এবং তথ! হইতে ভাগুদেহের সর্বত্র ক্রিয়াশীল হয়। 

[ ক্রমশঃ] 


বুগল সেবক 


স্পন্বিভ্জভ। £ 


স্পাই (বউ ইসি 


রম ভাগবৎ দেবষি নারদ ভগবানের অতি প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ভক্ত । 
গ্রীকষ্ণদর্শনাভিলাষে তিনি একদ। দ্বারাক্তীতে গিয়া উপনীত হইলেন। নানা 
কথা আলাপন ও বিবিধ প্রসঙ্গের পর, নারদ শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“্প্রভো! জগতের ধত কিছু নর নারী সকলেই ভক্তিভরে আপনার ভজন 
কৰিয়। থাকে, কিন্তু এই তৃভারতে এমন কেহ আছেন কি, যাহাকে আপনিও 
ভজন! করিয়। থাকেন ?” নারদ এই কথা বধিলে পর, তক্তবৎসল ভগবান 
শ্রী বলিলেন, "নারদ ! সত্য বটে, ছোট বড়, ধনী দরিজ্র, বিদ্বান মৃর্থ, জগ- 
তের ঘাবহ্ীয় লৌকই এক রকমে ন। এক রকমে আমাকে ভজন করিয়া থাকে, 
কিন্ত আমারও ভজনার পাত্র আছে, আমি এ জগতে ছয়জনাকে ভজনা করিয়া 
থ।কি।” এই কথা গুনিয়৷ নারদ বড়ই বিশ্মিত ও চমতরত হুইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন, “বটে ! ফিনি হুি-স্থিতি-নংহার্-কর্তা, যিনি জগতের আদি ও মুল 


১০৯৭] পবিত্রতা) 0 ১৯ 


কারণ, যিনি গরাথপর পরমেশ্বর, ধিনি অনাদি অনস্ত, নির্বিকার ৪ নির্ধি্, ৫ 
বিনি স্থল হইতেও স্ুলতম এবং হুশ হইতেও সুক্মতম, ধাহার অপেক্ষা তৌক্ .. 
জগতে আব কেহ নাই, যিনি কেবল লীঙাবশতঃ দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, 
তাঁহার আবার" ভজনার পাত্র কে হইতে পারে ?” এইরূপ চিন্ত1! করিয়া নার 
নিতান্ত কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়], বিশেষ উৎলাহ সহকারে জিজ্ঞাস! করিলেন, ..: 
*গ্রভো ! বাহার আপনারও ভজনার পাত্র, তাহার! কে, তাহা জানিবার - 
জন্ত আমার বড় কৌতূহল জঙ্ষি়াছে, হি কোন বাধা না থাকে, তবে তাহ 
বলিয়া আমার কৌতুহল-বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করুন” | 
শভগবান বলিলেন, 
“মিষ্টা্নদাতা তরুণাগ্সি হোত! 
বেদান্তগশ্চন্ত্র সহত্র দর্শী 
মাসোপবাদী পতিব্রতাপি 
ষড়জীব লোকে মম পুনীয়াঃ ॥৮ 
“মিষটারদাতা, সাগ্নিক ব্রাক্ষণ, বেদজ্ঞ ব্যক্তি, এক সহজ চজ্ (পূর্ণচজ্জ) 
দর্শী অর্থাৎ ভীমরথী, * মাঁনোপবাসী, 1 এবং পতিত্রত। সতী, এই ছয়জনাফে 
আমি ভজন। করিয়। থাকি ।” 
| পতিত্রতা সন্তীকে আধ্য সনধতনধর্শা এইরূপ সর্ধোচ্চ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত 
' করিয়াছেন। বাস্তবিক ও সতীনারী ভগবানেরও ভজনার পাত্রী। সতীকে তিনি... 
বড় ভাল বাদেন। তিনি নির্ধ্িকার হইলেও সতীর ক্রদদনে তীহাত্স হৃদয় 
স্রবীতৃত হয়) গুণাতীত হইলেও সভীর ছুঃখ বিমোচনে সতত সচেষ্ট হইয় 
তিনি বত কিছু অসামান্ত ও অলৌকিক ঘটনার অবশারণা করিয়া থাকেন। 
শোকসলিলে নিপতিত! হুইয়া, মর্ম যাতনায় অধীর! হইয়। সতী যদি ভক্তিভয়ে 
কাতর প্রাণে তাহাকে একবার ম্মরণ করে, তবে তিনি আর স্থির থাকিতে 
পারেন না; সতীর ভক্তিডোরের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তবাঞ্ধাৎ 
* ভীমরখী--৭৭ বৎসর ৭ মাল ৭ দিবদ জীবীকে ভীমরখী ৪ £ 
লোকের বিশ্বাস ভীমরপী হইলে যমের দাওয়া থাকে না। | 
1 মাসোপবাী--একাদশী আদি করিয়া মাসে মাসে যে নকল ল উপথসের 
(ৰধি আছে, তাহা পালনকারী । 


£ 
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হত রি অনতিবিলঙ্ষে তাহার শো কাপ অপনোদন করি পির 


“নিপল আনন্দ ও শান্জিবিধান করিয়া থাকেন... - ঠা 


আদর্শ পতিব্রত৷ নারী সমাজের ও পরিবারের ভূষণন্বরূপ। তাহার দ্ধের ় 


'জষিগ্ধ ও স্থনির্শল জ্যোতির আভায় অপর সকলের হ্বদয় উত্ভাধিত € প্রতিত : 
ফলিত হুয়। রূপলাবগ্যবত্তী নারী মনগ্রাণঝিমোহনকারিণী । সভী নারীর 


পবিত্রতার সঙ্গে যদি সৌন্দর্যের ও দূপলাবণ্যের একত্র সমাবেশ হয়, তবে 


মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়। এইরূপ সৌভাগ্যবতী ও সুলক্ষণযুত্ত? নারী মানব 
' ষমাজেন্স. গোতিমান্‌ মধ্যমণি ম্বরূপ1) যেনধণ নয়নানন্নদায়িনী, তজ্রপ হৃদয় 
 শবিত্রকারিযী ও শান্তিবিধায়িনী। বীরহৃদয় ও সংসাহুসী পুরুষ এইর্প আদর্শ. 
.রূমতীর প্রতি গ্রীতি, তক্তি ও অর্ধ প্রদর্শন ন! করিয়া! থাকিতে পারেন না । 

ছূর্বাল, ভীরু, ক্ষুদ্রচেত। কাপুরুষেরাই রমণীদিগের প্রতি স্বণ! ও অবজ্ঞ। গ্রদশন 


করিয়া থাকে। 


অপোগণ্ড শিশু স্বাভাবিক ক্ষুৎপিপাসার বেগ সহ করিতে পারে না। 
বাবুংকাল না তাহার চরিতার্থত সম্পাদিত হইয়াছে, তাবৎকাল যাতনায় অধীর 


হইয়। ক্রন্দন করিতে থাকে। সেইরূপ চারুশীলা, সুহাসিনী রমণীর অধর-প্রাস্তে 


মুহ-মধুর-হাসির-রেখা, অপাঙ্গ দৃষ্টি ও বিলোল কটাক্ষ দেখিলে ন্বতঃই পুরুষের 
মনে দারুণ কামভাবের উদ্দীপন! হইয়া থাকে । যদি স্থুশিক্ষা দ্বার] তাঁহার রুচি 
মাঙ্জিত_ও চরিত্র সুগঠিত ন! হইয়। থাকে, তবে.সে কামরিপুকে দমন করিতে 
অলম্্থ হয়; তাহার বিশুদ্ধ অধ্যাত্মভাব প্রবল পরাক্রাত্ত জঘন্য পণুভারের, 


 ন্নিকষ্ বগুত! শ্বীকার করে। তৎপর রমণী তাহার বূপজমোহে পুরুষকে বিমুগ্ধ 
করিতে. পারিল বলিয়া, আহলাদে উৎফুল্প হইয়! উঠে পুরুষ শ্বীয় দৌর্বল্য 
ব্বেখিয়। নিতাস্ত লজ্জিত ও ক্ষ হইয়া! থাকে । যদি নিজের পুরুষত্ব বজায় রাখিতে, 


চান্ত, তবে কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে হয়, তাহার ক্র অভ্যাস কর। 
জেনজবীরধ্যসপ্পন্ন. হইতে হইলে, ইহাদের অপব্যন্ধ ও অপব্যবহার ন! করিয়া মুদৃড় 
 স্বৃতিশক্তি দ্বার! প্রভূত বত্ব সহকারে তাহাদিগকে ধারণ করিতে অভ্যাস করা 
কর্তন । তাহা! হইলেই মনে পণ্ডভাবের ঘনান্ধকারের ছায়া অপনোদিত হইয়া, 
(তাহা স্থানে দেবতাবের সুবিমল ও স্ুন্গিগ্ধ জ্যোতি আভা প্রতিভাত হুইবে। 
, দি নারীবাঁতির প্রীতি গ ভালবাদ। পাইতে চাও, ভবে নারী, বিশেষেক্ 


হত 083 এ সর এ তাত সি 2 রি চা ১ লা্াদস্। এম 3 পু 

8: টু পা এ হু [০ 5 দু 

রি ্ ১৪ পিরিত 
গ 


ক 


সন], রঃ  পৰিস্রতা। দে ২ 


পর শ্রতি বসন্ত হই না, নারীধিশেষের ঈন আকর্ষণ করিতে পরসী হই না 
-লারীবিশেষকে মন প্রাণ লমপণ করিতে তংপর হই ন1। যাহা ছু্লভ, তাহা 
পাইবার অস্তই রসণীগণ দদাপর্ধদা লালাফিত, যাহা সুলভ তাহার জে 


রা 


 ভাহাঙ্গের বড় একট। আসক্তি ও একাগ্রতা থাকে না॥?] 7 আঃ 


রমনী প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যদি মনে কুবাঁসনার উদ্রেক হয়, তে 
জানিবে তোমার মন পবিত্র হয় নাই। অনুপম রূপলাবণ্যবতী হইলেও হি 
তাহার মুখপানে চাইলে মনে কামভাব উদ্দীপ্ত না হয়) বদি অবস্থা ও স্থল 
বিশেষে কোন রমণীর গ্রতি অক্কত্রিম ন্মেহ, কোনটির: প্রতি পথিত্র জ্ীতি ও বিশ্ুদ্ধ 
ভালবাসা এবং কোনটির প্রতি গ্রগাড় ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে জানিষে 
যে তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তুমি ছূর্গম ধর্পথে পদার্পণ করিবার উপযুক্ত 
হইয়াছ"। প্রক্কতপক্ষে স্বভাব বিশুদ্ধ ও হৃদয় নির্শীল হইয়াছে কি না, ইহাই 
তাহার বিশেষ এবং একমাত্র পরীক্ষার স্থল। | 

কায়িক, বাচিক,.মানসিক ও অধ্যাত্মভাব সমূহের সর্বান্গীন ম্কুরণ, বিকাশ 
ও পরিণতির জন্টে, এক কথায়, মানব জীবনের পূর্ণ ওৎকর্ষসাধনের উদ্দেস্টে, 
তাহাকে যে কাম রাগ বিবর্জিত হইয়! জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এমন নহে। যে 
আর্জীবন বাসনাশৃন্ত, বিবেকবুদ্ধিবিহীন, সে নিতাস্ত অপদার্থ। এইরূপ নিরেট 
মুর্খ, জড়বুদ্ধি ভরতকে আপামর সাধারণে দ্বণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে । 
বাসন! বা ইন্জ্িয়শক্তি জীবমাত্রেরই সাধারণ প্রবৃত্তি । দেহ ধারণ করিলেই 
অন্লাধিক পরিমাণে ভোগতৃষ্ণায় আসক্ত হইতে হয়। প্রাণী জগতের ন্যায় মন্ুষ্য- 
মাই এই সকল বাদনাজালে জড়িত হইয়া! জন্মগ্রহণ করে। এ সন্বস্ধে মানুষে 
ও পণ্ুতে কোন ইতর বিশেষ নাই। কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বার! দত্মমাত্রূপ 
মনকে দমন করা, অভ্যাসের দ্বার ছুর্দমনীয় ইন্ত্রিয়গণকে ক্রমশঃ স্ববশে 
আনাই মন্ুষ্মের প্রকৃত মনুব্যত্থ ; অন্যান্ প্রাণীগণ হইতে ইহাই তাহার বিশেষস্ব। 
যে কামের বশীভৃত, বাসনার দাঁস, সে প্রকৃত মনুষ্য নামের ০০ সে 
মানবদ্দেহধারী পণ্ড বই আর কিছুই নহে। 

আহার নিদ্রা সৈথুন, ইহ প্রাণীদাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্্ম। যদি কেহ মনে 
করেন, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া স্মথে ঘরকল্লা করিব, কেধল আত্মন্থথেই রত 


থাকিব, পরের জন্যে ভাবিবার কোন আবশ্তকত! নাই, স্ত্রীকে ভাল ভাল 


ন্‌ চা 


হ্হ পস্থা। [বৈশাখ 
ঈলঙ্কার দিব, পুত্র কন্াকে হুন্দর সুন্দর পোষাক পরার ঘং নিজে আহাবে 
বিছারে সুখ শ্বচ্ছন্দতার সহিত থাকিব, চব্য চোষা লেহা পেয় স্বার1 যথাসস্ভর 
উদয় পূরণ ও রদনার তৃপ্তিসাধন করিব, ইহাই আমার জীবনের চরমন্ুখ, ইহা 
ব্যতীত আমি অপর কিছুরই আকাজ্ষ! করি না)” এইরপ মনে করিয়। যদি 
কৈহু তাহাতেই সদ্দাকাল নিমজ্জিত ও মত্ত থাকে, এবং তাহ! লাভ হইলেই যদি 
তাহাতে সন্তষ্ট থাকে, তবে থাকুক, ক্ষতি কি? প্প্রবৃত্তিরেষ! ভূতানাং* মরণাস্তে 
ভাঙার আত্মীয় কুটুম্বগণ বিচ্ছেদশোকে বিলাপ করিবে, বন্ধুবান্ধবগণ তাহার কাদ- 
অঁনে কয়েকদিনমাত্র আক্ষেপ করিবে, বলিবে, “আহা ! লোকটা মন্দ ছিল ন11% 
স্ীপুত্রাদি ধথাসময়ে তাহার যথাযোগ্য ওর্ধদৈহিক সকার সম্পাদন করিবে । 
এই মাত্রই এইখানেই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়। চিরদিনের মত যবনিক1 পতিত 
কইয়। গেল। তই দিন যাইতে থাকিবে, লোকে ততই তাহাকে ক্রমশঃ ভূঁিতে 
থাকিবে,পরে তাহার সম্বন্ধে আর কেহ বাঙ.নিষ্পত্তি পর্য্যস্তও করিবে না। 

কিন্তু যদি কাহারও মানবজীবনের মহৎ ও চরম লক্ষ্যের গ্রতি দৃষ্টি থাকে, 
হদি কেহ পুনঃ পুনঃ অসংখ্য জন্ম মরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে অভিলাষী 
হন, যদি তাহার অদৃষ্টের অধীশ্বর হইতে €ক্হ ইচ্ছা করেন, তবে ধর্বাগ্রে 
তাহার মনকে বশে আনিতে চেষ্টা কর! সর্বতোতাবে কর্তব্য । ঘদি স্বীয় মনের 
প্রবৃত্তি কয়েকটাকে দমন করিতে ন! পারিলে,” তবে সেই ছুর্বিজেয় ও প্রবল 
নৈনর্গিক শক্তিপুঞ্জকে শ্ববশে আনিতে কিরূপে সমর্থ হইৰে ? যদি জম্মমরণের 
অতীত হুইয়। দেবত্ব ও অমৃতত্ব লাভ করিতে প্রস়্াসী হও, তবে ওই সকল শক্তি 
নিচয়কে বশীভূত করিতেই হইৰে। মনকে . বশীভূত কর, ইন্টরিয়দিগকে দমন 
কর, অনায়াসে তাহার! বশীভূত হইবে। আত্মবশ কর. তাহ! হইলেই জগৎ 
বশ হুইবে। ইহা! করিতে গিয়া পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, পরিবার পরিজনকে 
' 'নিরাশ্রয় অবস্থার ফেলিয়?, সমাজ পরিত্যাগ করিয়া যে বনে গমন করিতে হইবে, 
ত্াহ!.নছে, ইহাতে বরং ঘোর প্রত্যবায় আছে। 

ত্য! স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রষাং দাররক্ষণম্‌। 
. নরকায় ভবেত্বীর্থং তীর্থার ব্রজতাং নৃণাম্‌ ॥ 


টি মহানির্বাণ তত্ত্রম।. 
ক্কীয় অধ্যদ্দন, পিতামাতার বেলা শুজধ এবং স্ত্রী পুআদি পরিপানন 


১৩৭।] পবিত্রতা । হর 
ফাধ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ধর্্দোপার্জনের জন্ত তীর্থ বাজ! রিলে সেই তীর্থ 
মর়কের কারণই হইয়। থাকে । ঞ 

হদ্দি কেহ সংসার সংগ্রাষে পরিশ্রাস্ত ও ক্লাত্ত রে বীতরাগ বশতঃ পিজা 
সাত স্ত্ীপুত্রাদি পরিবারবর্গ প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব ভারের প্রতি ক্রক্গেপঙ 
না! করিয়া, তাহার্দিগকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া ধর্শলাভের জন্ত বলে 
গমন করে, তৰে তাহার আদৌ ধর্ম্োপার্জন হইত না; কার” তাহার, অবস্ত “ 
কর্তব্য জ্ঞানই লাভ হয় নাই; দে ভীরু ও কাপুরুষ ॥ ধর্মজীবন লাভ করা 
যেমন ভগবানের বিধান, পরিবার প্রতিপালন কর! সেই প্তগকানেরই বিধান /. 
এট শেষোক্ত বিধানটা এতছুভয়ের মধ্যে মুখ্যতর / তাহার সম্যক প্রতিপালন 
ন! করিলে, ইহা! পুর্বোক্তটা লাভের অন্তরায় শ্বরূপ হইয়া দীড়ায়। 

' ধিনি চির কৌমাধ্ধয ব্রতধারী, বাহার কোনরূপ সংসার বন্ধন নাই, ধিনি 
প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত, আয্মচিস্তা ব্যতীত কাহারও জন্ভে ধাহাকে 
কোনরূপ চিস্তা করিতে হন্ন না, তাহার আত্মঙ্সোতির অন্ত অধায়ন ও ধ্যানে 
পাঁসনার সুযোগ অত্যন্ত অধিক বলিতে হইবে । তিনি বিষয় বাঁলন! পরিশুন্ত 
হইয়া, সংসার স্থথে জলাঞ্জলি দিয়! একাস্তে বস বাস করিতেছেন ; অপর কাছা- 
রও অভাব অভিযোগের জন্ঠ, শোক তাপ জালা বন্ত্রণার জন্ঠ তাহাকে বিশ্দু- 
সাত্রও চিন্ত। করিতে হয় না; তিনি যথেষ্ট পরিমাণে আম্মোপ্সতি সাধন করিতে 
পারেন বটে, কিন্তু ইহাকে ধর্ম বিশবয়ে স্বার্থপর বলিতে হইবে ; বিশেষতঃ সংলা- 
সারের কোলাহলের বনু দূরে অবস্থিত হওয়ায় সমাজের অনুকূপ প্রতিকূল চিন্তা" 
লোতের খাত প্রতিঘাতে তাহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ও স্কুরণ হওয়ার গুবিধা 
থাকে না; কাজেই নানাদ্দপ প্রলোভন প্রতিরোধ কল্সিবার ক্ষমতাও তীাছার 
লাভ হয় না। কিন্ত যিনি নানারূপ প্রলোভনে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহধর্ণ পালন 
করেন, তীহার এই সকল প্রলোভনের প্রবল আক্রমণ প্রশমন করিতে গিয়া 
অনবরত মানসিক শক্তি সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়) এইরপ করিতে করিতে 
ক্রমশঃই তাহাদের মনের বল প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হয়। সাংসারিক কঠোর 
কর্তব্য প্রতিপালনে সদাকাল নিযুক্ত থাকাতে পূর্বোক্ত সংসারত্যাগী কুমার 
ব্রতধারীর স্তায় সাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির ততদূর সুবিধ। থাকিবে না বটে, 
কিন্ত দেহাস্তরে স্বীয় কর্্মবশে তিনি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া যখন অধ্যান্য 


্ 2০4 ০১838 ১ ৪4 
রা. 25575 
পি ,,ত ৮ মা 
রি ক ষ্ঠ চা 
শ্রী ** টি 
৮ রি রঃ প্রস্থ 1 1 
এ ৃ 
না ৪ রঙ 


জ্ঞান লাতের জঙ্ত বর্মণথে অগ্রসর হইবেন, তখন তিনি প্রকৃত লাখনীর 
সবীণ্য হইবেন। এবং সেই মহাপথেরুযোপান, খুলি ভ্রুতপাবিক্ষেপে 'অতিজ্ম 
করিতে সমর্থ হইবেন । যে সদাকালনাস্থ শৃক্ধলে বাঁধা, সে বন্ধন মুষ্ধ-না হইলে 
অধিনায়কত্ব লাভ করিতে পায়ে ন। বে জীব স্বীয় পাশবরৃতির দাস, €স অপ 
স্ূকে ধর্দপথে পরিচালন করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অযোগ্য । অবিরাধব্যায়া- 
মের দ্বারা যেমন শারীরিক নাযুমণ্ডল দৃঢ় ও বলিষ্ট হয়, সেইরূপ অভ্যাসের সবার! 
ইচ্ছাশক্তি ( ডাঃ] 2০৭০: ) প্রবল! হয়। এই অন্যই মনকে দৃঁ় ও সবল করার 
জন্ত সংসারিক প্রলোভনের এত প্রয়োজন । 
- ফাঁহার মনে বেগবতী বাসন! বিস্তমান, অথচ ধিনি বিশেষ দুঁ়তা ও সতর্ক- 
গার সহিত সেই প্রবল বাসনার বেগ গ্রশমিত করিয়া শাস্তিলাভ করেন, তিনি 
ধীরাগ্রগণ্য, তাহার মত বীর পুরুষ আর কেহ নাই। সংসারে জীবের মনে ধত 
কিছু প্রবৃত্তি ও আসক্তি আছে, তন্মধ্যে আসঙ্গলিক্স। ও স্ত্রীমহবাস সুখ গ্রবৃত্তিই 
র্ধাপেক্ষা প্রবল! । ধিনি এই ছুর্দমনীক় আসক্তিকে সম্যকৃরূপে স্ববশে আঁনিতে 
সমর্থ হইগনাছেন, তিনি মর্তলৌকে বসতি করিয়াই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, 
তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। 
মানব হৃদয়কে পৌত্তলিক বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা বহিঃসৌনদর্ঘে 
বিষুগ্ধ হয়, কিন্ত মানবাত্বাই প্রক্কত উপাসক, যে হেতু ইহা নশ্বর বাহক রূপ- 
_ লাবণ্যে ভুলেনা, ইহ স্থির সৌন্দর্য্যের আধারতৃত, অপক্ষয় শুন্য আদর্শের পক্ষ- 
পা্তী, সচ্চিদানন্দের উপাসক। পিতৃ পুরুষের পিণ্ডেয় জন্ত পুত্রের প্রয়োজন । 
.. পুজোৎপাদনের জন্ত পুরুষ আত্মার সহিত রমণী হৃদয়ের যে সঙ্গিলন ইহাই 
প্রন্কত উদ্ধাহু পদ বাঁচা। 
.... ৫কবল ইঙ্জ্িয় লালস! বৃত্তির চরিতার্থতা। সম্পাদন করার অন্ত স্ত্রী পুরুষের 
পরম্পর সংঘোঁগ কখনই উদ্বাহু বলিয়! গণ্য হইতে পারেনা । এই উদ্দেত্তে সন্দী- 
: লিত স্ত্রী পুরুষ পণ্ড অপেক্ষাও অধম; কারণ পঞ্ড পক্ষীর সম্তানোৎপাদিকা 
শক্তির ব্যবহার সময় বিশেষে নির্দিষ্ট আছে, অপব্যবহার লাই, কিন্তু মানের 
... খুদ্ধি বিবেচন| থাকায়, তাহারা কামান্ধ হইঙ্| অধিকাংশ স্থলেই এই শড়্িনন 
 অধ্াব্যব্হার করিয়া ক্রমে ক্রমে হীনধল ও হীনবীর্ধ্য হইয়! পড়ে। 
০, বিবাহ, দশ সংস্কারের এক প্রধান সংস্কার । সংস্কার অর্থে শুদ্ধি, নির্দলীকরপ) 
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ধা দে, মন, হৃদয়. ভিজা বিশুদ্ধ ও নির্শল থাকিতে পারে, তাহাই, 
'আংঙ্কার। বিবাহ সংস্কারের সুমহান্‌ আদর্শ যতদিন সমাজে বর্তমান. ছিল, . ঘড- 
কাল পথ্যন্ত লোক প্রাগুস্ক ধর্মভাবে প্র দিত হইয়া পন মান্য উজ: 
| সম্পাদন.করিত, ততকাল পর্ধযস্ত তাহার সুখশাস্তিময় ফল ও সমাজ উতর: 
_ করিত, বিধির অলঙ্ঘ্য নিয়মের অপ্রতিহত গ্রভাবে এবং কালমাহাত্তযে সমাজ? 
হইচ্চে, লোকের মন হইতে, বিবাহের সেই আদর্শ ধর্ভাব, পরম পবিঅ.সেই 
অধ্যাত্বভাব, সেই মহৎ উদ্দেশ্ত বহুদিন যাবৎ চলিয়। গিয়াছে । এখন ফেব্ঙ্গ 
. লোক বাহ্‌ চাকচক্যে ভুলিয়া বপজমোহে বিসুদ্ধ হইয়্াই বিবাহজালে জড়িত, 
হইয়| থাকে) তাই সমাজ হইতে পারিবারিক ধ চিরবিদায়, গ্রহণ 
করিয়াছে। ঃ 
স্বামী স্ত্রীতে নানারূপ মততেদ থাকিতে পারে, পরস্পরের আশক্তি তং 
ক্ষটির পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু পরস্পরের একত্র সহবাসে এই প্রভেদ ও. 
পার্থক্য দূরীভূত হইয়। গিয়া উভয়ের মধ্যে সমতা দংস্থাপিত হইতে পারে । 
গতি ভয়ঙ্কর যে কালসর্প, তাহাঁকেও সথের খাতিরে পোষণ করিয়। অভ্যাস " 
বশতঃ লোৌকে তাহাতে আসক্ত হয়, আর দৈবাধীন বশতঃ স্ত্রী পুরুষের মনে 
প্রথম প্রথম একে অন্তের প্রতি অসস্ভতোষ ও অশ্রীতির ভাব থাকিলেও বন্ধ 
ফাল একত্রবাসের পর, সময়ে কি তাহা সংশোধিত ও অপনোদিত হইতে 
পারে না? 
ধনি পুরুষ স্ত্রীকে তাহা'র .«কমাত্র ভোগা বপ্ত ও সেবাদাসী বলি মনে 
রুরে, এবং কালাকাঁল বিবেচনা! ন! করিয়া! স্বীয় কর্তৃত্ব পরিচালনে স্বীয় পাশব- 
বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে সদাকাল বাধ্য করে, তবে অনতিবিলগ্্বেই :. 
তাহার যনোবৃত্তিনিচয় নিতান্ত নিস্তেজ হইয়! পড়ে। বে স্ত্রীসন্ভোগের' অন্ত 
সে কামের প্ররোচনায় সর্বদা উন্মত্ত ও উত্তেজিত থাকিত, অতিরিক্ত ইন্ি় . 
সেবা! প্রযুক্ত অচিরে সে তাহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে, কালে সেই ইন্জিয় সুখ : 
ও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দুরে পলায়ন করে। স্ত্ীক্স প্রতি ভাহার পুর্ব: 
স্থরাগ ও পূর্বাশক্তির হাস হইয়া আসিলে মে স্ত্রীকে তাহার গলগ্রহ বলিয়া! মনে 
করে। এবং স্ত্রীও তাহাকে অন্তঃসার বিহীম কাপুরুষ বলিয়! আত্তরিক অবক্ঞ|.. 
ও ত্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। দাল্পত্য প্রণয়ের প্রীতি ও সুখ চিরদিনের নর 
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বহ৬.. প্থাা  [ ধৈশাখ। 
তন তাহাদের অন্তর হইতে অন্তহিত ভুইয়া যায়, এবং শোক. তাপ, হুঃখ ছুর্দশা, 
' এমন কি বিচ্ছেদেও অপমৃত্যুই সেই পরিণয়ের বিষময় পরিণাম ফল হইয়! থাকে ! 
বল! সোজা, কিন্তু করা শক্ত । উপদেশ দিতে অনেকেই পটু, কিন্তু কার্ষে 
পরিণত করিতে কয় জন সমর্থ ? এইরূপ উপদে্ট। বহুতর দিলে, যাহার! অবি- 
শ্রাস্ত বলিয়! বেড়ায়, “সাবধান ! মনকে বিশুদ্ধ ও নির্মল কর, স্ত্রীলোকের পানে 
সভৃষ্খ নয়নে তাঁকাইওনা, অনুপম-বূপলীবণ্যব্তী-ললন! তোমার দৃহ্ি পথের 
পথিক হইলেও তাহার রূপমাধূর্য্ে মুগ্ধ হইওনা, যাহাতে মনের কুপ্রবৃত্তি গ 
কুবাঁসন! জাগরিত না হয়, ততপ্রতি পচেষ্ট ও সবিশেষ সাবধান থাকিবে । পরস্ত্ী 
দর্শনে বদি মনে কামানল উদ্দীপ্ত হয়, তবে তাহাকে মানসিক ব্যভিচার বলে, 
ইহ ভয়ানক পাপ! সর্বতোভাবে ইহা পরিবর্জনীয় । ইত্যাকার উপদেশের 
আজকাল অভাব নাই, ইহ! শুনিতেও বেশ গুনায়, বলিতেও বেশ লাগে, কিন্ত 
ক্ষাজের বেল! করিয়! উঠ! থে কত কঠিন ব্যাপার, ইহাতে কাহার ও'সুখে 
স্কুরেনা! কি জানি, পাঁছে কেহ অসমর্থ ও অনাধিকারী ভাবে, এই মনে তয়! 
শত্রুকে প্রবল বলিয়া জ্ঞান থাকিলেই, তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্যে সর্বদ! সাবহিত, শশঙ্কিত ও সচকিত থাকিতে হয়; তাহ! হইলে পরা 
জয়ের আশঙ্ক। অতি অল্পই থাকে । আর. যদি সামান্ত বোধে তাহাকে অবজ্ঞা ও 
উপেক্ষা কর৷ যায়, তবে শক্র আমাদের অসাবধানতা বশতঃ অজ্ঞাতসারে ও 
_ লক্ষিতভাবে প্রবল আরুমণ করিয়৷ যুগপৎ আমাদিগকে পরাভূত করিয়া 
ফেলে। শক্রকে সামান্য পোধে অবজ্ঞা কর! নিতাস্ত অপরিণামদর্শিত] ও অবি- 
_ স্বয্যকারিতার কার্য্য। অন্তরে বাহিরে, জ্ঞাত অজ্ঞাত, আমাদের যত শত্রু আছে। 
তন্মধ্যে কামই সর্বটপেক্ষা বলবান্‌ শক্র। এই ছুর্ধশ, ছরাশদ ও ছুরতিক্রমা 
কামরিপুর দমন কর! কার্য্যকে, যে সহজ ও অল্লায়াস সাধ্য বলিয়া মনে করে, 
তাহাকে বিশ্বান করিও না, সে ভণ্ডও মিথ্যাচার । জপতপাদি যত কিছু কচ্ছব 
সাধ্য সাধনা আছে, তন্মধ্যে কামরিপুদমন সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধন ? বহু জন্ম” 
র্জিত পুণ(ফলে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হুইয় থাকে! “কিসে এই বহ্বায়াস, 

. সাধ্য সাধনায় মফলকাম হওয়া যায় ?” 


. পদৈব সম্পদ অর্জন কর, আসর সম্পদ বর্জন কর! তবেই এই সাধনার 
»” সিদ্ধি লাভ হইবে ।» 
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তদ্ৰ মন্পদই এই শক্রকে সমূলে সংহার করার অমোান্। এই অস্ত্র পঙ্গি:. 
চালনায় অভ্যত্ত হইলে, তাহার অব্যর্থ সন্ধানে অচিরেই ইহা! বিনষ্ট হইয়া যাইবে ৃ 
অভয়ং সন্ব সংগুদ্ধিজ্ঞান যোগব্যবস্থিতিঃ | ্‌ 
দানং দম্চ বজশ্চ ম্বাধ্যাঁয় স্তূপ আর্জবম্‌ ॥ ৯ & 
| অহিংস! সত্যমক্রোধন্ত্যাগঃ শ্াস্তিরপৈগুনম্। 
রী দয় তৃতেঘ লোলুপ্ডং মার্দবং হীরচাঁপলম্‌ ॥ ২1 
. (তেজঃ ক্ষমা ধৃতিং শৌচ মদ্রোহোনাতি মানিতা 
ভবস্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতন্ত ভারত ৩ ॥ 
দন্তে৷ দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পাকুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞীনং চাভিজাতন্ত পার্থ সম্পদমাসুরীম্‌ ॥ ৪ ॥ 
দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়! গ্রীমত)। 
মাঞ্গুচ? সম্পদং দৈবী মভিজাতোহসি পাগুব॥ €॥ 
8 ১৬শং অঃ গীত] 1. 
“অভয়, চিত্ত প্রসন্নতা, আম্মজ্ঞানোপায়েনিষ্টা, দান, বাহেক্জ্িয় সংযম, যজ্ঞ 
অধ্যাপন, শরীরসংঘম, মরল স্বভাব, অহিংস, সত্যনিষ্ঠা, ক্রোধরাহিত্য, স্বার্থ 
ত্যাগ, ( কর্দফলে স্পৃহা শুস্ততা ), শান্তি, (চিত্তোপরতি ), পঞোক্ষে পরদোষ 
অপ্রকাশ, দীনের প্রতি দয়া, লোভরাহিত্য, সৃদূতা, লোক লজ্জা, অচপলতা, 
তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, জিঘাংসারাহিত্য, অনভিমানতা, এই গুলিকে দৈব 
সম্পদ বল। হইয়া থাকে ।” 
দত্ত (ধর্শধ্বলীত্ব), দর্প অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ুরত! ও অবিবেকতা, ই 
গুলি আমর সম্পদ নামে খ্যাত। 
দৈব সম্পদ যুক্তির এবং আন্গুর সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ। 
এই দৈব সম্পদ লাভ হইলেই আত্মসংযমী হওয়া যায়? আত্ম সংঘমনই 
পবিভ্রত ) পবিত্রতা দেবত্ব-_নির্বি্বিকারত্ব ও অস্বতত্ব ! ইহাই 
জীবের পরিণাম । ্ 


শ্রীন্ুদর্শন দান। 


১ রর হ লিন এ র 
রি প্‌ ৰ ০১২ [ঃ 


রর $ ॥ 
ম ঘর বসি ৭ রি 
শি দ্ধ শা পটে রা প্র দু ১ $. 


ও্রণন্য, জহম্ষিং ২9 শাঙশ। |. 


টি কিনি 





সঙ্গীত আলাপ । 


বি . ৪ঞজ্বরা ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমূৰ্বিন!। 
২৯5, অৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেতবস্থিতঃ | ৪ 


শীত”: নচ মংস্থানি ভৃতানি পন্ত মে যোগমৈশ্বরম্। 
টি ভৃততূষ্ন চ ভূতস্থো মমাত্য। ভূতভাবনঃ 4 ৫৮ 
গ্গীতা ৯ম অঃ। 


"জব্যক্তন্নপী আমি এই সমুদ্বায় জগত ব্যাপিয়া আছি। সর্বভূত আমাতেই 
অবস্থিত, আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। আমার প্রশ্বরিক যোগ দেখ, ভৃত- 
সকলও আমাতেও অবস্থিত নছে। আমি ভূত-ধারক ও ভূত-পালক ; নু 
রঃ ছা অবস্থিত নছি।” 
. ৮প্রাজবিদ্ভা রাজগৃহযোগের* এইটি সমস্ত|। গায়ক এই সমনার প্রকৃত 
| র্থোমঘাটন করিবার নিমিত্ত তানপুর! বাঁধেন। মহাজ্ঞানী অধ্বৈতবাদী বলিতেছেন 
।. যে শতিনি” ও প্তুমি” এক । আমি বুবিতেছি তাঁহার এক অংশ বুঝি আমাতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়! প্রবিষ্ট হইয়াছে । ইহা! লইদ্ভাই পুনর্জন্মতন্বের যত গোল। বিশ্ব- 
হ্যাপী মহ! আনন্দময় স্থুর মহাদেবের তানপুরায় অবিচ্ছেদে ধধনিত হইতেছে 
সত্য, কিন্ত আমি নিজে যে বেশ্ুরা, সেস্ুর কি করিয়া বুবিব? এইজন্ত * 
প্রথমতঃ তানপুরার একটি ছোট রকমের সুর ধাধিতে হয়। তানপুরার মধ্যে 
ছোট রকমের একটি গুকার ধ্বনিত হয়, কিন্তু অস্ফুট হইলেও, তাহা বথার্থ 
শ্রণবের আবথক্প। এ তানপুরা, গুরু বাধিয়া দেন। বখন শৈশবে বাল্যনখাগণ 
সহ গোলদ্দিথীর বাপীতুটে বিয়া গান করিতাম, তখন মনে এই ধারণা ছিল মে 
. আমার সাতটা রই বুঝি প্রক্কত সুরের অনুযূপ। যেমন শ্রোতা, তেমনি. 
- গ্বীক্ক! তখন তানপুরার সুর কানে বাজে নাই। ভাবিতাম তানপুরার সুর ত 
মস্তিষ্কে আছেই, তাহাকে বাধিয়া লইয়। বৃথ। আড়ন্বর ফেন? শিশুব ক্ষুত্ত ভ্রম 
ও যাহা, জ্ঞানীর বৃহত ভ্রম ও কেবল তাহারই বিস্তার মাত্র। লিগে সু তানঃ .. 
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| পুরা সুরের সঙ্গে যুক্ত না করিলে, আমি কি করি যুব € যে ্ৎ গান. 
আমার হয় নাই; দ্র খাকিয়াও যে কমার কাছে নাই? 2 
_তানপুরার গ্ুর আমার অজ্ঞাতে নিকতই ভিতরে ডিস । তাহাতে 
আমার কি লীত হইল? সেন্ুর একবার শ্রবণ করাই জীবনের মুখ্য উদেস্ত। ।. 
. গাঁজা-কর্ণে সেমুরের সহিত আমার নিজের স্থুরের পার্থক্য বিচার করিয়। এ 
ধীরে ধীরে তন্ময় না হইলে, সুরের চৈতন্য ত হয় না! ইহাই দ্বৈত অবস্থা । ্‌ 
যেমন নিরাশ কবি জগতে আনন বিতরণে অশক্ত হুইগ্রা, সমালোচনার কুটতর্কে 
শ্রোতার মন্তিফকে আলোড়িত করিয়া! থাকেন, তেমন আমরাও জর্জ বিমল 
আনন্দ ভোগ ন! করিনা “অদ্বৈত .এবং “দৈতাদ্বৈত” জ্ঞানের তুমুল সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হই। গাঁরক হওয়া এবং সঙ্গীতের সমালোচনা! করা--আকাশ পাভাল 
প্রভেদ। এইজন্ত গোলযোগে সঙ্গীত নুসিদ্ধ হয় না। প্লুর আমাতেই আছে” 
ইহা কেবল তাঁনসেনের ওন্তাঁদের মত একটা গায়ক বলিলে, শোভা পার, কিন্তু 
গর্দতের শোভা পায় না। যদি, তোমাতেই সুর থাকে, তবে তুমি নিজে বেস্ুরা, 
কেন? এ কথা হৃদযঙ্গম করিতে অনেক ধুগ চলিয়া! যাইবে) অনেক সঙ্গীত 
সমিতি এবং অনেক গায়কের আবির্ভাব ও ভিরোভাঁব হইবে। ভাই, মলে, 
রাখিও জগতে আমাকে “তামার” করিতে পারি, তোমাকে “আমার” করিতে 
পারি কই ? সে শক্তি আমার এখনও হয় নাই। যদি মনে কখনও রর 
ধারণ! হইয়! থাকে, তবে তাহা অহঙ্কার বই আর কিছুই নয়। 
বড় কঠিন সমস্যা] যোগমায়! জীবের জ্ঞানের বহিভূতি। যেমন তোমার, 
ক্ষেএরপ দেহের মধ্যে কতিপয় বেসুরা রাগিণী, তেমনি সেই মহাশুন্ভব্যাপী 
গুরের মধ্যে ষোড়শ সহত্র রাগিণী। জ্ঞানে যুক্ত হও, ভক্তিতে যুক্ত হও, কর্ণে 
যুক্ত হও, তোমার বেন্ুর! রাগিবী প্রক্কত সুরে পরিণত হইবে । ইহ নিশ্চয় 
যে “তুমি” নিজের চেষ্টায় যুক্ত না হইলেও বহু মব্বস্তরে বিবর্তন শ্রোতে যুক্তেন্ধ 
অবস্থায় নীত হইবে? কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কি ভাল? 
আনাহুত-ভেরী ত সর্বদাই হৃদয় হইতে কর্ণকুহরে বাজিতেছে, তবে শুনিষ্ব; 
ুখীহই নাকেন? | 
_ এরই বিরাট সুরের মধ আমার বেলুরা সুর একটা শুক্িষৎ মহান | 
বিরাজ করিতেছে। যেমন মহাবামু আকাশ প্রান্ত হইতে উদিত. হই, সংলার 





:. ক্ষেত্রে নান) উপাধিতে আহত 'হইক্া নাঁনাবর্পের রাগ উৎপাগম কলে, তেদনি 
“আমার রও ছয়টা পর্দায় আহত হইয়া, নানা ভাবে আমাফে আলোড়িত 
করে) কিন্তু এপর্দাগুলি স্থুরে বাধা কই! আমার এই দেহস্থিত ফোষাস্থ 
(68515) জন্মে, মরে এবং পেশীর (18589 ) পরিবর্তন ঘটায় । ভাহাদেক্স 
তুলনায় আমার জীবন অসীম; অথচ ভাহার! যুক্ত হইয়াও আমাতে নাই। 
আমার বিয়াট দেহের ভাব তাহারা বুঝিবে কি করিয়া ? আমি যখন গান করি, 
তাহারা বিলোড়িত হুইয়। রক্কের প্রবাহ মধ্যে স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং সেই 
স্পদান হৃদয় চক্র হইতে কর্ণসূলে গিয়! 01803 ০? 0০7 সঙ করে । দেখ কি 
করিরা কোবানু একস্থানে মৃত হইয়!, দেহের অন্স্থানে জন্পগ্রহণ করে । “ফুল 
ভেসে যায় গল্াজলে 1” যেমন আমার দেহের সহিত দেহস্থ কোষানুর সম্বন্ধ, 
তেমনি বিরাট দেহের সহিত তোমার আমার সম্বন্ধ । সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী, 
পৃথিবীর মধো জীব, জীবের মধ্যে মানব,--ইহ1 কেৰল মহাুত্রের নান 
গ্রশ্থি। আমার যেমন প্রত্যেক মুহূর্তে নানা অবস্থা হইতেছে, অথচ আমার 
“আমিত্ব ভাব * জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত একই ভাবে চলিতেছে ; যেমন 
আমার শরীরে কোষান্ুর (0918) জগ্ম মৃত্যু প্রত্যেক মুহুর্তে হইতেছে, কিন্তু 
“আমি” তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহি )১--অথচ কোধাম্ুগুলি আমারই জীবনে জীবিত, 
সেই বিরাট সন্বন্ধে আমরাও তদ্রপ। তবে আমাদের ম্পর্ধার বিষয় ওই, আমরা 
সেই বিরাট দেহের হৃদয় ৭ মন্তিষ্ের স্থান প্রাপ্ত হইতেছি । “আমার জ্ঞান 
আছে” “আমার ভক্তি আছে” ইত্যাদি কল্পনা করিয়া এই জীবনটা কাটাইৰ 
সন্দেহ নাই) তবে ফল এই একটা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে একট 
8398৩ ছাড়িক়। অন্য (188৪ বর্ধন কৰিব মাত্র । ভাই, কতকাল এ লাফালাফি 
করিবে ? একটু জুরে যুক্ত হইয়া পরিশ্রম করিলেই প্র বিশ্বধ্জুহে একটা উৎকৃষ্ট 
স্থান অধিকার করিতে পার। জাননা! কি যেতোমার করুণস্বর স্বর্গ পর্ধ্যস্ত 
যায়? যেমন ক্ষুধাতুর হইলে শরীরস্ব কোষান্ু উদরকে জানায়, উদর মস্তিষ্ককে 
জানায়, মস্তিষ্ক হৃদয়কে জানায় এবং এই আন্দোলনে “আমি ধুক্ত হই, সেই- 
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বগ.আমাদের করুপন্থরে তিমি ধু হন । তাহার সুধা _গ্রেম, ভক্কি।- আমার 
হইলেই, তাহার হইবে ) এবং তাহাকে ক্ষুধাতুর অবস্থা জানাইবার উপায় আছেণ 
যেমন তোমার শরীরে স্নাুমণ্ডলী সেইরাপ বিশ্বমাঝে তাহার বিরাট দেহে দান. 
প্রবাহ অজ্ঞাত ভাবে বি্লাজ করিতেছে । উজ্জ্বল তাব্কার স্তর মুক্ত কাফনিক 
মহাপুরুষগণ এক একটা 08112119, কিংব। 29862 090৮৩ এর সান অধি 
কার করিয়া আছ্েন। পঞ্চকৃতায়ক কোবান্থর আর্তনাদ ১596. 0557৩ তেন 
করিয়া আমাদিগকে যদ্তরপ ব্যথিত করে, তেমনি আমাদিগের প্রেম তঞ্জি নানা 
চক্ত ভেদ করিয়া, তাহার হৃদয় দ্রব করিয়া, আমাদিগকে সিক্ত করে। এ 
আবির খেল! ; এ ৩।* মাত্রার হোলির গান বৃক্জাবনে নাকি কে বুঝিয়া ছিল। 

ভাই এই কথাগুলি শ্মরণ রাখিও। আমি যে তাহাতে অবস্থিত, তাহার 
চরণপ্রাস্তে অবস্থিত, এই.জ্ঞান মানবের পিতৃদত্ত ধন। তিনি আমাতে আছে, 
ও আমি একজন ; তাহা হইতে শ্বতন্ত্র অতএব আমি মিয়া গেলে তিনি অন্ত 
ফুলে উড়িয়া! গিয়। বসিলেন-_এই ত্রমাত্মক জ্ঞানই সর্বনাশের মূল । যদি আলাপ 
গুনিতে চাও, তবে ছোট ছোট সুর ও ছ্বোট ছোট ভালে প্রথমে অবতীর্ণ হও। 
ঙ্জার দিনরাত্রি, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, পুনর্জন্ম কর্মফল, জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ 
দেবযান পিতৃযান এবং শ্রান্বপ্রক্রিয়া পর্যস্ত এই সঙ্গীত শাস্ত্রের অন্তর্গত । একটু 
গাহিলেই সব বুঝিতে পারিবে কিন্তু প্রথমেই রাঁগিনীর চর্চা ন করিয়া রাগের 
চচ্চা শাস্ত্র বিরুদ্ধ । 


তানপুরা গায়কের অমূল্য ধন। এইজন্য গায়ক তানপুরাটীকে অতি যবে 
কাখেন। যোগী যেমন রেচক পুরুক কুস্তকে সিদ্ধ হইলে গুকারধ্বনির মম গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়েন সেই প্রকার গায়কও তানপুর। বাধিতে শিখিলে ছোটখাট 
একটি গ্রণবের রাজ্য আবিষ্ষার করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। অতিশয় অধ্যব 
জার সহকারে সেই সুরে মনোযোগ করিলেই, প্রতি চক্রোখিত ধ্বনি শ্রবগ 
কর! যায়। বাস্তবিক কেবল খরজের * তার হইতে গান্ধার প্রতিধ্বনিত হায়, 





* তানপুরার ৪টী তার থাকে মাত্র। ২টী মুর, একটী পঞ্চম.ও একটা 
খাদের সুর । অর্থাৎ উদারার সা! হইতে পঞ্চষ এবং পঞ্চম হইতে মুদ্রার সা. 
(জুড়ী) সুতরাং ভাঁনপুরায় একটা গ্রাম কিংবা! 9০৪০ মাত্র থাঁকে। | 


হা পঙ্থা। ২ সিগাঞ।। 
পম হইতে রেখাব প্রতিধ্বনি হয়, এবং তাঁহাদের ই সংবিশ্রুণে অন্ত করটী সুরা | 
স্তনা যায়। প্রথম তরঙ্গ ছ্িতীয় তরঙে মিশ্রিত হইয়। ঘাভ গুতিবাত.হইালে- 
আবার নূতন কেন্ত্রে নূতন তরঙের সৃষ্টি হয়। * পাঠকদিগের জাদু! 
নিবারণার্থ গ্রপঞ্চসার, লৎুষত্ব, শ্রতি প্রভৃতি শাস্থীন় গ্রন্থ হই এই এ 
বন্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলিতেছি। . 

. পকারণ-বিন্ু মূলাধারে বাধু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! শব্রূপে বিকশিত হয়) 
তাং কারপবিদ্দু কার্য্য বিন্দু হইল। (রহস্তাগম ) যে ধ্বনি মূলাধাঁরে উত্থিত 
সয় তাহা পরা, তৎপরে যাহ স্বাধিষ্ঠানে উপনীত হয় তাহ! পশ্থাস্তি। হৃদয় চক্রে 
উপস্থিত হইলে তাহার নাম মধ্যম (ম1)। বিশুদ্ধ চক্রে উপনীত হইলে তাহার 
মাম বৈখরি। ( লঘুসত্ব )* ইহা হইতে উপলদ্ধি হয় যে হৃদয় হইতে কণ্ঠ গর্ধযস্ত 
মুদারার স্বান। হৃদয় হুইতে মূলাধার পর্য্যস্ত উদারা এবং ক হইতে-সহশ্রা্স 
পর্যযস্ত তারা । তানপুরার ধ্বনি হৃদয় হইতে মৃলাধার পর্যযস্ত চিনি 
ফরে। 

- ইহার মর্ম পরে বুঝিতে টেষ্টা করিব। ধাহীদের তানপুর! বাধিয়! দিবার 
৮ ওস্তাদ নাই, তাহার! সেতার হান্মোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া সুর চর্চা 
করেন। একভাবে ইহা মন্দ নয়। যে ভাবেই গ্নুর চষ্চা করুন না কেন, কেবল 
গুরের উপর লক্ষ রাখিলেই হইল। এই জন্যই গায়কবুন্দ স্বর জমাইতে 
আকাজ্ষা করেন। 

একটা রাগিণী লইয়! বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলে আমার উদ্দেশ্ত হৃদয়ঙ্গম 
হইতে পারে। পূরবী রাগিণী অনেকেই ভাল বাসেন। পূরবী সায়ং কালীন 
ক্বাগিনী 1। গৃধ্যদেব অন্তাচলচুড়াবলম্বী হইলেই, সন্ধ্যার ছাঁয়া জগতে পতিত হয়। 
পৃথিবীর একস্বানে আমি বসিয়া! আছি, দেখিতে২ তথায় সন্ধ্যা! হইয়! গেল কেন ? 
পৃথিবীর বিরাটদেহ আবর্তিত হইয়া! আমাকে সুর্ধ্যালোক হইতে বহুদূরে অপন্তত . 
করিল। পৃথিবীর আবর্তন (7056100, 00. 4515) আমার কাল স্বরূপ । যে 

-শকণ জীবের কর্ন দিবসে শেষ হয়, তাহারা! সন্ধ্যাগমে ঘ্ুমাইয়! পড়ে । মানবের 








্ বিজ্ঞানশান্তে ইহার কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে এ সম্বন্ধে পরে বক্তব্য রহিল1 
1 ব্রঙ্গায় পরিত্যক্ত দেহ। ৃ 


১৬০৭1]. বেদাত্তেয়উশ্বর |. শু 
'আবস্থা কিছু উচ্চতর 1 সন্ধ্যা হইলেও, তাহার দিস্তার নাই। তাহারা এই: দেসু 
লইয়া নিজ নিব কর্ানুদারে কেহ প্রথম যাম, কেহবা দ্বিতীয় যাঁম এবং যাহাদের 
প্রবৃপ্তিনিচয় সবল তাহারা সারানিশি জাগরণ করিয়৷ থাকে । হৃর্ধ্যদেবত্ত অন্ত 
ধান নাই; পৃথিবী অন্তাচলে গিয়াছে, এবং তুমি তোমার কর্মের ফলে 
রসাতলে গিয়াছ ? তুমি হু্ধ্যদেবের দোষ দেও কেন? গ্রজ্ঞা চক্ষে একটু চাহিরা 
দেখ-.কোমার জীবন নুরধ্য কোথায়। তোমার দেহের একভাগ পণ্ড পক্ষীর 
যোনি, একভাগ বৃক্ষলতাদির যোনি, একভাগ মানব যোনি ও 'তৃতীয়ার্দভাগ 
মানসপুত্রের আত্মা-ইহারই মধ্যে তোমার যত কর্ম্ম। এ কর্মের রাগিনী কি? 

প্রক্কতি তোমাকে কি দেখাইতেছে 1? ভর্ধে হেমাভ (0:808০ ) মধ্যে 
হেমাভযুক্ত নীল (7১07019) তঙ্মিয়ে অন্তগামী হুর্ষ্যের ঘোর সিন্দুরবর্ণ। 
সর্ধোচ্চে সান্ধ্য-ছায়া-সিক্ত গগনের নীলাভা। কৃুর্য্য অস্ত গেলেই স্তরে স্তরে 
প্র বর্ণগুলি অন্ত যাইবে; ক্রমে জীবনটৈকতে গাঢ়তর অন্ধকার অধিকতর 
ঘনীভূত হইবে। তুমি মানব, তুমি গৃহাধিষ্ঠাত্রী হেমবরণীর মুখপদ্ম ্মরণ করিয়া 
সকল কর্ণ শেষ করিয়া ফেল। এক পল্প গেল, অন্য পঞ্স ফুটিল। হৃূর্য্য গেল, চক্র 
আমসিল। ইহাই জগতের খেলা-- 

[ ক্রমশঃ । 
শ্ীন্থুরেন্্রনাথ মজুমদার । 


ন্বেকাোাত্ভ্ডল উঈস্পুক্জ 


ত্বীধ্য খষিরা জগৎকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-_ 

ছল নুষ্ম ও কারণ। জাগ্রদ্‌ অবস্থায় আমরা সর্বদা] যে জগতের সাক্ষাৎ 

পাইতেছি সেই স্কুল জগৎ। স্থুল দেহের সহযোগে এই স্কুল জগৎ আম্ঠদের 

অন্গৃতবের বিষয় হইতেছে। স্থস্ জগতের অনুভবের উপযোগী আমাদের কু 

ধেহ আছে। স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন আমরা এই শুশ্্ম জগতের অন্থভব করি। 

কদাচ হুক্্ম জগতের অধিবাসী গন্ধব্ধ পিশাচাদির সাক্ষাৎ লাভ করি। কারণ 
€ ৫) 
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: জগৎ আরঃ ্ম। দে জগতের অনুভবের উপযোগী, কারণ বে অবিকাংশ 
 অঙয শরীন্ষে এখনও ভুব্যক্ত হয় দাই। সেই জন্য দযুণধি অবস্থা কেছ কে 
খা এই কারণ জনতের অন্ুভষ করিতে পায়ে! আর সাধনাবলে এ 
এ জগতের অধিবাসী দেখতাগণের সাক্ষাৎকার লাভ করে। 
মনুধ্যকে এক হিলাবে জগত্ত্রয়েরই অধিবালী বল! বায়। জগতের স্থূল 
ুঙ্দের ভারডঙ্গয অনুসারে, অন্ভবের কারণ দেহেরও তাঁরতগ্য দুষ্ট হয় । যেষন 
শ্ল পথে ভ্রমণ করিতে হইলে মনুষ্য শকটের ব্যবহার করে) জল পথে ভ্রমণ 
ফরিতে হইলে তাহাকে নৌকার সাহাধা লইতে হয়) আর আকাশ পথে বির 
করিতে হইলে ধ্যোমষানের প্রয়োজন হয়। সেইরূপ জীব যখন স্ুল জগতে 
বিচদ্ধ করে তখন সে স্থৃগ দেহেক় ব্যবহার কয়ে) যখন শুক জগতে বিচন্ণ 
রে ভখন সে সশ্ম দেছের বিনিযোগ করে ; এবং যখন কারণ জঙগক্তে বিচরণ 
করে তখন তাহাকে কারণ দেহের 'খাহাব্য গ্রহ করিতে হুয়। অতএব যেন 
স্থল সুপ কারণ এই তিনর্টি জগৎ তেমনি জাগ্রৎ বুধ মানবেন এই 
ভিন অবস্থ। ও সুল শুক্ধ শু কারণ এই তিন দেহ । 
সন্ধিৎ (00830190575953 ) ফখন জাপগ্রৎ অবস্থায় ছল দেহে “অবস্থান 
করেন, তখন বেদান্ত দর্শনের ষত্ে তাহার পারিভাবিক নাম “বিশ্ব'। ধখন 
স্ব বন্থায় সুদ দেহে অবস্থান করেন, তখন তাহার নাঁম 'তৈজস”। এবং যখন 
জুযুপ্তি অবস্থায় কারণ দেহে অবস্থান করেন, তখন তাহার নাম 'প্রাজ”। সন্থিৎ 
এক ও অদ্বিতীয়, কেবল উপাধিভেদে তীহার নামান্তর মাত্র। এই সন্থিংই ক্ষ । 
স্থল উপাধিতে তাহার নাম বিশ্ব, সুগ্ম উপাধিতে তাহার নাম তৈজস খরং 
কারণ উপাধিতে তাহার নাম প্রাজ্ঞ । ূ 
ইহ। গেল ব্যহির কথ।। ভিন্নস্ডিন্ন জীবের ব্যক্তিগত (1701170ঞ] ) 
দেহ লক্ষ্য করিয়া! এন্ধপ বলা হয়। জগতে কিন্ত সমব্ত বি মিলিয়া! একটা সম 
আছে। সেই সমষ্টির দিক হইতে দেখিলে কিন়প হয়? ব্যটি ও 'সমরির ভেদ 
 খুখাইবার জন্ত বৈদাস্তিক পশ্ডিতগণ সাধারণতঃ বন ও জলাশগসের কৃষ্টান্তের 
প্রশ্নোগ করিয়া খাকেন। আহার! বলেন বৃক্ষের সমহি বন ? অতএব বৃক্ষ বা, 
বন সমষ্টি। এইক়প জলের সমঠি জলাশয়) অতএব জল ব্য, জলাশর সমরি। 
. এউপমায় কথাটা বড় স্পষ্ট হয় না। কারণ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের অথব1 


জপ? 2) বেদীস্তেরঈকর 4... তং 


তই তর মাপের কোন অক্বিস্ব নাহি। পাঁ্চান্য বিজ্ঞানের রাহা 
আগর একটা যোগ্যতর টানে প্রয়োগ করিতে পানি | রং তদ়্ার। বুঝি 
পায়ি বে সি একট! কবারনিক পদার্থ মাত্র নহেস্-ব্য্ির রূপকাদর্শ.( 108৮. 
11880) ) মাত্র নছে।. সমগ্রির শ্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, সেমুষটাকটা 
কোবাণুর (0511) দৃষ্টান্ত । কোযাণু সমষ্টি মিলিয়! স্থল শরীর নির্টিত হউয়াছে+ 
গ্রত্যেক কোষাণুর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে । অথচ কো1যাণু সম লেকের 
থে অস্তিত্ব সে অস্তিত্ব কোষাধু হইতে স্বতন্ত্র ও দ্বাধীন। . ঞবিষয়ে জৈবতত্ব 
বিদ্গণের সিদ্ধাস্ত এইরূপ । ৮1 ৃ 
2155. 95118 00001১98156 21807890751 ৪7918091060. ৪৪ যান 
3103 80 9201) 1818 9, 07301500 1109 800 10750880001 168 0৮0 % ৬ 
10৮০৪ 2911 91 8১৩. 2:98 ০০)05০3 0£ ০9118 09709100817) 095 ০0:85392 
3৫২2 8101159180৫ 19180001595 0005-865 896০১৪ আ10 69 2970011- 
৬1১৩ আজ 00339158786 89 056 03050019025 000 269 8030907889 ওত, 
91012976 01 6099৩ 1356621919 আ18101) 83 7869995391 09: 768 ০013 £:০ান- 
৮৪ 220 22087186198 53586 0828 1 8৪ ৩0661615 ৪8199875920 0 
8400 20980 79 ৪01617 19921907990 (07. 0195  016108558 ৯0602 ৪0৫ 
992198576 ও ০69১৩ স1)013 :0:2821918 0£ 1১20 6801) 20301510081 
১611 10089 & 5০7০ ৪0591] 79০ 0৬6 090983৯0 0016, 
. ম্বেষন কোধাধুর সমষ্টিতে এক একটি শরীর নির্মিত হইয়াছে__এইকপ 
নমস্ত বাতি.স্থুল দেহের সমহ্থি মিলিয্না বিরাট, সমস্ত ব্যষ্টি দুক্ম দেহের সমষ্টি লইয়! 
 হিরণ্যগর্ড এবং সমস্ত ব্যত্টি কারণ দেহের. সমষ্টি মিশিয়া! বেদাস্তোক্ত ঈশ্বরের 
শরীর গঠিত হইয়াছে। ইহ দ্বার! ভগবানকে শরীরী বল! হইল না। ইহার 
ভাবা্থ এই ষ্কে যখন ভগবান স্থল জগতে ক্রিয়া করেন তখন স্কুল উপাধি লক্ষ্য 
 করিয়াতাহার সঙ্গিতের নাম হয় বিরাট ) যখন তিনি সপ্প জগতে ক্রিয়া করে 
তখন হুল্স উপাধি, লক্ষ্য করিয়া উহার সম্থিতের নাম হয় হিরণ্যগর্ভ এবং যখন 
তিনি,কারণ জগতে ক্রিয়া করেন, তখন কারণ উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাহার 
সহিক্ছেকর নায় হয় ঈশ্বর । অর্থাৎ স্থল জগতে কর্ম করিবার সময় ভগবানের করগ 
য় আব পুঞ্ের স্কুল দেহ সমষ্টি । সুম্ম জগতে কর্ম করিখার সময় ভগবানের 


এজ প্থা।  . [ বৈশাখ। 
“করণ হয় জীব গুঞ্জের শৃপ্ম দেহ সমষ্টি; আর কারণ জগতে কর্ম করিবার সময় 
.. ভগবানের করণ হয় জীব পুঞ্জের কারণ দেহ সমষ্ি। 

পুর্ষেইি বলিয়াছি যে সাধারণ জীবে কা'রণ দেহ বড় পরিস্ফৃট হয় নাই। কাধণ 
দেহের পুর্ণ পরিণতি জীবন্দুক্ত পুরুষে । বস্তুতঃ মুক্ত জীবের কারণ দেহ সমষ্টি 
লইয়াই ঈশ্বরের কারণ শরীর । তীহার! প্রত্যেকে যেন ভগবানের কারণ 
শরীযের এক একটি কোষাণু (0911 )। যেমন স্থূল দেহের কেন্দ্র হৃদয় হইতে 
'মানাদিকে প্রবাহিত ধমণী সমূহ দিয়! জীব শরীরে রক্ত স্চারিত হয়, সেইন্ধপ 
বিশ্ব দেহের কেন্জ্র স্বরূপ ভগবান হইতে ধমণী স্থানীয় মুক্ত পুরুঘগণের কারণ 
দেহ সহযোগে জগন্ময় তাহার করুণারাশি বিতরিত হয়। জীবনুক্ত পুরুষ 
তগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন এবং তীহার যাহা কিছু 
আছে সমস্তই ভগবানে নিবেদন করেন। তাহার ফল এইব্প হয় যে যেমন স্থুস্থ 
স্কুল দ্বেহের প্রত্যেক কোঁষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও ম্বাতন্ত্য অক্ষুন্ন রাখিয়া স্থূল 
দেহের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আম্মসমর্পণ করে, সেইবপ প্রত্যেক জীবনুক্ত 
পুরুষ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া! সর্ধতোভাবে ভগবানে আত্ম 
সঙর্পণ করিয়! এবং জগদ্‌ ব্যাপার কার্যে আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ মিশাইয়। দিয়া ভগ- 
বানের প্রতিভূ স্বরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তীাহারাই ভগবানের অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ। তাহাদের কারণ শরীর সমষ্টিন্বপ উপাধি যোগেই বেদাস্তের ঈশ্বরের 
কারণ দেহ। 

শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত। 


রাহ 


ভতুনীন্কিন্ষ দমভন্লাল্তশী ॥ 


॥& ১) 
ঞ্চট্া-মহেশতলার প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে আকড়া ্েশনের সর্মিকটে 
জঞ্ঃতা, জগন্নাথ নগর, কানখুলী সাতঘর! প্রভৃতি নামে একটা গ্রাম পুঞ্জ আছে । 
_ এই সকল গ্রামে কলিকাতা হইতে জলপথে ঘাইতে হইলে আকড়! বারুদখানার 
নামিয়া এবং রেলে যাইতে হইলে ইঠ্টীর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের বজ্বজ্‌ ব্র্যাঞ্চের 
লন্তোষপুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে তষ। উক্ত গ্রাম সমুহের মাঝামাঝি স্থল 





১৩৯৭1] অলৌকিক ঘটনাবলী । গুণ: 
'নিবাপী দেদার মোল্লা নামক জনৈক মুসলমানের বিংশতিবর্ম দেশীয় একটা... 
কন্তার আতপ কয়েক বৎসর হইতে 'শ্বভাবের কিছু ব্যত্যয় দেখাবার । তাহার . 
প্রথম স্বামী গত হইলে আবছুল হক নামক আর একজন লোকের সহিত. . 
তাহার পুনর্বধার বিবাহ হয়। কিন্তু সে স্বামীগৃহে অবস্থান কালে সময়ে সময়ে. .. 
কোথায় চলিয়। যায়, কেহ তাহ! স্থির করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিলে কখন, 


দিত 
রা 


বলে-_দিলী গিয়াছিলাম, কখন বলে রেনুন গিয়াছিলাম, কখনও বলে সিঙ্গাপুর 


গিয়াছিলাম-"এই সকল কথার প্রমাণার্থ তত্তদ্দেশের গল্লাদি করে, কিম্বা কখনও 
তদ্দেশজাত বৃক্ষ বিশেষের পত্রাদি লোকসমক্ষে প্রদর্শন করে! কখনও বা 
কোন কথা ন! বাঁলয়! চুপ করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে স্বামীকে বলে--.“আমাকে 
একটা স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তত করিয়। দাও, আমি সেই ঘরে থাকিব; কিন্তু বৃহস্পতি 
ও শুক্রবারে তুমি আমার নিকটে থাকিতে পাইবে ন1।” মুসলমান মহিলার এই 
সকল কথায়, ব্যবহারে ও আচরণে সকগে তাহার চরিত্রে সন্দিহান হুইয়! 
তাহাকে বিস্তর তিরস্কার ও লাগুনা করে। তাহাতে সে শ্বণুর গৃহ হইতে পিত্রা- 
লয়ে পলাইয়৷ আইসে। 

পিত্রালয়ে আসিয়াও তাহার সেই ব্যবহার । বিশেষতঃ বৃহন্পতি ও শুক্র- 
বার হইলেই সে নির্জনে থাকে, নয়ত কোথাও উধাও হইয়া যায় । এই জন্ত 


তাহাকে উক্ত দ্িবসছয়ে চাবিবন্ধ করিয়! রাখিলেও সে গৃহমধ্য হইতে অনৃষ্ত. 
হুইয়া যাঁয়। কিন্ত প্রতি সপ্তাহের এই ছুই দিনের অন্তরে (সচরাচর শুক্রবারে ) - 


তাহার কিছু কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে । এই টাক। তাহার পিতামাত! পায় বলিয়া 
সাধারণে বলিতে পারে না--যে কত টাক! সে নিশ্চপ্ পায়-- পিতা মাতাও অবশ্ত 
এই অর্থাগমের সংবাদ.প্রকাশ করিতে সম্মত নহে। ফলতঃ ৫1১ পাঁচ কি দশ 


টাকা, খাবার, স্গন্ধিপ্রব্য প্রভৃতি সে প্রতি শুক্রবারে পায়। কেদেয়, কোথ| 


হইতে আঁইসে,--কেহই তাহ নির্ণয় করিতে পারে না । রমণী চাবিবন্ধ রুদ্ধগৃছে 
থাকিলেও উক্তরূপ পদার্থ সকল তাহার শষা। | ঘর হইতে পাওয়া যায়। ই 
সকল ঘটনায় কেহ কেহু তাহাকে জীনে আশ্রয় করিয়াছে অনুমান করিলেও, 
রমণী যুবতী ও সুন্দরী বলিয়! অধিকাংশ লোকে মন্দ কথাই বলে। 
. বিগত ১লা! বৈশাখ শুক্রবার যুবতীর পিতা! তাহাকে বিস্তর অনুযোগ ও 
তিরস্কার করিয়া বলে,--দকেন মা, তুমি এই সব কাব্গুলো ক্স? তোমার 


৩. 1 পন্থা: ০ দৈশা: 
০ দেখ, দেশে আমার সুখ দেখান ভার, নানা লোকে নানি! কা, ক্য়,-ক 
(লোকে কত বিজপ ও ব্যঙ্গ করে,--এসকল ব্যবহার গুল! কি ভাল ? তোমার 
বরস ও জ্ঞান. হুইয়াছে__দেখ, তোমার জন্ত আমার সমাঅচ্যুত পর্য্যত্ত হইতে 
হইয়াছে !-বুড়া বাপকে কেন আর এ কষ্টগুল| দিচ্চ ?* ইহাতে যুবতী উত্তর 
করে, “তোমবা জামার ব্যবহারে কি মন্দ কার্ষা দেখিতেছ ? আমি ত কোনই 
জনতার বা কুকাধ্য করি নাই! আচ্ছা, আমি কল্য সকলকে সা সপ 
খামার কিন্ধপ ব্যবহার |” 

' পরদিন ২রা বৈশাখ, শনিবার, প্রাতে রমলী আবার নিরুদ্দেশ হ্ইাছে।, 
সমন্ত গ্রাম অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া! গেল না। ক্রমে 
বেল! ৯ট! বাজিল ; তখনও তাহার এক ভ্রাতা এক উদ্ভান মধ্যে অন্বেষণ করি- 
তেছে,-এমন সময় উর্ধদেশ হইতে তাহার কর্পে এক আওয়াজ আসিল, 
£তোমরা কাহাকে খুঁ6জিতেছ ? মি এই এখানে আছি ।” এদিক ওদিক 
চারিদিক খু'জিয়া কিছুই দেখিতে পায় না। অবশেষে উর্দে বৃক্ষাদির উপর . নজর 
করিলে দেখিতে পাইল-_অত্যুচ্চ, বহুকালের পুরাতন, গগনম্পর্শা এক নাৰিকেজ 
বক্ষে পঞ্জোপরি (বাল্‌তোয়) সম্পূর্ণ নিরবলদ্বভাবে সুথে শয়ন করিয়। আছে-_ 
"তাহার সেই ভগ্ী 11” তন্দ্রপ উচ্চ নারিকেল গাছ ষচরাচর দেখিছে 
পাশ্জক্ষ! বাক্স না? বয়োধিক্য প্রযুক্ত গাছের পাতাগুলিও ক্ষত ক্ুত্র হইয়। গিয়াছে। 
€সই ক্ুত্্র একটা বাল্‌তোর উপরে রমণী ক্ষচ্ছন্দে শয়ন কৰিয়। আআছে-_উত্বুক্ত 

কফেশদাম পত্র পার্খ দিয়া শৃন্ঠে ছুলিতেছে। মুহূর্তমধ্যে এই অঙ্কুত ব্যাপার 
গ্রামের সর্ব, ক্রমে পার্শ্ববর্তী গ্রামসকলেও প্রচারিত হইয়া গ্েল। সহজ সহ 
লোক এই চমতকার ব্যাপার দেখিবার জন্ত সেই উদ্যান মধ্যে সদগবেত হইতে 
লাগিল যে উচ্চ তরুশিরে সুদক্ষ শিউলীগণ ব্যন্তীত অপর পুরুষে উঠিভে ভীত 
ও সন্কুচিত হয়--সেই আকাশম্পর্শী নারিকেল বৃক্ষের পরোপরি নুরী য়ে 
ভাবে শুই আছে--লোকে অট্টালিকা! মধ্যে দুপ্ধফেণনিভ শব্যায় শয়ন করিন্বাও . 
বৌধ হয় সেরূপ তৃপ্তিলাত করিভে পারে না । রমণী শ্বচ্ছন্দে দেই পাতার উপয়ে 
_ সুইর। বিন! অবলঙ্বনে কিছু ন। ধরিয়া, কখন শুইয়া পীর্খ্ পরিবর্তন করিতেছে, 
কবল বসিতেছে, কখন শ্লণ বসন ভাল করিয়া গুছাইয়া কোষ বীধিয়া পরি- ৃ 
. তেছে,_-কখন মুক্ত অলকদাম অঙ্গুলি স্চালনে বিচ্ছিন্ন করিয়া! লজ্জিত ৭ সববনধ 
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|  কষরিতেছে,--কখন বীড়াইতেছে, কখনও ব। 'নৃতা কিনেছে |. দে পাছার 
. উপরে কট বড় পক্ষী বসিলে ঝুলিয়া পড়ে ১- কিন্ত আশ্চর্যা, একটা ্র্ল 
যুবতী রমরী তহৃপরি এতকাণ্ড করিতেছে,--অথচ ভাহার ভারে পত্রী কিছুযাজ : 
নত হইতেছে না। যে ভাবে বৃক্ষে জাত ঠিক সেই ভাবেই আছে! কযক্ষণ সঙ্ধোে 
দর্শকবৃনে উদ্ভান, এমন কি, পার্ধবন্তী বাগান সকলও পরিপূর্ণ হইন্া উঠিল 
চভৃকের মেলার ভিড় সে দিনও স্থানে স্থানে 'খাকার লেই বাগানে, 
আসিয়া জমিয়া গেল। নিকটবর্তী থানার দাঝোগা জমাদার কলষ্টেবল পর্যন্ত 
তথায় আলিয়া! উপস্থিত হইল। কিন্ত কেহই কাষিনীকে বুক্ষপপীর্ঘ হইতে নীচে 
নামাইতে পাঁরিল না। সে বলিল, প্আমি এখন নামিব না) মি যে সময়ে 
. উঠিয়াছি,_ঠিক সেই সমগ্গে নামিব |” 
সধ্যাক্কাল অতীত হুইয়! অপরাহ্ুকাল সমুপস্থিত হইল। বেল। প্রায় আড়া- 
ইটা কি তিনটার সময় মেয়েটা বলিল--“আমার বড় পিপাস। পহিয়াছে, ভোমদ 
. আমায় একটু জল দাঁও।” কিন্তু কে সেই উচ্চাকাশে গিল্পা তাহাকে জল দিশ্গ! 
ক্সাসিবে? বিশেষতঃ সে পরী কি প্রেতাবিষ্ঠা,-- তাহাই বা কে জানে? এপ 
অবস্থায় সেই শূন্তদেশে একাকী তাহার নিকটস্থ হওয়ায় যে বিপদের সন্ভাধম! 
নাই-_তাঁহাই বাঁ কে বলিতে পারে?” রমণী বলিল,-_“আমার বাব্জীকে ঘল 1” 
কিন্ত তাহার বাৰজী বৃদ্ধলোক, তাহার সাধ্য নছে যে দেই উর্ধপ্রদেশে তাকে 
জল দিয়া আইসে তখন সে বলে *তবে আমার ভাইকে বল।* তাহার ভাই 
বলে, ঘদি সে গাঁছে উঠিলে তাহাকে মারিয়া ফেলে, কিম্বা! গাছ হইতে ফেলিয়া 
দেয় 1--কেনন! মুসলমানেরা কামিনীর সেই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়! তাহাকে 
নিশ্চয় কোন জীনে আশ্রয় করিয়াছে অনুঙ্গান করিতেছিল। এমতে কেহই 
সেই 'অত্যুচ্চে একাকী তাহার নিকটে যাইতে সাহসী হইতেছিল না। তাহাদের 
ইতস্তত: দেখিয়া রম্রী বলিল-_-প্তয় নাই? যে আমাকে জল দিতে আসিষে, 
. আমি তাহাকে কিছু বলিব না। তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা! নাই।” তখন 
কাহার ভ্রাতা জলপূর্ণ একটা মুম্ময় তাও কোমরে বাধিরা বৃক্ষারোহণ পূর্বক 
তরুকঠ (নারিকেল গাছের যে স্থান হইতে প্র বিভ্তৃত হইক্লাছে, সেই স্থান) 
হইতে হস্ত প্রসারণ করিস্কা' ভাগুটা তাহার তন্মীর হস্তে দিয়াই নামক আইসে। 
ভ্দী তখন মনের সাধে গ্রাণ ভরিয়া জলপাঁন করিরা -ভশন্কটী দূরে ছুড়িয! 


”.8৩ গছ! । [ বৈশাখ $ 
ফেলিয়। দিল। কিন্তু আশ্চর্ঘ্য! অন্ত উচ্চ হইতে অত দুঁয়ে সজোয়ে নিক্ষিপ্ত 
 হইয়াও তাঁওটা ভগ্ন হইল ন1! বে মৃৎপাত্র ছইহস্ত মাত্র উর্ধ হইতে পতিত হইলে 
_ শতথ! চূর্ণ হইয়া যায়, তাহ! ৫০1৬* হত্ত উচ্চ হইতে সজোরে দূরে প্রক্ষিপ্ত 
হইয়াও ভাঙ্গা দূরে থাক একটু ফাটিলও ন!! 
ক্রমে বেলা বসান হইয়। সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। জনজ্োতও ক্রমশঃ মন্দীভূত 
হুইয়। আসিল। যে অত্যুচ্চ বৃক্ষোপরি নিরাবলম্বনে অর্ধাঘণ্টা মাত্র থাকিতে স্থদক্ষ 
শিউলীরও মস্তক বিবৃর্ণিত হুইয়! পড়ে, সেই অত্রভেদ্দী তরুশিরে রমণী অনায়াসে 
: মিরবলম্বনে শুক্রবার রাত্রি হইতে শনিবার সমন্ত দিন শ্বচ্ছন্দে কাটাইয়। 
দিয়াছে,-রাত্রি হইয়াছে, তবু এখনও নামিতে সম্মত নহে। গভীর নিশীথে 
যখন সকল লোকে নিদ্রার স্থকোমল ক্রোড়ে সুখযুণ্ত--রমণীর পিতামাতা তখনও 
উতৎকন্টিত চিত্তে একবার ঘর একবার বাহির করিতেছিল এমন সময়ে কথিত 
বৃক্ষের তলদেশে নাকি একটী পত্রপতনশবে তাহার! দ্রুতপদে তথায় গিয়া 
দেখে যে নারিকেল গাছ হইতে একটী বাল্‌্তে৷ (পাত) ভাঙ্গিয়া পড়িয়! 
গিয়াছে, এবং তছুপরি তাহাদের কন্তা সুখে নিদ্রা যাইতেছে! তখন তাহার। 
ধরাধরি করিয়া তাহাকে তুলিয়৷ গৃছে লইয়। গেল। 
এই ঘটন! বর্তমান বর্ষের বিগত ২র! বৈশাখ ঘটিয়াছে। সহশ্র সহম্র লোকে 
ইছ। প্রত্যক্ষ করিয়াছে; তবু যদি পাঠকগণের অবিশ্বাস হয়, কিন্বা সভ্যতার 
. বিষয়ে অনুসন্ধান লইতে ইচ্ছ৷ করেন তজ্জন্ত প্রবন্ধের প্রারস্তে আমরা সমস্ত 
ঠিকান। খুলিয়া লিখিয়া দিয়াছি। ১*ই বৈশাখের বঙ্গবাসীতে এতদ্বিষয়ক বিবরণ 
প্রকটু ছিল কিন্তু তাহাতে বিস্তর ভ্রম প্রমাদ ছিল। আমাদের লিখিত বিষরণের 
সহিত মিলাইয়৷ দেখিলেই' পাঠকগণ তাহ। বুঝিতে পারিবেন । * 


শ্রীহরিচরণ রায়। 





* জনরব যে এই মুসলমান মহিল! কয়েকবর্ষ পৃর্ব্বে একটী কবন্ধপুক্র প্রসব 
করিয়াছিল। একবার এক পুফরিণীমধ্যে না কি ৩৪ দিন কাটাইয়। দিয়াছিল। 
একদা! একটী সরু আমড়াগাছের শাখার উপর াড়াইয় বৃত্য করিয়াছিল। 

এইকপ কত অদ্ভূত অদ্ভুত ব্যাপার দে দেখাইয়। থাকে তাহার ইনত্ নাই। 








€র্ঘ ভাগ। 1 জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল। হয়সংখ্যা 1... 
নিলা 
্রপননসঈতা 


(পাগুব-ককতা। ) 
(১ম সংখ্যার ৭ম পৃষ্ঠের পর হইতে ) 
(১১) 





সহদেব কহিলেন £-- 
তন্ত বজ্ঞবরাহন্ত বিষ্োরতুলতে জসঃ। 
প্রণামং ষে প্রকুর্বস্তি তেষামপি নমে! নমঃ ॥ 


ধরি বজ্জ-বরাহের মূর্তি একবার 
দেখাঃয়ে ছিলেন ধিনি শক্তি ক্াপনার, 
সেই বিষু-পদে ধিনি করেন প্রণাম, 
ভাহায়ো। ভ্ীপদে আমি. নষি. অবিরাম 1 


হি পন্থা ).. [ জ্যে্। 


(৯২) 
কুস্তী কছিলেন £-- 
স্বকর্মমফ পনিরদিষ্টাং যাং ষাং ংহোনিং রজাম্যহম্‌ ! ৃ 
তন্তাং তন্তাং হযীকেশ ত্বয়ি ভক্তি দুরঢ়াংস্ত মে ॥ 


নিজ কর্মদোমে জাসি, ওহে নারায়ণ ! 
যে যে যোনি প্রাপ্ত আমি হই না৷ যখন, 
সেই সেই যোনিতেই তোমারি উপর 
ভক্তি মোর স্থির যেন রছে নিরস্তর ! 
(১৩) 
বিডিভ্্যানি ৰিভেয়ানি বিচার্যযাণি পুনঃ পুনঃ ॥ 
ক্লপণন্য ধনানীব ত্বশ্নামাঁনি ভবস্ত মে 


যেরূপ কগণ লোক আপনার ধন 
বার বার গণে গাঁথে দিয়া একমন, 
নাহি জানে কিছু আর সেই ধন ছাড়া, 
তাই করে নাড়াচাড়া, তাই তোলাপাড়া, 
তাহা ছাড়া কিছু ভাল ন।হি লাগে, প্রাণে, 
আর কিছু নাহি চায়, চাক্স তারি পানে, 
সেরূপ তোমার নাম হউক আমার 
ধ্যান জ্ঞান ইষ্টমন্ত্র জপমাল! সার। 
(১৪ ) 
মা্রী কহিলেন £₹-- 
কৃষেঃ রতাঃ কষ্ণমনুস্ম রস্তি 
রাতৌ চ কৃষ্ণং পুৰরুখিতা। যে। 
তে ভিয়দেহাঃ প্রবিশস্তি কুষ্ণং 
হবি! মন্ত্রহতং হুতাশে ॥ 


কির সন্ধ্যা, কি প্রভাত, বখন তখন 
নারার়ণে হেই জন করয়ে ব্রণ, 


৯৩৬৭।] পাগুব-দ্ীতা। . ৪৯. 
 লেজন এ দেহ ছাড়ি বিষুঃপদ পায়। 
মন্ত্রপূত দ্বত যথ। অধ্বিতে মিশার 1! 
( ১৫ ০ 
ক্রুপদ্দ কহিলেন £-_ ্‌ 
কীটেমু পক্ষিঘু মৃগেধু সরীস্যপেষু, 
রক্ষঃপিশাচমন্থজেঘপি যত্র বত 
জাতশ্য মে ভবতু কেশব ত্বতপ্রসাদাৎ 
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাহব্যভিচারিণী চ ॥ 


কীট জঙ্জ সরীন্ছপ অথব! বায়স ' 

পিশাচ মান্য নর অথবা রাক্ষম, 

যেখানে যেরূপ জন্ম হউক আমর, 

তোম! বিন! মোর গতি কেহ নাই আর! 
তাই বলি, ওহে হরি ! এই ভিক্ষা চাই ঃখ- 
তোমাতে অচল। ভক্তি থাকুক স্দাই। 


€& ১৬ ) 
লৃভগ্্র/। কহিলেন ২-- | 


' একোহপি কষ্ন্ত কতঃ প্রণাষে। 
 ছশাখমেধাবভৃথেন তুল্যঃ | 
ঘশাশ্বমেধী পুনয়েতি জন্ম 
কষ্প্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ 
দশ-অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অস্তে করি নান 
যেই ফল লাভ করে কোন পুণ্যবান্‌, 
সেই ফল প্রাপ্ত হয় সে জন তখন 
বারেক কঞ্খের পদে গ্রণত ষে জন । 
দশ অশ্বমেধ ষজ্ঞ ভাগ্যে রয় বার, 
তাহারেও জন্ম লতে হইবে আবার? 
রুষেরে প্রণাম কিন্ত করে ঘেই জন, 
তারে আর জন্ম লতে নাহয় কন ॥ 


5৪৮ পশ্থা 4... [ জ্যৈষ্ঠ 

৫ (১৭). | ৯ ক 

অভিমচ্য কহিলেন £-- | 
গোবিন্দ গোবিন হরে মুরারে 
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে। : 
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ঃ 
গোবিন্দ গোবিন্দ নমে। নমন্তে ॥ 


গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! হরি ! মুকুন্দ ! মুরারি ! 
গোবিন্দ ! গোবিন্দ! হরি ! রথচক্রধারি ! 
গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! কৃষ্ণ ! চরণে তোমার 
নমস্কার নমস্কার করি অনিবার ! 
(১৮ ) 
ঘি কৃষ্ণপদে চিন্তা তক্তিত্তৎপাদপক্কজে। 
বিষমে হুর্মে বাপি ক! চিস্তা মরণে রণে ॥ 


কৃষ্ণপদ চিস্তা করে সদ যেই জন, 
সেই পদে পুনঃ যার ভক্তি সর্বক্ষণ, 
কি ভয়, কি ভয়, তার দুর্গম গহনে ? 
কি ভয়, কি ভয় তার মরণে বা রণে? 
€ ১৯) 
ধষ্টছ্যয় কহিলেন £-. 
শ্রীরাম নারায়ণ বাস্সদেৰ 
গোবিন্দ বৈকুঠ সুকুন্ন কৃ । 
শ্ীকেশবানস্ত নৃসিংহ বিষ্কো 
মাং ত্রাহি সংসারভুজঙদষ্টম্‌ ॥ 
নারায়ণ ! বাসুদেব ! মুকুন্দ! ঘুরারি ! 
গোবিন! | ভ্রীরাম ! কৃষ্ণ! নরসিংহ! হরি! 
কেশব! অনন্ত | বিষ) শীমধুস্থদন ! 
“বিপদে পড়িলে পোক তুমিই শরণ। - 


১৪১৭ । 175 শৌরাণিককথা। ৪৫৯: 
বড়ই বিপদ মোর, রক্ষ নারায়ণ! 
ংসার-ভূজঙ্গ মোরে করেছে দংশন ! 
(২* ) 
সাতাকি কহিলেন ১-- 
জগ্রমের হরে বিষে! কৃষ্ণ ঘামোদরাচ্যুত। 
গোবিন্দানন্ত সর্বেশ বাসুদেব নমোহস্ত তে ॥ 
অচাত | অনন্ত ! কৃষ্ণ! বিষুত! দামোদর ! 
বাস্থদেব ! নারায়ণ ! ওহে সর্কেশ্বর | 
কে করে নির্ণয় তৰ মহিমা! অপার ? 
হরি হে! চরণে তব করি নমস্কার ! 
[ক্রমশঃ ) 
ভীপুর্ণচন্ছ দে 


তক্পীক্াতিজ্ক ক্ষ্খা & 





ঞ্রব বংশ। 
গ্ধ্বব হইতেই ভ্রিলোকীর জীব স্ষ্টি। তখন জীবের, রচিত দেহ ছিল 


না। চিনি” প্রি করিয়াই দেহে আবদ্ধ হয়। তখন মনুষ্য দেহের ত 
কথাই নাই। পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি উদ্ভিদ দেহেরও রচন! হয় 
্ুছি। হল পরমাগুসংঘাতে আবদ্ধ হইয়া জীব কলের টার্কি সাধন করিতে, 
দ্কেনা। : ০ 
কল্পের উদ্দেস্ত বুঝিতে গেলে, মনুষ্য জীবনের ই খারা তাহা বিশদ 
করিতে হয়। 
মছয্যের প্রথম গর্ভাবস্থা! । শুক্র শোনিত বিবা প্রথম যে আকার 
ধারণ করে, তাহ! অনেক জীবেরই সাধারণ। তাহার পর সেই সঞ্চবাত লিয়- 
খোনিসথ জীবের আকার ধারণ করে। সেই আকাক: মবিকশিত হইক়া পর 





1১ রা বট রা /? টু 
এ ট] রর 
"এ ৪৩ পন্থা । [জে । 


“: অঙ্গষ্যেক্ আকারে পরিণত হয়। .মন্ুষ্যের আকারে পরিণাম, এ অতি সহজ 
: . কথা নছে। আজ দশমাস গর্ভে বে কার্য সাধিত হইতেছে, কল্পের অনেক সময় 
সেই কাধ্যে অতিবাহিত হুইয়াছে। প্রথমে দেহ রচনা, পরে সেই দেহের 
বিকাশ । দেহ রচনার অর্থ এই যে কোনও নির্দিষ্ট কাল পধ্যস্ত দেহানুসমুক্র 
কোন নিদিষ্ট আকারে. অবস্থিতি । এখন দেহান্ু সমুহের আগম নির্গম স্বারা 
দেছানুর মৃত, পবাপাংসি জীর্ানি” স্তায় স্থল দেহের আগম নির্গম দ্বারা স্থল 
দেহের মৃত্যু, প্রেতত্ব মোচন দ্বার। প্রেত দেহের মৃত্যু---এই মৃত্যুবিকার ছার! 
দেহ রচন! ও দেহের কাল পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে । কিন্তু এই মৃতারূপ 
বিকার স্কুল পদার্থের উপর যেরূপ অধিকার বিস্তার করে, এরূপ শুক্ম পদার্থের 
উপর নছে। হুক্ম পদার্থের স্থিতি বছৃকাল ব্যাপী । হ্ুষ্টির প্রথম অবস্থায় 
পদার্থের শুক্ম পরিণাম হদ্দ। এবং হুল পদার্থ ক্রমে স্থলে পরিণত হয়। 

যুখন পদার্থ অতিশয় শুক্ম তখন দেহ রচন। অতীব কষ্টকর। হুক্ম পদার্থে 
জীবদেহ রচিত হইলে, যদি সেই পদার্থ স্থণ পরিণতির অধিকারে আসে তাহ। 
হইলেই ভবিষ্যৎ স্থষ্টি কাঁ্ধ্য হইতে পারে । কিন্তু যদি সেই পদার্থ উর্ধগমনঙীল 
হইয়! হুপ্মতর প্রকৃতির অনুগমন করে, তাহ! হইলে জীবের দেহরচনা! হইতে 
পারে না, এবং জীবের ভোগোপযোগী দেহের আবিষারও হইতে পারে না। 

অন্গুভব বৈচিত্র্য দ্বারাই জীবের ক্রমবিকাশ হয়। বহির্জগতের অন্ুভৰ 
ছবারাই অনুভবের বিচিত্রতা হয়। স্কুল দেহ ভিন্ন বহির্জগত্তের অনুভব হইতে 
পারে না। এই জন্ই প্রথমে স্কুল দেহ রচনার আবশ্তকতা। স্কুল দেহ রচন! 
করিতে হইলে, সুগম দেহকে কাল ঘ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিতে হয়ব । রর 

উত্তানপাদের অর্থ উর্ধপাদ | তাহার পুত্র উত্তম অর্থাৎ উদ্বতষ। সুনীতিতর 
পরবশ হুইয়! ঞ্ব এই উদ্ধাগমনের পথ রোধ করিলেন। তিনি ভ্রিলোকীয় 
উদ্ধতম স্থানে কের জন্ত অবস্থিত হইলেন। তিনি আপনাকে কাল ও দেশ 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কিয়! পরিচ্ছেদের ঘার উন্মুক্ত করিলেন। 

ফ্বের পুত্র কল্প ও বৎসর । বৎসরের পুত্র ছয় খতু । এ সকল কেবলমানত 
ফাল পরিচ্ছেপের ব্যঞজজক 1 

 যাহাঞ্্উক পরিচ্ছেদের ছারা ক্রমে, ক্রমে জীবের অজ টড হুইল | 
ব্রন সংগঠিত হইলেই জীবের সৃত্যুকপ বিকার আলিয়া উপস্থিত হইল। 


১৩২৭.|] পৌরাপিক কথা? ৪. 


অঙ্গ মৃত্যুর কম্ত! সুনীথাকে বিবাহ করিলেন । : 

অঙ্গের পুত্র বেশ অদস্যভাবে চলিয। কিরিয়! অঙ্গের লীর্ঘকত! কায | 
লাগিল. বেণ শবের ধাতু অর্থ চলন 

. পাশ্চাত্য শান্ত প্রথম অবয়ব বিশিষ্ট জীব 7:০৮০৪০০। কিছ্বা 7:০$0000- 

০৫, :০১০191৪৪0 সেই জীবের সার অবস্থা। 19:060101881কে জীব. দেহে 
অনক বলিতে পারা যায়। 71০6০012970 মন্থন করিয়াই জীব দেহের চলা হয়) 

বেণের দেহ মস্থন করিয! পৃথুরাজার আবির্ভীব হইল। পৃখুরাজের আগমনে 
জীব স্থষ্টির নূতন অধ্যায় আরস্ত হইল। জীবের দেহ উদ্তিদ্দের আকার ধারণ 
করিল। এই সময়েই উদ্ভিদ জাতির স্ট্টি হইল | - 

পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া! পৃথু বলিলেন £-- 

ত্বং থদ্বোষধি বী্গানি প্রাক স্থ্টানি শ্বয়ভূবা। 
ন যুঞ্চভাত্সরুদ্ধানি ম!সবজ্ঞায় মন্দধীঃ ॥ ৪- ১৭--২৪ 

পূর্বস্ষ্ট ওবধি বীজ তোমার গর্ভে অবরুদ্ধ আছে। মনবুদ্ধি তুমি আমাকে 
অবনত! করিয়া, তাহ! বাহির করিতেছন।। 

পৃথিবী ওষধি ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পৃথিবী তখন সমতল ছিল ন|। তক 
লতাদির বংশ বিস্তার জন্ত এবং ভবিষ্যতে পণুদিগের বিচরণ জন্যও বি 
সমতলত1 আবশ্যক | 

চূ্ণয়ংস্চ ধনুফোটযা। গিরিকুটানি রাঁজরাট। 
| ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়স্চক্রে সমং বিতুঃ ॥ 
রাজ। পৃথু গিরিকুট চূর্ণ করিয়া ভূমগ্জল প্রায় সমতল হিসি । এই 

সকল কারণেই, পৃথু একজন অবতার । 

পৃথুর বংশে রাঁজ। প্রাচীনরছিঃ। তাহার অপর নাঁম বহিষদ্‌। 

ক্রদ্ধে কাপের স্থিরতা, ক্রমে ইন্তরিয় বৃত্তির আবির্ভাব। কিন্ত তখনও উদ্ভিদের 
রাজা। 

হহির্ষদের দশ গুত্বে। সকলেরই মাঁম গ্রচেতাঃ | এই দশ ০০ দশ ০ 1 
উহার! লমুদ্র মধ্যে মহ? তপস্তা করিয়াছিলেন । 

ভগবান্‌ রুদ্র প্রসন্ন হইর! তাহাদিগকে বিধুঃর আরাধনা! করিতে উপদেশ 
নিক্লাছিলেন। তীহান্ধা উপাঁনন। দ্বারা বিষুকে সন্ধ্ট করিয়াছিলেল । জীবৈর 





ওলা 


চে 


পস্থা। জ্যৈষ্ঠ। 


:. গা এর্ারি হুপ্রসয় | জীবের উন্নতি জার করো করিতে পারে ॥ (মহাদের 
: এ বিষ যখন এককালে স্গ্রসয়, তখন মহুত্য দেহ রচন! করিতে আর কতদিন 


লাগিবে। 

'লমুদ্র হইতে বাহির হইয়! গ্রচেতাগণ দেখিলেন যে বৃক্ষ সকল প্রা আকাশ 
দু'ইয়াছে, পৃথিবী একেবারে বৃক্ষে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অধিক বাড়াবাড়ী ভাল 
নয় । অতুযুচ্চং পতনায় চ। 

অথ নির্ধীয় সলিলাৎ প্রাচেতম উদস্বতঃ। 
বীক্ষ্যাকুপ্যন্‌ ক্রমৈশ্ছন্নাম্‌ গাং গাং রোছু মিবোচ্ছিতৈঃ ॥ 
ততোহগ্সিমারুতে। বাজরসুঞ্চমুখতো। রুষ। | 
মহাং নিবীরুধং কর্তৃং সংবর্তক ইবাত্যয়ে ॥ 
রাঁজকুমারগণ বৃক্ষ সকল ভশ্মসাৎ করিতে লাগিলেন। তখন অবশিষ্ট বৃক্ষ- 


গণ তাহাদের কন্ত! মারীষাকে কুমারদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ব্রচ্ার 


আদেশে কুমারগণ এ কন্তাকে বিবাহ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি মারীষার গর্ডে 


পুনর্জন্ন লাভ করিলেন । এই প্রাচেতম দক্ষই মৈথুন সৃষ্টির প্রবর্তক। চাক্ষুষ 


- .মন্বস্তপ়ে তিনি গ্রজার শাহি করেন। 


এই দক্ষের বংশ মধ্যেই মনুষা দেহের রচনা হয়। 
এই ত গেল জীব সৃষ্টির এক বিভাগ । 
কিন্ত মন্ধুষ্যের শত্নীর থাকিলে কি হয়। মনুষ্য শরীর লইয়া! পণ্ড গ্রক্কৃতি, 


|  ুষ্য পণ্ড হইতে কোঁনরূপে বিভিন্ন নহে। 


আহার নিত্র! ভয় মৈথুনঞ্চ মামান্ত মেতৎ পশুতির্ণরাগাং। 

জ্ঞানং নরাণামধিকে| বিশেষঃ জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥ 
হিতাহিত জ্ঞান লইয়াই মনুষ্য পশ্ড হইতে বিভিন্ন হয়। যাহাকে বথার্থ 
মুষ্য বলিতে পাঁর! যায়, সেই হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন জীবের কথা আঁমরা পর 


প্রবন্ধে বলিব। এই হিতাহিত জান সম্পন্ন মন্ুব্যের আবির্ভাব করানই কল্পের 


উদ্দেস্ত ।. যেমন মনুষ্য গর্ভাবস্থায় থাকিলে তাহার কোন লাভ লাই, মন্থয্যের 
দেহ মাত্র পালেও কোন লাভ নাই, বালক অবস্থাতেও মনুষ্য কেবল মনুষ্য 


সংজ্ঞা মাজ লাভ করে, সেইক্প কল্পের প্রথম অবস্থাতে বখন নি্যোনির উপ- 
৭. যোগী দেহ রচন। হয়, মস্ুয্যের তাহ! গর্ভাবন্থা। ভবিষ্যতে যে মনুয্যদেহ 


১৬5৭1 ] ভগবান বুদ্ধদেধ | ৪৯ 
হইবে, পশুদেহরচন। তাহার আয়োজন মাও । কলের গর্ভাবস্থায় মন্যা দেহের 
আবির্ভাব মাত্র হয়। পরে সেই যনুষ্য শিশু অবস্থার কালবাপন করে। তখন 
তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাহার পয় মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান সম্পর 
হয়। তখনই করের উদেশ্টা সফল । কেন হয়, তাহাও পর প্রবন্ধে দেখা যাইৰে। 
শ্রীপুণেন্দুমারায়ণ সিংহু। 


এসেই ত্র হর 


ভ্ঙ্গাম্বান্ সু তকেম্য 8% 





ভজ্নী্৮ণ। 

যে মহাঁপুরুষের জন্ম, নির্বাণ, এবং প্রয়াণতিথির উৎসব উপলক্ষে অস্ত 
বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে আমরা ভক্তিসহকারে এস্থলে সমবেত হইয়াছি তাহার 
জীবনী, শিক্ষা ধর্ম, এবং অক্ষয়কীর্ত্িকলাপ সম্বন্ধে পাঁলি এবং ইংরাঁজি ভাষান- 
তিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরিতোধার্থে আমি যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ প্রকাঁশ করিতে দণ্ডায়- 
মান হইলাম। তিনি নেপালের এবং ইংরাজের অধিকারের মধ্যবর্তী কপিলবস্ত 
নামক রাজ্যের অধীশ্বর শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন; দেবল ধধির গণনানুসারে হয় 
তিনি সসাগর। পৃথিবীর সম্রাট হইবেন, ন হয় সন্ন্যাসধর্ আশ্রয় করিলে সর্ধ্ব- 
প্রধান ভিক্ষুক হইবেন এই সন্দেহদোলাফ়িত এবং শঙ্কাপর্ধ্যাকুলিত হৃদয়ে 
তীহার পিতা তাঁহাকে আনৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব, আরব্যোপন্তাসের গল্পের হ্যায় 
মনুষ্যকল্পনাবহ্ত্তি বহুবিধ ভোগ বিলাসেয মধ্যে রাখিয়াও তাহাকে সংসার 
পরিত্যাগরূপ সুদৃঢ় সন্কল্প হইতে বিরত করিতে সক্ষম হয়েন নাই ; ছয় বৎসর 
ক্রমান্বয়ে তপঃ, স্বাধ্যায়, ব্রত, জপ, ধ্যান ইত্যাদি পরিপাঁলন করিয়া অবশেষে 
তিনি বর্তমান বৃদ্ধগয়া নগরে অশ্বখবৃক্ষতলে নির্বাণ লাভ করেন ; এবং পঞ্চচত্বা- 
রিংশৎ বৎসর জ্ঞ।ন ও ধর্শ উপদেশ দিয়া! দেহত্যাগ করেন । এসকল কথা বোধ 
করি শিক্ষিত বাক্তিমাত্রেই _-এমন কি অধুনাতন নাট্যাভিনয় শ্রোতৃবর্গমান্ডেই 





* ভগবান বুদ্ধদেবের নির্বাণের ২৪৪৪ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৪ই মে 
মোমবার এলবার্ট হলে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়। 
(২) 
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.স্সবগত আছেন । কিন্ত ত'হার সারগর্ত উপদেশ? তাহার প্রবর্তিত ধর্ম ) তাহার . 
দুক্গাতিহুক্্ মনোবিজ্ঞান ; তাহার অনন্তসাধারণ সত্যপূর্ণ কঠোর তর্কের এবধ 
যুক্তির ছটা) তাহার স্বর্গীদপিগরীয়সী ধর্শননীতি ? তাহার দেবছল্নভ বিশ্বপ্রেম এবং - 
অসীম সর্বজীবে দয়! ইত্যাকার বিষয়শুলি সাধারণে সম্ক্রূপে পরিজ্ঞাত নহেন । 
মাদৃশ অধস্তন অেশীর মনুষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে এসমুদাঁয় ধারণ। করিতেও অক্ষম। 
তবে, যদ্বার! ভগবান বুদ্ধের 'অসপৌরুষের় মাহাত্ম্য, অনবদ্য চরিত্র, দেবগণেরও 
উপদে্টত্ব, গ্রভৃতি সকলের কথঞ্চিৎ হদয়ঙ্গম হইতে পারে । অতীব সংক্ষেপে 

তাহা বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইব। 
জীব পুনঃ পুনঃ অনস্তকোটি যুগ যুগাস্ত ধরিয়! জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতেছে ॥ 
স্থতরাং অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিতেছে; কিসে স্থষ্টির লমাভৃত মাঁনৰ এই. 
কালচক্রের বাগুর৷ হইতে পরিত্রাণ পাইবে এই ভীষণ চিন্তায় হুর্মনায়মান হুইয়। 
কপিল প্রভৃতি মহুষির স্তায় ভগবান বুদ্ধ তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই 
তগস্তার ফলম্বরূপ এইগুলি তত্ব তাহার দিব্যচক্ষুঃ-ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়; এগুলি 
সিখ্ধপুরুষের অনুভবসিদ্ধ তথ্য, অতএব শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে আমাদিগের 
গ্রাহথ। বুদ্ধ জানিয়াছেন তৃষ্ণ। অর্থাৎ কামন। বা ইচ্ছা! যাবতীয় হঃখের মূলীভূত 
 নিদান; তৃষ্ণা তিনপ্রকার কাম, ভব, বিভব অর্থাৎ ইন্ত্রিযগত আসক্তি, জীব- 
নের প্রতি আসক্তি, অর্থাৎ জন্মিবার ইচ্ছা) এবং বর্তমান জগতের প্রতি 
আসক্তি । তাহার মতে সত্য চারি প্রকার, ছঃখপত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য 
এবং মার্গদত্য। য|হ! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালস্থায়ী তাহাই সত্য; 
সংসার ছঃখময় ইহা একটা সত্য ) মনুষ্য নিজ নিজ কামনার অপরিতৃপ্তিহেতু পুনঃ" 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়। সেই সকল কামনার তৃপ্তি সাধনোদেশে সচেষ্ট হয় সুতরাং 
কামনার ছুর্ভেগ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ হুইয়। স্থথের পরিবর্তে অনবরত ছুঃখভোগ করে 
ইহা! অপর সত্য। এই হুঃখ নিবারণের উপায় আছে ইহ তৃতীয় সত্য। সেই 
হুঃখ দূরীকরণের পন্থা আছে ইহ! চতুর্থ সত্য । এই শেষোক্ত পশ্থা আট প্রকার 
ষথা--সম্যক্দৃষ্কি, সম্যক্‌ সঙ্কল্প, সম্যক্বাচঃ, সম্যক্কর্শা, সম্যকৃজীবিকা, ' 
. সম্যকৃব্যায়াম, সম্যকৃস্বতি, সম্যক্সমাধি। আবার এই অষ্টপ্রকার . 
. . পথে বিচরণ করিতে গেলে দশরূপ গুণের সর্বজ্ঞত। লাভ করিতে হয়; সেগুলি 
.. দান, শীল, নৈষন্ধ্য, প্রক্ঞ। মৈত্রী, বায, ক্ষতি, অধিষ্ঠান, সত্য, উপেক্ষা,। উপরি-. 
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উজ আট পথ এবং দশ পারমিতা অর্থাৎ সর্বজতা নির্বাণ লাভের একমাত্র ৰ 
উপায়। ত্বগবাঁন বছ জ্মগ্রহণ পূর্বক এই দশটা পারমিতার. প্রু হইয়াছিলেপ। 
বৌদ্ধধর্মের, এমন কি সকল ধর্শের, প্রধান ভিত্তিহয় কর্ম এবং পুনর্জন $. 
কর্টের তাৎপর্য এই যে জীব নিজ অজ্ঞানতাদোষে জন্মে জন্মে অসংখ্য পাঁপ ও. 
পুণ্য সঞ্চয় করিয়া কষ্টভোগ করে, কোনও দেব দেবী, অথবা ভূত পিশাচার্ষি 
তাহার ছঃখভোগের কারণ নহেন। এই মোহ এবং অজ্ঞানতাঁবপে জীবকে পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পূর্বোক্ত চারিটি সত্যের নিগুড় পরিজ্ঞানের অভা- 
বকে ভগবান বৃদ্ধ অবিষ্ঠা নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবিষ্ধা! কয়েকটা কারণ 
পরম্পর! হইতে উৎপন্ন) পাঁলি ভাষায় তাহাকে পতিচ্চ সমুগ্লাদ “সংস্কতে 
প্রতীত্য" সমুতপাদ' বলে) ইহার ইংরাজী অনুবাদ 1091১909০20 01117796105 
০৮ 0808910০080 0£ 610%. ভগবান বাদরায়ণ তীভার ব্রন্গহূতে 
ইহাকে *সমুদয়” শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। সেগুলির নাম অবিস্তা, সংস্কার, 
বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব এবং জাতি। 
এই বাঁরটা নিদান-_ইহা! হইতে যাবতীয় দুঃখের উৎপর্তি। বুদ্ধ বলিয়াছেন 
“নাহং ভিক্খবে অন্নমেক ধন্মম্পি সমন্গপস্পামি মহ! সাঁবজ্জতরম্‌ যথা ইদম্ৃভিকৃ- 
থবে মিচ্ছারিটঠি, মিচ্ছাদ্িটুঠি পরামনি ভিকৃখবে বজ্জাঁনি।” কার্য্যকারণরূপ 
বিধির অপরিপ্তান নিবন্ধন যেসকল অগণনীম্ম দুঃখাঁদি উৎপন্ন হয় তদপেক্ষ। 
অধিকতর দুঃখ আমি আর দেখিতে পাই না। . 
ভগবান বুদ্ধের উদ্ভাবিত অতি হুপ্ম, প্রসন্্ গম্ভীর মনোবিজ্ঞান পৃথিবীতে 
কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও শাস্ত্রে, কোনও জাতিতে নাই, ভ্রাত্- 
গণ! ইহা অত্যুক্তি মনে করিবেন ন1। বিস্তারিত রূপে উহার বিশদস্ভাবে 
ধ্যাখ্যা করিবার স্থান, সমস্ত, অথবা! উপলক্ষ অগ্যকার উৎসব নহে এবং হইতে 
ও পারেন! । একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ না৷ লিখিলে উহার প্রকৃত পদমর্ধ্যাদ। রক্ষিত 
হইতে পারেন|। তবে, এপর্য্যন্ত নির্ভীক চিত্তে বল যাইতে পারে বৃদ্ধের মনো 
বিজ্ঞান চিন্তা এবং গবেষণার সাহ্চর্যে পরিণীপিত হইলে মানব মন, মান্ৰ 
বদর, মাঁনন বুদ্ধি, মানব জ্ঞান দেবোপম হুইয়। উঠে। এ 
বুদ্ধের ধর্দনীতি অতীব উচ্চকোটর, অহস্তাৰ একেবারে বিস্বৃত হওয়া, জীব, 
হিংস। হইতে বিরত হওয়া সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন করা; অপহরণ এবং অন্তাঁয়' 


&ই. পন্থা । [ জ্যন্ঠ। 
০: কপ ধনোপার্জন হইতে বর্জিত হওয়; ইন্ত্রিয়সেবা এবং মাদক ভ্রব্যাদি পরি- 
ত্যাগ কর!) মিথ্যাকথা ন! বলা, পরুষ এবং মর্দাঘাতী বাক্য ব্যবহার না কর!) 

নীচ, কুৎসিৎ অপভাষা ব্যবহার না! করা; পরনিন্দা, পরগানি না করা; দ্বেষ, 

হিংসা অহ্য়। পরিত্যাগ কর!) স্বার্থপরতা বিসর্জন দেওয়া) সর্র্বিষয়ে সভা এবং 
ভ্রম-প্রমাদ-শুন্ত মতাঁবলম্বন করা) অপরাপর ধর্শের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম উপাদক, 
'উপাসিকাঁিগের প্রতি এই সমুদায় উপদেশ তূরি ভূরি প্রদত্ত হইয়াছে । স্ত্রীশিক্ষা, 
সী স্বাধীনতা, পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীজাতিকে সমান পদবীতে স্থাপিত করা বোধ 
রি বৌদ্ধধর্মের স্তায় অপর কোনও ধর্মে নাই ॥ সর্বীবে দয়া এবং সমভাৰ 
হিন্দুধর্শে বুছ্ধের জন্মের বহুযুগ পুর্ব হইতে ছিল বটে কিন্তু এভাবে উক্ত ছুইটা 
মহান ধর্মকে উচ্চস্থান প্রদান করিয়। ধর্শের মলতিত্তিস্বব্ূপ করিয়া যাওয়া 
ভাহার ত্বার। বিশিষ্টরূপে সাধিত হুইয়াছিল। 

ধর্মের মূল তত্বগুলি সকল ধর্শেই এক ) বেদে এবং উপনিষদে যাহা নাই 
তাহা অন্তত্র নাই; কারণ বর্তমান যুগের ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, শক্তি সকলে- 
'ক্সই মহাভাগীার বেদ । কিন্তু বেদের নিগুঢ় তাৎপর্য গ্রহণ কর! সাধারণ মনুযোর 
সাধ্যায়ত্ব নহে । তাহার উপর, নানাবিধ যাগ, ষজ্ঞ, ক্রিয়া কলাপে সেই অপৌ" 
কুষেয় বহু বিস্তারিত গ্রন্থ এতাধিক পরিপূর্ণ যে তন্মধ্য হইতে সত্য নিফাসিত 
ক্ষর! নিরতিশয় দুরূহ ব্যাপার । কিন্তু বুদ্ধ তাহার ধর্ম ঈদৃশ ৰিশদ, অনায়াসগমা, 
এবং আবর্জন! বিরহিত করিয়াছেন যে গ্রকৃতধর্ম কি তাহা নিরূপণ করিতে 
কাহাকেও আয়্াস পাইতে হয় না। 
বুদ্ধ ব্রচ্ধ, ঈশ্বর প্রভৃতি ছুরবগাহ কুট গ্রস্সের মীমাংসায় প্রবৃত্ব হয়েন নাই। " 

তিনি ম্পঞ্টাক্ষরে বলিয়াছেন আমি যে পথ দিয়া নির্বাণ যুক্তি লাভ করিয়াছি 
তোমরা সকলে সেই পথে বিচরণ কন্িলে “তুমি কে, “জগৎ কি,* 'জগতের অনস্তু- 
কোটি বিশ্বের _.কর্তা কে, ৭বশ্ের বিকাশের কারণ অথব! উদ্দেশ্ত কি, এসকল 
ববগত হইতে পারিবে ; সাধনার প্রারস্তে এসকল যৎপরোনান্তি ছুরূহ প্রশ্নের 
মীমাংসার হব্তক্ষেপ করিলে তোমার অহস্তাব বর্ধিত হইবে, তোমার তপপ্ত। ভর 
 ক্জইবে, তুমি কশ্মিন্কালে জন্মমৃত্যুর অন্ঠীত হইতে পাঁরিবেনা, সত্যের আলোকে 
তোমার হদয়ক্ষেত্র আলোকিত এবং উদ্ভাসিত হইবে না। 
ডুবে বুদ্ধ নিরীশ্বর একথ সম্পূর্ণ ভ্রমাঝ্মক; কানু ছাড়াগীত নাই, ঈশ্বরছাড়ী . 


১৩৬৭ |) ভগবান বুদ্ধদেব । | ৫৩ ১ 
ধর্দনাই । দেব দেবী হিন্দারাও যেরূপ বিশ্বান করেন,বুদ্ধও তাহাই করিতেন । 
ভবে তিনি উপাসনা, বলিদান, দেবদেবীর আশ্রয় গ্রহণ এসমুদয় স্বীকার করি- 
তেন না। তাহার মতে মন্ুযোর মত দেবদেবীগণও নাশ্ত, ত্রশ্গ ব্যতীত ফেছই 
অক্ষয়, অব্যয়, অনন্ত, অনাদি নহেন) মহুষোর হৎপুগডরীকে যে বস্ত আছে 
দেব দেবীতেও তাহাই আছে, মনুষ্য যত্ব করিলে দেবগণ অপেক্ষা উচ্চতর 
হইতে পারেন । আমাদিগের উপনিষদেও লিখিত আছে--“বালাগ্রঃশতভাগন্থ 
শতধা কলিতস্তচ ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ, স চানস্তায় কল্পতে।” 

কোনও দেবতা, খাবি, মুনি অথবা অপরবিধ মহাপুরুষের বাক্য বলিয়া তাহ! . 
অবিচারিতরূপে গ্রহণ কর! বুদ্ধদেব মনুষ্য জাতির জ্ঞান ও বুদ্ধির লাঘব এবং. 
লত্য পথের কণ্টকম্বরূপ বিবেচনা করিতেন। তিনি বহুবার জজকপট হুদয়ে 
কঠরবে বলিয়া গিয়াছেন_-কোনও তত্ব আমি বলিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইওন|, অথব। উহা তদ্ধিষয়ের চরম তথ্য বলিয়! গ্রহণ করিওনা ; তোমায় 
নিজের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান, যুক্তির সহিত তাহার অসামপ্রস্য হয় তৎক্ষণাৎ তাহ! 
পরিত্যাগ্র করিবে। বিশ্বের মঙ্গলের গ্রত্তি সতত দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থাৎ তাহার 
মৃহিত কোনও রূপ বিরোধ ন। ঘটে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দেহ , মন, প্রাণ, 
ও আত্মার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত করা যেমন বৌদ্ধ ধর্মের অন্তিতে অস্তিতে 
শিরায় শিরায় ্ায়ুতে স্সাযুতে মজ্জায় মজ্জায় সুদৃঢভাবে নিবন্ধ আছে বোধ করি 
অপর কোনও ধর্মে সেরূপ নাই। 

বুদ্ধ স্বীয় সার্ধ পঞ্চশত পূর্ব জন্মের বিবরণ উল্লিখিত করিয়া গিয়াছেন, জাতক 
নামক গ্রন্থে তাহ! লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এক জস্ষের বৃত্তান্ত এস্থলে উল্লেখ 
করিয়। তাহার অসীম দয়ার পরিচয় দিতে চেষ্ট। করিব । একদ। তিনি পথিমধ্যে 
ভ্রমণ করিতে করিতে এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন একটা 
বাঘিনী তদীয় শাবকদ্বয় লইয়া শয়ান1 রহিয়াছে, শাবকের] স্তন্তপাঁন করিবার 
জন্য বারম্বার মাতৃস্তন মুখদ্বার। স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু চুই তিন দিনের 
্ষুধার্তী ব্যাসীর স্তনে বিন্দুমাত্র দ্প্ধ নাই জানিয়! শাবকেরা তাহা! হইতে প্রতি, 
নিবৃত্ত হইতেছে) বাধিনী মুতকর!। এই হৃদর বিদারক ব্যাপার সন্র্শনে 
দয়ালু বুদ্ধহ্দয়ে অসহনীয় দয়া ও ঘাতনার উদ্রেক হুইল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
বস্ত্াদি উন্মোচিত করিয়! বীরপুরুষের ন্তান্প সেই ভীষণ শ্বাপদ্রের সম্মুখীন 


দিও 
সত 


এ পা) উঠা 


হইলেন, বাঁধিনী মনের সাধে সেই সুকুমার দেহতার! আপন এবং শাবকহয়ের 
ক্ষুননিবৃত্তি করিয়া জীবন দান পাইল। এইরূপ কীর্তিকলাপ হবার! বছজন্মে ভগযান 
বুদ্ধ একে একে দশটা পারমিতার পারদর্শী হইয়। বদধত্ব লাভ করিয়াছিণেন। 
ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতে গেলে বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়ে ) এ সমারোছ্‌* 
কালে তাহা! সম্ভবপর নহে । অত এব তাহার চরিত্র, জ্ঞান, ধর্ম, নীতি, স্তাঁয়, 
দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে অল্প কিছু বলিয়। আমি আজি আপনাঁদিগের নিকট বিদাক়্ 
গ্রহণ করিব। অনেকে ন৷ জানিতে পারেন. ভগবান বুদ্ধ জ্ঞানের অবতার ; 
বঙ্গার নিয় পদস্থ যে সাতজন ধ্যান চোহান ব। ধ্যানী বুদ্ধ স্থষ্টি কার্যের অধি-. 
নায়ক এবং পরিদর্শকরূপে বিরাগমান, তন্মধো বুধগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। 
শরীর পরিগ্রহপূর্রবক বুদ্ধরূপে জগ্জগ্রহণ করিয়! বিশুদ্ধ সর্বজ্ঞতার অব্তারণ। 
করিয়াছিলেন। অতএব বল! বাহুল্য, জ্ঞানরাঁজ্যে দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত 
বুন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর চিদহ্ পরমাম্ম। হইতে খিশ্লিষ্ট হইয়! সংসাররাজ্যে বিচ- 
রণ ও লীলা করেন নাই। বুদ্ধের অপরিসীম 7 অতৃপ্তিশীল অমানুষিক 
দয়ার ইয়ত্ত। নাই, তুলন। নাই, দ্বিতীয় নাই; যে নকল প্রগাঢ় রহস্ত জগতে 
গ্রচারিত কর! অযৌক্তিক বিধায়ে বুদ্ধ স্বয়ং তত্তৎ রূহস্ত সংগোপনে বাখিবেন 
বলিয়! দেবগণের সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জীবের 
হুঃখে অনহুমান হইয়। সেই দয়ার মহাসমুদ্র জ্ঞানগুরু বুদ্ধদেব তাহ প্রকাশিত 
করিয়া! ফেলিলেন; তাহার ফলে তাহাকে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে জন্মাস্তর 
পরিগ্রহ করিয়া সেই সেই রহস্ত নিচয়ের অপলাঁপ করিতে হইল! বুদ্ধের মনো- 
বিজ্ঞানের বিষয় ইতিপুর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি; তাহার দর্শন, তাহার বিজ্ঞান, 
তাহার তর্ক ও যুক্তিশাস্্ব জগতে অনন্যপূর্ব ন1 হউক সর্বাপেক্ষা পরিষ্ফুট, 
বিশদ, সত্য এবং 'মাবর্জনাশৃন্ত, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে । বুদ্ধের 
ধর্দ্দে এবং তাঁহার শিষ্যগণের কর্তৃক লিপিবদ্ধ ত্রিপিটক নামক লক্ষত্রয় আক 
গ্রন্থে অলঙ্কার, পক, অনাবহক গল্লাদি, দর্শন শাস্ত্রের কৃটতর্কের বাক্যাড- 
শ্বরের ছটা, ফকিকারাশি, ইত্যাদি না থাকাতে বৌদ্ধ শাস্ত্র যেরূপ অনায়াস 
বোধ্য এবং আদরনীক্স হইয়াছে অপর কোনও শাস্ত্র সেরপ হুয় নাই। যে পণ্ড 
হিংসাদিতে অধিকাংশ হিন্দুশাস্্র কলুধিত হইয়াছে, মহামুনি সিহ্ধ কপিলদেৰ 
ষে কারণে তাহাকে “অবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ* বলিয়া! নির্দেশ ক্রিয়াছেন, 


55৯৭1]. ভগবান বুদ্ধদেব । ৫৫: 
খবয়ং ভগবান শীকঞ্ণ *ত্রৈগুণা বিষয় বেদা।* বলিয়! বেদের প্রতি কটাক্ষপাত 
করিয়াছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রে ভাহায় ছায়া ৭ স্পর্শমাত্র নাই। দয়া, অহিংসা, ভ্রাতৃ 
ভাব, বিশ্বপ্রেম-_এ তিনটা জীবকে শিক্ষা দিবার অভিগ্রায়েই বোধ কি রি 
তগবান তথাগত ভূমগ্ুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
বুদ্ধের জন্ম, কেবল তাহার কেন অবতার এবং মুক্তপুরুষ মাত্রের জন্ম লাগছে; 
অনেক গুঢ় রহস্ত আছে ; তাহ! শুনিলে শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই । 
উহা তন্থুদুর পরাহত ; আমরা তৎপক্ষে “তিতির দুস্তরং 'মোহাছড়পেনান্দি 
সাগরং” ; তাহার দৈব জ্ঞানের মর্ধগ্রহণ করিতে গেলে আমাদিগকেও বুদ্ধ 
হইতে হয়, কারণ.বিজ্ঞান, নির্বাণ সর্ক্ততা ব্রহ্মভাব--এগুলি একই বস্ত। ধন্ত 
সেই বুদ্ধ দেহধারী নর ধাহার জ্ঞানের, দয়ার, শক্তির, এবং প্রেমের ইয়ত্। নাই ! 
এদ্রিকে আবার প্রত্যুষে সর্ধজীবের মঙ্গল কামনা করিয়। শষা। হইতে 
গাত্রোখান করা, আহার কালে চোষ, লেহা, পেয় দ্রব্যাদি ভোজনে শব 
ন1 করা, ) অপরের সহিত একত্র ভোজনে বমিলে তাহার পাত্রের দিকে দৃষ্টিনি- 
ক্ষেপ না করা; দ্িপ্রহরের পর পেয় বস্ত্র ব্যতীত অপর কোনও ভ্রবা আহার 
ন! কর; ইত্যাঁকার সাধারণ স্বাস্থ্যের এবং নিষ্ঠাচারের নিয়মাবলী সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট 
উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়৷ ভগবান অনুপম বুদ্ধদেব দেখাইয়া গিয়াছেন। 
তাহার পুর্বে অথবা! পরে কোনও অবতার বা জীবনুক্ত পুরুষ আহার, ব্যবহার 
শিষ্টাচার হইতে আরম্ত করিয়া হ্যাঁ, বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্য 
. দিয়া কাষ্ঠাগত বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়! যান নাই, এ সম্বন্ধে আমি তাহাকে 
অদ্বিতীয় বলিৰ! ভ্রাভূগণ ! এধর্মা, এ মহাঁপুরুষের আশ্রয় অবহেলা করিবেন 
না, আপনাদিগের জআতৃস্থানীয় শাক্যসিংহ এই দেবছুল্লপ তত্বের অবতারণা 
করিয়া ভারতের, জগতের, ব্রঙ্গাণ্ডের, জ্ঞানের, প্রেমের, এবং অবশেষে 
জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, দয়ার অসীম ভাগডার বিশ্বপতির গৌরব বর্ধিত করিয়া 
গিয়াছেন। | 
সর্ব পাপস্ত অকরণম্‌ 

কুশলম্য উপসম্পদা 

- স চিত্তপরিওদপনস্‌ 
এতম্‌ বুদ্ধান্থশাসনম্। 


৫৬ পশ্থা। [ জ্যৈষ্ঠ। 
রর ভগবান বুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত মহাবাক্য স্মরণ ও তশ্লিদেশবর্তী হইয়! সংসার 
সমরে জয়লাভ করুন্, ভগবান বুদ্ধদেব তাহার জন্ম ও নির্বাণ তিথি দিনে 
আপনাদিগকে এই আশীর্বাদ করুন্‌। 

শ্ীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় । 


এ 
| 


কানন হশসন 





জ্বর শীন্যকালে পরলোকগত পুজ্যপাদ মদন মোহন তর্কীলঙ্কার মহাঁ- 


পয়ের প্রণীত শিশুশিক্ষ! গ্রথমভাগ পাঠে শিখিলাম, প্দয়ার সমান গুণ নাই।* 
প্দীন দেখিয়] দান করিবে ।» তৎপর ৰয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার প্রণীত 
খ্িতীয় ভাগ খানা পড়িতে আরম্ভ করিলাম, তখন শিখিলাম, “পরোপকার 
শরতের অনেক ফল।” “অন্নদান বড় দান।* নীতি, ধর্ম ও অধ্যাত্ম জ্ঞান 
লাভের পক্ষে এই সরল অথচ সুমিষ্ট উপদেশ গুলি জতি মূল্যবান, উপাদেয় ও 
উতর । যদি অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে পরোপকার 
ব্রত উদঘাপন কর) মন পবিত্র, হদয় নির্মল এবং ভাব বিশুদ্ধ ও প্রসারিত 
হইবে । 
পরোপ্রকার ব্রতের প্রধান অঙ্গ দান। সাস্তিক, রাঁজসিক ও তামসিক 
ভেদে দান তিন প্রকার । তন্মধ্যে-- 
দাঁতব্যমিতি বদ্দানং দীয়তে হমুপকারিণে। 
দেশে কালে ঢচ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্বৃতষ্। 
ধত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফল মুদ্দিশ্য বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পয়িক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্থৃতম্‌ ॥ ২১ 
অদেশকালে যদ্দানম্পাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসংকৃত মবজ্ঞাতং তত্তামসম্ম্দাহতম্‌ ॥ গীত।। 
প্রত্যুপকারের প্রত্যাশ! না করিয়। দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় ধে দান 
তাহাকে সাত্বিকদান কহে। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় অথব৷ শ্বর্গাদির কলো- 
দেশে কষ্ট সহকারে যে দান করা যায়, তাহাই রাঁজনিক দান। এবং অণুচি 


১১৭ । ]. রা দ্বান রা 1. 2 বা 
স্থানে; বা কুচি স সময়ে অপাজে অবক্ঞ প্রদর্শন পর যে. রর তাহা তামসিক 
নামে ধ্যাত । এই তিন প্রকার দানের মধ্যে সাত্বিক দানই সর্বাপেক্ষা মুখ্য ওঁ 
প্রশস্ত; ইহাই প্রক্কত দান নামের যোগ্য এবং মোক্ষধর্টের সর্ব প্রধান ্ 
সমুহের এক বিশেষ অঙ্গ । :8: দু 

কলিতে দানই অেষ্ঠ ধর্ম, দানের দ্বার! সর্ধসিি লাভ হুয়। হি 

সদাশিব মহাদেব বলিয়াছেন, ৃ চি 

“কলৌদানং মহেশানি সর্বিত্ধি করং ভবেৎ। 
তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ে৷ দরিদ্রঃ সংক্রিয়ান্িতঃ ॥৮ 
মহানির্বাণ তত্ত্রম। " 

“হে পার্ধতি |! কলিতে দান ধর্ম সর্বসিদ্ধিগ্রদ, অর্থাৎ দান করিলে 
সর্ধসিদ্ধি লাভ হইয়া! থাকে; দরিদ্র ও সংক্রিয়াৰান্‌ বযক্তিগণফেই দানের 
উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জাঁনিবে 

অতএব সর্বাবস্থায় ও সর্বতোভাবে সদাশয় ব্যক্তি দান ধর্ম. প্রতিপালন 
করিতেন। ্ 

দানের উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় কর! বড় স্থুকঠিন। আবার কালের বশে এখন 

লোঁকের দান করার প্রবৃত্তিও হাস হইয়! গিয়াছে । এখন সকলে কেবল ছল 
খু'জিয়! বেড়ায় ১ শাস্ত্রীয় প্রমাণের দোহাই দিয়! ও বহুতর সুক্মাতিহুক্ম যিচারের 
অবতারণ! করিয়। অধিকাংশ সময়েই লোকে উপযাচকদিগকে বিমুখ করিয়া 
দেয়। দান বিষয়ে সমাজের প্রসারিত হস্ত ক্রমেই সঙ্কোচিত হইয়া আসি 
তেছে। কিন্তু প্রাপ্তির আশায় একজন! ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ আসিয়া গৃহীর কাছে 
উপস্থিত হইল। দানে তাহার স্পৃহা! নাই, অথচ না দিবার ছল চাই, অয়নি 
বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, কলির হ্রাঙ্গণ পতিত, তাঁহাদের আর পূর্বের ভা 
কিছুই ব্রহ্গতেজ নাই, যোগ ও সাধন বল নাই, সেইক্প তপঃগ্রভাষ নাই, 
 ভাহার! «খন ছুক্িয়াম্বিত ও আচার ত্রষ্, কাজেই দানের সম্পূর্ণ অযোগ্য পাঁজ, 
তাহাদিগকে দান করিলে প্রত্যবার় আছে ; শান্্বাক্যের ঘোর অবমানন! করা, 
হয়,” ইত্যাকার বাক্যবাঁণে বিদ্ধ করিয়া তিনি দরিজ্রত্রান্ষণকে প্রত্যাখ্যান: 
-করিলেন। আবার ব্রাহ্মণেতর নিরাশ্রয় ও দরিদ্র কেহ সাহায্যের প্রার্থী হইলে, 
ৃ বেটা ভারি ভ্, সক্ষম হইয়াও কেবল আলন্ত ও নামি বশত ছা ঘা: 
ইং 0৩) 
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উতক্ষা করিয়! বেড়ায়! যখন সে খায়! ছুপয়সাঁ উপার্জন করত উদর পূর্তি 
করিতে সমর্থ, তখন তাহাকে কিছু দিয়া! সাহাঁষ্য করিলে অলদত্তার ও তণ্ডামির 
শীপ্য় দেওয়া হয়,* ইত্যাকার মি কথায় তুষ্ট ও আপ্যায়িত করিয়া তাহাকে 
বিসুখ করিয়৷ দেওয়া হয়। ইহা! আজকাল সমাজের নিত্য ঘটনা । তবে যে তণ্ড 
ও প্রতারকদের দ্বার! সময় সময় লোক বঞ্চিত ন৷ হইতেছে এবং দশটা প্রবষ্ণক, 
জনসাধারণের মনে অবিশ্বাস জম্মাইয়। ষে প্রক্কত দানের ও দয়ার পাত্র উপায়- 
হীন নিরীহ লোকের অনিষ্ট সাধন না করিতেছে, তাহ! নহে। যথা তথা দান 
করিলেও বঞ্চিত হইতে হয়, আবার হাত একেবারে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া! ফেলিলেও 
সমাজের প্রতি কর্তব্য কারের ত্রুটি হয়, গৃহীর ধর্মহানি হয়। অনুসন্ধান ও 
সুক্ম বিচারের দারা! উপযুক্ত পাত্র ঠিক করিয়! দান করিতে গেলে দানের কার্ধ্য 
চলে না, এই অবস্থায় করা কি? তাহার একমাত্র গ্রকুষ্ট উপায় এই, যদি উপ- 
যাচক হইয়া কেহ কীহারও নিকট উপস্থিত হয়, তবে শেষোক্ত ব্যক্তির এইরূপ 
তাবিয়। দেখ। উচিত, প্তিক্ষাবৃত্তি যার পর নাই হেয় ও অসম্মানের কার্য, 
ম্নাহার বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা জ্ঞান আছে, সে সহজে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে 
চাক না, যদি কেহ স্বীয় মীনসন্তরমে জলাঞ্জলি দিয়া আমার নিকট ভিক্ষুকবেশে 
আসিয়া উপস্থিতই হইল, তবে তাহাকে একেবারে বিমুখ করিয়। দেওয়া! উচিত 
হয় না, উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ধারণা হইলে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য কিছু দিয়া 
সাহায্য করিলাম, আর ভণ্ড বলিয়া সন্দেহ হইলে যৎকিঞ্চিৎ কিছু দিয়! বিদায় 
করিলাম। কি জানি, আমার ধারণা ও বিশ্বাস ভ্রান্ত হইতে পারে, 
ভিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে দীন হীন ও দানের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে |” * 
পাত্র ভেদে দানের পরিমাণের ইতরবিশেষ হইতে পারে, কিন্তু পপর্বভূতস্- 
: মাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি, এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, গ্রাত্যেক 
জীবের ঘটে ঘটে ভগবান বিরাঁজমান আছেন, এইকপ ভাৰিয়া কাহাকেও 
নিরাশ কর! বিধেয় নহে 7 ফলা'ভিসন্ধিরহিত হইয়া নিফষামভাবে, পকৃষণর্পণ মস্ত" 
:. বলিয়া, অবস্থা বিশেষে যথাযোগ্যরূপে দান করা কর্তব্য । যেহেতু, 
* তবে নিতান্তই যাহাকে প্রতারক কিন্বা অন্তান্ত কারণে দানের অস্ুপযুক্ত 


- “বলিয়া নিঃসংশরবূপে বিশ্বাম ও ধারণ! জল্পে, ভাহাকে দান করা কোন মতেই 
.' উচিত নহে। | 


১৩৯৭1] দান ধর্দা। ৫১১ .. 
নেহাতিক্রমনাশোৎস্তি প্রত্যবায়ে! ন বিদ্বান । 
 স্বল্পমপ্যন্ত ধর্দন্ত ব্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ গীতা | : 

নিফাম কর্ম যোঁগের অনুষ্ঠান করিলে তাহ বিফল হয় না, তাহাতে প্রত্য- 
বায়ও নাই, কারণ ধর্মের অত্যল্প অংশও মহাভয় হইতে রক্ষা করিয়! থাকে 1. 
অপিচ, “ক্কপণাঃ ফলহেতবঃ,” যাহার! প্রভ্যুপকারের প্রত্যাশা ও ফলের আকাঙ্ষা 
করিয়৷ দান করে, দেই সবীম ব্যক্তির! অতি কৃপণ ও দীনভাবাপন্ন | কিন্তু থে 
দান করিতে একেবারে বিুখ, সে ততোধিক পাপিষ্ঠ ! সে নরাধম ও মনুষ্য 
নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য | | 

অন্যকে বঞ্চন! করিয়া দান গ্রহণ করিলে, সেই দাতার কোনন্ধপে প্রত্যবায় 
হয় না, কিন্ত গ্রহীতাই গ্রকুতপক্ষে আম্মবঞ্চক ও অশেষ পাঁপভাগী হইয়া থাকে | 

ভগবানের সর্ধব্যাগীত্বের উপলব্ধি করিতে হইলে, দাঁন ধর্মের প্রতি অন্ু- 
রক্ত হও, হৃদয়ের ও চিচ্ছক্তির পরিণর বৃদ্ধি হইবে, নতুবা! চিরকালের মতন . 
মোক্ষলাভের পণ রুদ্ধ থাকিবে। 

পরোপকার ব্রত পালনে যে অজশ্র অর্থ রাঁশিরই প্রয়োজন করে, এমন 
নছে। অবস্থ! বিশেষে বৎসামান্ত বস্তর সন্ধযবহারেঞ মহৎ কার্য সমাধা হইয়ধ 
থাকে। প্রচুর অর্থদানে যদি লোকের দারিদ্র্য ছুঃখ বিমোঁচনে অসমর্থ হও, তৰে 
যথাশক্তি যাহ। পার, তাহাই দান কর। অন্ধ আঁতুর দ্বান্সে আপিয়া উপস্থিত 
হইলে, যদি স্বর্ণ অথব। রৌপ্য মুদ্র। দানে অশক্ত হও, তবে একটী পয়সাই দেও; 
যদি তাহাও দিতে না পার, তবে পরিধেয়, পুর্লাতন একখান! জীর্ণ বস্ত্রই দান 
কর। বস্হীনকে বস্ত্রদানে, ক্ষুধার্তকে মুষ্টিমেয় অয়দানে সন্তু কর। তৃষ্গর্তকে 
একবিম্দু জলদানে তাহার পিপাস। শাস্তি কর। যদ্দি তাহাতেও অসমর্থ হও, 
তবে শোক তাপা'নলে দগ্ধ হৃদয়, সংসার বেশে ক্লীষ্ট হতভাগাকে ছটা মিষ্ট কথায় 
শান্ত কর, ছটা প্রবোধ বাক্যে প্রকৃতিষ্থ কর, মনের তাপ ঘূর কর, অস্তরেন্ব 
ছুব্বিসহ জালা যন্ত্রণার লাঘব কর, তাহাঁতেই যথেষ্ট উপকার সাধন হইবে। 
ফলতঃ ফলোপবুক্ত সময়ে শ্রদ্ধ। সহকারে যৎসামান্ত বস্তও দান করিলে মহছুপকার 
নাধিত হইয়া থাকে। 

এ সম্বন্ধে ছোট একটী আখ্যারিক] বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিৰ। - 

কুক পাগুবদের বিখ্যাত ভারত যুদ্ধের অবসান হইয়া! গিয়াছে। মহারাজ: . 


12 পঙ্থা। [জা 
উর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সসাগর! পৃথিবীর অধীন্বর হইয়া সার্বভৌম .. | 
ম্রাটকূপে হন্তিনার সিংহাসনে অধিরোহৃণ করিয়াছেন। কিন্তু হইলে কি হয়? 
দারুণ কালসমরে যাবতীয় জ্ঞাতি কুটুঘ বন্ধুবান্ধব বধজনিত শোকানলে অহো- 
রাত্র মহারাজের অস্তরাত্ৰ! দগ্ধ হইতেছিল। ভগবান বান্গদেবের অনুজ্ঞায়: 
তাহাকে শান্তন। দিবার জন্যে, মহাভারতের শাস্তি পর্বাধ্যায়ে যে সকল বহুমূল্য 
উপদেশ আছে, তত্তাবৎ সমস্ত পিতামহ মহাত্মা ভীত্ষদেব ততৎসকাশে বর্ণনা 
করিয়াছিলেন, তথাপিও তাহার মন প্রকৃতিস্থ হইল না দেখিয়া মহধি ব্যাসদেব 
মহারাকে জশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিলেন। 
থা শান্রমতে যজ্ঞকুশল, বেদবেত্তা ব্রাঙ্মণগণ কর্তৃক সেই সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ 
যজ্ঞ দমাগু হইলে, মহামতি যুধিটির বিধানানুসারে খত্বিক ও ব্রাঙ্গণদিগকে 
সহশ্র কোটি স্বর্ণ মুদ্রা এবং বেদব্যাসকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণ! দান করিলেন। 
তখন সত্যবতী তনয় মহাত্ব। কৃষ্ণদ্বৈপাঁয়ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“মহারাজ ! আমি তোমার প্রদত্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়! পুনরায় উহ তোমাকে 
প্রধান করিতেছি, তুমি উহ গ্রহণ করিয়! তৎপরিবর্তে ব্রাঙ্মণদিগকে সুবর্ণ দান 
কর। “তৎপর মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান বাস্থদেবের উপদেশাহুসারে ভ্রাতৃগণের 
সহিত খত্বিক্গণের উদ্দেশে বারশ্বার তিন গুণ করিয়! দক্ষিণ। প্রদান করিতে 
লাগিলেন। এর যজ্ঞভূমিস্থিত অসংখ্য অসংখ্য অলঙ্কার, তোরণ, ঘট ও কাঞ্চন- 
ময় পাত্র বিগ্রগণ বিভাগ করিয়। গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ এ সময়ে মহারাজ 
বুধিষ্টিরের যেরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সজনী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা৷ আর 
কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এইরূপে যজ্ঞ ক্রিয়। সুসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ 
প্রভূত ধন গ্রহণ করিয়া! প্রীতি প্রফুলচিতে দ্ব ত্ব গৃহে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। 
মহাত্ম। যুধিষ্ঠির নান! দিগ্দেশাগত ভূপালগণকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, 
রত্ব, স্ত্রী প্রদান করিয়। বিদায় করিতে লাগিলেন । তরী যজ্ঞস্থলে ধনরত্বের পরি- 
সীমা ছিল না। তথায় সুন্নার সাগর, ঘ্বতের হুদ, স্ত,পাকার অল্পের পর্বত ও 
রস সমুহের নদী প্রস্তত হইয়াছিল। প্র ফজ্ঞে কত শত লোক যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত 
করিতে নিধুক্ত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা! নাই। মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে সেই 
হজস্থল ও দিগৃদিগন্তর পৃণ হইয়া গিয়াছিল, এবং “পান কর,* “ভোজন কর,* 
'শ্থান কর,” এই কথ। ভিন্ন প্রায় আর কোন কথাই জুতিগোচর হইয়া! ছিল না 
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মহারাজ ধিরে কথিত অশ্বমেধ হত্ত অবস্থানকালে তথায় এক. অতি: 
আশ্চর্য্য ঘটন! সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। সেই মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন অস্বদেধ যজ্জে প্রাহমণ, : 
স্াতি, কুটুন্ব, বন্ধু, বান্ধব এবং দীন দরিদ্র ৪ অন্ধগণের বথোচিত তৃথিলাস্ক.. 
হইলে, ধর্ম নন্দনের অসাধারণ দানশীলত! দশদিকে প্রচারিত ও তাহাপর মত্তকে .. 
 পুষপবৃষ্টি হইতেছে, এমন সময়ে এক নকুল (বেজী) গর্বিতভাবে সেই হজ্ঞ-৫ 
ক্ষেত্রে আপিয়৷ উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক ও শরীরের রর 
এক পার্থ সুবর্ণময়। নকুল যজ্স্থলে গ্রবিই হইয়া প্রথমতঃ বজ্জগভ্ভীরন্বয়ে 
পণ্ড পঙ্মীগণের মনে ভয়োৎপাঁদন পূর্বক পশ্চাৎ মনুষ্য রাক্যে ভূপতিগণকে 
সম্বোধন করিয়! কহিল, “হে ভূপালগণ ! এই অশ্বমেধ হজ্ঞকে কুরুক্ষেত্র নিবাসী 
এক উদ্ণবৃত্তি * বদান্য ত্রা্গণের এক প্রস্থ শত্তু (ছাতু )1 দানের তুল্য বলি- 
যাও নির্দেশ কর! যায় না!” 

নকুল গর্কিতভাবে এই কথা কহিলে, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাহার বাক্য শ্রবণে 
সাঁতিশয় বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নকুল! তুমি কে এবং 
কোথা হইতে এই সাধুজনাকীর্ণ যক্তভূমিতে উপস্থিত হইয়া! এই যজ্ঞের নিন্দা 
করিতেছ? আমর! শান্্ ও ন্তায়ান্থসারে সকল কার্য সম্পাদন করিয়াছি । 
এই যজ্ঞে পুজার্থ মহাম্ারা যথাবিধি পুজিত হুইয়াছেন। ধর্রাজ যুধিষ্ঠির 
নির্শৎসর হইয়া বিবিধ দাদ দারা ব্রাঙ্গণগণের, নায় যুদ্ধ দ্বার] ক্ষক্রিয়গণের, 
শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, পালন দ্বার! বৈশ্ঠগণের, অভিলধিত দাঁন দ্বার! রমণীগণের 
অনুগ্রহ দ্বারা শুদ্রগণের, পবিত্র হবনীয় বস্ত দ্বারা দেবগণের এবং রক দ্বার! 
আশ্রিতগণের সন্তোষ সাঁধন করিয়াছেন। তবে তুমি কিজন্য এই যজ্ঞের নিঙ্দ! 
করিতেছ 1” দ্বিজগণ এই কথ! কহিলে, নকুল হাস্ত করিয়া তাহাদিগকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিল, *হে বিপ্রগণ ! আমি গর্বিত হইয়া আপনাদের 'নিকট 
মিথ্যা কথা বলি নাই। যথার্থই আপনাদের এই অশ্বমেধ যজ্ঞ কুরুজাঙ্গলবাসী 
এক উদ্বৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্ত প্রস্থদীনের সদৃশ নহে। সেই বদান্ত দ্বিজ যেক্ধপে 
সত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত ন্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং যেন্ূপে আমার . 

* উপেক্ষিত ধান্াদি খু'টিয়। সংগ্রহ করিয়া আনিয়! উদর পুরণকে উদ্- 


বৃত্তি কছে। 
-. 1 শতু-ছাতু, যবাদির চূর্ণ। 


কই. 7) পস্থা।, [জৈোষ্ঠ। 
এই অর্ধ শরীর ও মস্তক কাঞ্চনময় হুইয়াছে, সেই আশ্চর্য্য বিষয় এখন আপনা 
. দেয় নিকট আমি সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কক্ন।” 

“ইতঃপৃর্ব্বে অসংখ্য ধার্দিক জনাকীর্ণ ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ধর্মপরার়ণ 
ছ্বিত্জ কপোতের গায় উঞ্বৃত্তি অরলঘ্ন করিনা! জীবিক1 নির্বাহ করিতেন। 
তাহার এক পত্বী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল। এ বিজ প্রতিদিন দিধদের 
ঘষ্ঠডাগে পরিবারগণের সহিত ভোজন করিতেন। কোন কোন দিন বা তিনি 
এ সময়েও ভক্ষ্যলাভে সমর্থ হইতেন না! ম্ুতরাং সেই সেই দিন তাহাকে 
পরিবারবর্শের দহিত উপবাসী থাকিয়! পরদিন ষষ্ঠটভাগে আহার করিতে হইত। 

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হুইলে, তথায় ছুর্ভিক্ষ সমুপন্থিত হইল। এ সময় 
দ্বিজের কিছুমাত্র সঞ্চিত ছিল না এবং দেশীয় শন্ত সকলও ক্রমে ক্রমে নি:শেধিত 
হইয়। গেল। সুতরাং দ্বিজ প্রায় প্রতিদিনই নিতান্ত ক্ষুধার্ত হইয়। অতি কষ্টে 
দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি বছদিন উপবাসের পর একদ1 নিতাস্ত 
ক্ষুধার্ত ও ঘর্্মাক্ত হইয়া ভক্ষ্য দ্রব্য আহরণের নিমিত্ত নাঁন। স্থানে বিচরণ করি- 
লেন, কিন্ত কোথাও কিছুমান্জ লাভ করিতে পারিলেন ন1। সুতরাং এঁ সময়েও 
তাহাকে পরিবারবর্গের সহিত অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে হইল। পরে দিব- 
মের যষ্টভাগে অতি কষ্টে এক প্রস্থ যব প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পরিবারবর্গ 
তন্দর্শনে মহ! আহনাদিত হইয়া সেই যব দ্বারা শব্তু (ছাতু) প্রস্তত করিল। 

অনন্তর সেই দ্বিজ ও তাহার পরিবারবর্গ জপ, আহিক ও হোম ক্রিয়া 
মমাপন পূর্বক সেই শক্তুবিভাঁগ করিয়! তক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, 
এমন সময় এক অতিথি ব্রাঙ্গণ নিতান্ত ক্ষুধার্ত হইয়! তাহাদের আবাসে উপ- 
নীত হইলেন। পবিত্র হৃদয়, শ্রদ্ধা! সম্পন্ন, ভিতেক্্রিয় ছবিজ ও তাঁহার পরিবার-" 
গণ সেই অভিথিকে দর্শন করিবামাত্র মহা! আঁহলাঁদ সহকারে তীহাঁকে অভি- 
বাদন পূর্বক কুশল জিজ্ঞাস1 করিয়া ফুটার মধ্যে আনয়ন ফরিলেন। তথন সেই 
উদ্বৃত্ত দ্বিজ সমাগত অতিথিকে পাস্য অর্ধ্য ও আদন প্রদান পূর্বক বিনয় নত 
বাক্যে কছিলেন, “ভগবন্! আমি যথানিয়মে এই পবিত্র শক্ত, লাঁত করিয়াছি, 
আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তাহ! গ্রহথ করুন।” 

ব্রাহ্মণ এই কথ! বলিয়৷ অতিথিকে আপনার অংশ প্রদান করিলে, অতিথি 
- অবিচারিতচিত্তে উহ! ভোজন করিলেন; কিন্তু দ্বার! তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তি 
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ৃ | 
লাভ হুইল না। উদ্বৃত্তি ব্রাহ্মণ অভিথিকে অতৃপ্ত দেখিয়া কিরপে তীহার তৃপ্তি 
সাধন ফরিষেন, ব্যথিত হৃদয়ে তাহা ভাবিতে লাগিলেন । তখন তীহার ভার . 
তাহাকে সম্বোধন করিয্া কহিলেন, “ভগবন্! আপনি এই অতিথিকে আমার... 
ভাগই প্রদান করুম ।/ পতিপরায়ণ! ব্রাঁঙ্ষণী এই কথ। কহিলে, ব্রাব্দণ সেই 


অস্থিচর্্াবশিষ্টা সহ্ধর্ষিনীকে নিতাস্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত দেখিয়া কহিলেন, 


রন 


ও 378 


“পরিয়ে! কীটপতঙ্গদিগেরও ভার্ধ্যার তরণপোধণ কর! অবস্ঠ কর্তব্য) অতএব 


জামি কিরূপে তোমার তক্ষ্য্রব্য গ্রহণ করিব ? পত্ীর দয়াতেই পুরুষের দেহ 
রক্ষা হয়। যেব্যক্তি ভাধ্য/কে রক্ষা করিতে ন। পায়ে, তাঁহাকে ইহলেটকে 
,অধশ ও পরলোকে ঘোর নরক ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই।” 

মহাত্মা! ব্রাঙ্ষণ এই কথা কহিলে, মহানুতবা ত্রাঙ্ষণী তাহাকে সম্বোধন 


পুর্বক কহিলেন, "নাথ! আমাদিগের উভয়েরই ধর্ম ও অর্থ একরপ। অতএব 


আপনি প্রসঙ্গ হইয়। এই শ্তু গ্রহণ পুর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করুন৷ স্ত্রীজাতির 
সত্য, রতি, ধর্ম, স্বর্গ ও অন্ঠান্ত অভিলধিত বিষয় সকলই পতির অধীন। 
পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা । আপনি আমার রক্ষা নিবন্ধন পতি, ভরণ- 
নিবন্ধন ভর্তা ও পুত্রদান নিবন্ধন বরদ বলিক়্া গণনীয়; অতএব আমার এই 
শক্তু অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রদান পূর্বক আমাকে অন্ুগৃহীত করা আপনার অবস্ত 
কর্তব্য।” মনস্থিনী ব্রাক্মণী এইরূপ বলিলে, ব্রাঙ্ষণ গ্রফুপ্নচিত্তে সেই শত, 
গ্রহণ পূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করিলেন ; অতিথি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ পুর্ব্বক 
ভোজন করিপেন ; কিন্তু তাহাঁতেও তাহার তৃপ্তিলাত হইল না। তদর্শনে 
তাহার পুত্র কহিল, “পিতঃ ! জাপনি আমার এই শক্ত,গুলি লইয়া! অতিথিকে 
প্রদান করুন। সতত যথোচিত ঘত্বসহকারে আপনাকে রক্ষা করা আমার 
অবস্ত কর্তব্য। সাধু ব্যক্তিগণ সর্বদা বৃদ্ধ পিতার সেবা! করিতে বাসন! করিয়! 
থাকেন। আপনি এই শক্ত, দ্বার। অতিথিকে পরিতৃপ্ত করিয়া সন্তষ্টচিন্তত জীবিত 
থাকিলে, অনেক তপন্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন ।, 


পুত্র এই কথ! কহিলে, ব্রাহ্মণ তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 'বৎস রঃ 


ঘি তোমার সহত্র বৎসর বর্ধঃক্রমও হয়, তথাপি তোমাকে আষাঁর খালকের 
স্তান্ধ জ্ঞান হইবে। পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়া পুত্র হইতে অশেষ শ্রেয়োলত 


 করেন। বালকের ক্ষুধা অতিশয় বলবতী । আসি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, ুতরাং : : 





রঃ পে উহ সি ও এসি ১ এই ও 2 ১384 67785 
চা 1070 ই নে 
নয সি ূঃ বন শী / হি 0 না 
১০ হি [খল বর টিন হন 
রি তলত 5 এল) নর 
কিন ॥. *। রি 
ঃ 
। 


এ পক্ষে অনাহায়ে প্রাথ ধারণ কর! তাদৃশ কঠিন কাঁজ নহে । তুমি বালক 

অতএব তোমার এই শক্ত,গুলি অভিথিকে ন দিয়া ভোজন করাই কর্তব্য, 

পুত্র পিতার এই কথ! শুনিয়! কহিল, “পিতঃ। মামি আপনার ম্ম* 
গ্বরূপ; সুতরাং আমাদ্ারা আত্মরক্ষ! করিলে, আপনার আত্মা দ্বাক়্াই আত্ম" 
রক্ষা করা হইবে। অত্তএব আপনি এই শক্ত, লইয়! অতিথিকে প্রদান পূর্বক 
আত্মরক্ষা করুন 1 পুত্র এই কথ! বলিলে, ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়! তাহাকে 
কহিলেন, "বৎস ! ভূমি সচ্চরিত্র ও জিতেক্জ্িয়। এখন তোমার বাক্যাঞ্ুসারে 
তোমার শক্,তাগ গ্রহণ করিয়া অতিথিকে প্রদান করিতেছি । এই বলিয়া 
তাহ! গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মণ অক্লানবদনে অতিথিকে প্রদান করিলেন! অতিথি , 
তাহ! প্রাপ্ত হইয়া! তৎক্ষণাৎ ভোজন করিলেন ; কিন্তু তাহাতে ও তাহার সম্পূর্ণ 
তৃপ্তি লাভ হুইল না। উদ্থবৃত্তি ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত লইয়া যারপর 
নাই চিস্তাকুল হইলেন। তথন তাহার পুত্রবধূ বিনয়বাক্যে কহিলেন, 'ভগবন্‌ ! 
আপনি এই শক্ত,গুলি লইয়া অতিথিকে প্রদান করুন, তাহা হইলেই এ ব্রাহ্ম 
ণের সস্তকোষলাভ নিবন্ধন আপনার পুত্র হইচ্চে আমার গর্ভে সম্তানোৎপত্তি ও 
আপনার অনুগ্রহে আমার অক্ষয় লোক লাঁত হইবে । 

পবিত্র স্বভাব! পুত্রবধূ এই কথ! কহিলে, দ্বিজ মনে মনে বড় ক্ষু্র হইয়া 
কছিলেন, «বাছা ! তুমি বাযু ৪ রৌদ্র সেবনে নিতাস্ত বিবর্ণ! ও ক্ষুধায় একাস্ত 
কাতরা হইয়াছ। এ সময়ে আমি কিরূপে তোমার শক্ত, গ্রহণ করিয়! ধর্ম 
পথ অজিক্রম করিব? বিশেষতঃ তুমি বালিকা) ক্ষুধার উদ্বেগ হওয়াতে 
তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে; এই অবস্থায় তোঁমাকে রক্ষা কর! আমার 
বসত কর্তব্য / দ্বিজ এই কথা কহিলে, তাহার পুত্রবধূ তাহাঁকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, তগবন্‌! আপনি আমার গুরুর গুক্কর এবং দেবতার দেবতা, 
গুরু সেবা করিলে, দেহ, প্রাণ ও ধর্ম সমুদাঁয়ই রক্ষিত হইয়া! থাকে । আপনি 
আমাকে আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী ও আপনার রক্ষনীয় জানিয়া এই 
শক্ত,গুলি গ্রহণ পূর্বক অতিথিকে প্রদান করুন।/ রি 

পুত্রবধূ এই কথা কহিলে, দ্বিজ তাহার শ্রদ্ধাভক্তি দর্শনে পরম পরীতিলাত 
(করিয়া! কহিলেন, “ৰৎসে! তোমার তুল্য সংস্ভাবা! ও ধর্শপরাহ্ণ! রমনী প্রা : 
দৃষ্িখোচন্ হুর ন। তুমি সেবা-গুকযা একাত্ত অন্থরক্ত! ). অতএব আমি 


১৩০৭1] দান ধন । ৬৫. 


তোমার শত্তু গ্রহণ পূর্বক অতিথিকে প্রদান করিতেছি” | এই বলিয়া ভিনি 
তাহ! গ্রহণ পূর্বক অতিথিকে প্রদান করিলেন । 
তখন সেই অতিথি উদ্ববৃত্তি ব্রাহ্মণের সেই অলৌকিক কার্ধ্য দর্শনে যার 
পর নাই সন্তষ্ট হইয়া গ্রীতমনে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “ছে ধার্ি- .. 
কাগ্রগণা ! আমি তোমার ন্যায়োপার্জিত পবিভ্র দান দ্বার! তোমার প্রতি: : 
পরম সন্তষ্ঠ হইগ্লাছি। স্বর্শবাসী দেবগণও তোমার এই দাঁনের বিষয় কীর্তন :. 
করিতেছেন। ক্ষুধা দ্বারা মানুষের জ্ঞান, ধৈর্য্য, ও ধর্মাবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
অতএব যে ব্যক্তি ক্ষুধাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই স্বর্ণ জয় করিতে সমর্থ । 
যে ব্যক্তির দানে শ্রদ্ধ1 থাকে, তাহার ধর্ম প্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় ন। ভুমি 
স্ত্রী পুত্রের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ধর্্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি! গ্রফুণ্ন- 
চিত্তে, আমাকে শু প্রদান করিয়াছ। মনুষ্য ধর্্মানূসারে দ্রব্য উপার্জন 
করিয়া শর পৃর্র্বক উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহ! দান করিলে, মহাফল লাভ 
হইয়! থাকে । শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। শ্বর্স্বার অতি ছুর্গম 
্বান। লোভ এ দ্বারের অর্গল স্বরূপ । যাহার সহত্র সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে 
শত সুবর্ণ দান করিয়। যে ফল লাভ করে, যাহার শত সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে 
দশ স্বর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাঁত করিতে পারে । যাহার কিছুমাত্র 
সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দান করিলেও উহাদের তুল্য 
ফল লাভে সমর্থ হয়। গ্ায়লন্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্ত দান করিয়া ধর্মের 
যেরূপ প্রীতি সাধন করা যায়, অন্তায় লব্ধ মহামুল্য বহুতর বস্ত দান করিয়াও 
তাহার তদন্ুরূপ প্রীতি সাধন করা যায় না। তুমি এই শত্তু দান করিয়া যে 
ফল লাভ করিলে, ভূরি ভূরি দক্ষিণা, বিবিধ রাজস্য় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিলেও মে ফল লাভ হয় না। তুমি এই শত গ্রন্থ দান করিয়া অক্ষয় 
বরহ্লোক জয় করিয়াছ। আমি ধর্ম) ব্রাহ্মণ বেশে এই স্থানে আগমন পূর্র্বক' 
তোমার পরীক্ষা! করিলাম। তুমি স্বীয় পুণ্যবলে আপনার ও পরিবারবর্গের 
উদ্ধার সাধন করিলে । তোমার কীন্তি ইহলোকে চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। 
এখন তুমি ভার্ধ্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত ন্বর্গারোহণ কর। অতিথি-বেশী 
ধর্ম এই কথ! কহিলে, সেই উদ্থবৃত্তি ব্রাহ্মণ পরিবারে দিব্যযানে আরোহণ 
পূর্বক দ্বর্গারোহণ করিলেন । আধি সেই ব্রাঙ্ষণের আবাস মধ্যে বাস 
(৪ *) 
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: করিতাম 1 তিনি হর্গারোণ করিলে, আমি বিব় হইতে বহিরগত,হইযা: 
: সেই অতিথির ভূক্তাবশিষ্ট সলিলসিক্ত শক্ত,র. উপর বিলুষ্টিত হইতে লাগিলাম? 
তখন সেই উদ্বৃত্ত ব্রাহ্মণের তপল্তা, তদদত্ত শক্ত,র আত্রাণ ও, তাহার আশ্রমে 


আকাশ হইতে নিপতিত পুষ্প সমূহের গন্ধ প্রভাবে আমার মন্তক ও অর্থ শরীর 


কার্চনসয় হইল। আমি তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়! অবশিষ্ট অঙ্গ কাধ্চনমনন 


: করিবার প্রত্যাশায় বারছ্থার বিবিধ তপোবন ও যজ্ঞ স্থলে বিচরণ করিতেছি, 
. কিন্ত কোন স্থানেই আমার মনোরথ পুর্ণ হইল না। এক্ষণে রাজকুমার 


1! সুধিঠিয়ের এই স্থুসমৃদ্ধ যত্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতাস্ত আশ্বীসযুক্ত হইয়া এই স্থানে 


-. সমূপন্থিত হইয়াছি; কিন্তু এখানেও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলাম না । এই 
নিমিত আমি হান্ত করিয়া আপনাদিগের নিকট কহিয়াছি যে, এই মহাঁযজ্ঞ 
_ ৫সই মহাত্মা! উদ্বৃত্ত ব্রাক্ষণের এক প্রস্থ শক্ত, দানেরও তুল্য নহে।* নকুল লেই 


যন্তভূমিস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই কথ! কহিয়া যথাস্থানে গমন করিল। তৎপর ব্রাহ্গণ- 





গণও স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন । শরীসুদর্শন দাঁস। 
ওশএশন্ব, ছস্বি ও গান ॥ 
সঙ্গীত আলাপ । 


(১ম সংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 
১ নীরব। অন্ধকার ছায়া (£75) ) 


২ ম সগগণের নীলবর্ণ ( 319) ভক্জিি 
৩ গ নি হেমাভ।0:802০)5110 +- 1১০0 (জ্ঞান + ভক্তি) 
প্রেম _ 


৪ রে ধ হেমাভযুক্ত নীল( চটজনাল্ ত্র 
(জ্ঞানপকর্ম+ ভক্তি) 


৫ সপ অন্তগামী কর্ধ্য | 
(সিন্দুর) 136৭ (কর্ম) 





৬ নি ছাঁয়াদেছ (স্থল) 3190 


সপ] প্রণব, ছবি গান।.. ৬ 

-মস্থলে সাধক ও গৃহস্থের পক্ষে হুূর্য্যান্ত পৃথকভাব বিষ " লাধক নার 
কর্ম শেষ.করিয়া ফেলেন না) তিনি অন্তাচলচূড়াবলক্বী হুর্য্যঘেবের অসিত 
তেজের সহিত স্বীয় প্রাণশক্তি মিশাইয়। তাহাকে টানিয়া হদয়ের মধ্যে 
দেখিতে চান। কুর্ধ্যের মহান জ্যোতি তিনি সহ করিতে অশক্ত, অতএর 
হেমাতের উপর স্থির হুইয়! থাকেন ; এবং তথা হইতে আর অস্তগামী প্রা 
ুর্য্যাভি মুখে ধাবিত হয়েন। এই টাঁনাটানির মধ্যে একবার তাহাকে তক্ষির 
দিকে, একবার কামনাধুক্ত সাংপারিক কর্মের দিকে যাইতে 'হয়। বাহার! 
0919: নামক থিয়সফি গ্রন্থে [10521 10093 বিষয়ক প্রবন্ধ ' পাঠ 
করিয়াছেন, জ্ঞান, কামনা, ভক্তি, প্রভৃতি বৃত্তি গুলি উত্তেদ্দিত হইলে মানব 
শরীরের ছটায় (4879) কিরূপ ধিভিন্ন বর্ণ বিকসিত হয় তাহার সহত মিলাইয়| 
লইলেই আনার বর্ণাগাঁপ যে কল্পনা! কিংব। রূপক নহে তাহ বুঝিতে পারিবেন । 
এস্থলে 0 (ছটা1) সম্বন্ধে আগো5না করিলে, প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইবে বলিগ| বিরত হইলাম। ইহাঁর ভিত্তি শ্রুতিতে আছে, বারাস্তরে 
তাহ দেখাইতে চেষ্টা করিব। পৃথিবীর সন্ধ্যা যেমন শ্র্কতির বর্ণে বিভাগিত 
হয়, জীবনের সন্ধ্যা তেমনিই প্রত্যেক চক্রের বর্ণে বিভাদিত হয়, এবং হাদম৪ 
তেমনি তালে তালে নাচিতে থাকে । | * 

যাহ! হউক আম।র পুরবীর আলাপে গা (0:29 ) বিশ্রাম স্থান (0:80- 
&০ 13 619 10:05821108 9010৮ 0£৪070906 ) সুর্য্যের রূপ হাদয়ে দেখিতে * গিয়! 
গায়ক সারে-গ। উচ্চারণ করিয়! আবার কর্ম (সংসার) ক্ষেত্রের দিকে নামি- 
লেন (গা-রে“সা ) এবং নিশার অন্ধকারময়ী নি তখন তাহার বিশ্রাম স্থল হইল। 
পুরবীর গান্ধারই প্রাণ (জান ) নিষাদ (সন্বাদী) কর্ম্দ ক্ষেত্রে বিশ্রাম স্থান। 
ধাহার। যোগী তাহার! সুর্যের সঙ্গে তাহার নবীন গন্তব্য দেশে আবার খাদে 
( মুলাধারের দিকে ) নামেন এবং হৃুর্য্যকে আকর্ষণ করেন। এটুকু খাদের 
( উদ্ধারার ) আলাপ । উদারার যুদারার ভাব একই। 

* বাহার! চিত্রকর তীহার! জানেন 0:828৩ বর্ণের ০০268860199 (নীল) 
অতএব প্রত্যেক ০:৪08০ 11818 উদ্দীপ্ত করিতে হইলে প্রথমতঃ নীলের ৪%৪- 
৫০ প্রদান করিতে হয়। ইহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতত্বে আলোচনা করিব হচ্ছ 
রছিল। ক. 
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উর্ধ বিভাগেরও ইতিহাস তাহাই । পঞ্চমকে সুর করিলে তারার স মধ্যম 
| হয়। সুতরাং গায়ক পুনরার চড়ার নিষাদে গিয়। (গ) আবার কড়ি মধামে 
(নি) আসিয়া পঞ্চম কড়িমধ্যম ও মধ্যম দেখাইয়া! গান্ধার হইয়। সুরে নামিয়! 
আসেন । যাহারা ভক্ত তাহার] নীলবর্ণে “সম* ফেনিয়া দেন ; ধাহারা সংসার- 
কর্মী তাহারা স্থরে আপিয়৷ গান শেষ করেন। এই উর্ধজগত ও অধোষগতের 
যুক্তস্থান ম ম এই জন্য পৃরবীতে ছুই মধ্যম লাগে। 
নি সরে" গম+্র্ষপ ধ নি স 
(68১8৮ 85-255 


ছুইটা মধ্যম একত্রিত হইলে যেন €বল! ধিক ধিকৃ করে। “আমি দৃশ্ঠমাঁণ 
গোলক হইতে (প) অন্ৃশ্ঠমান জগতে চলিলাম, আমাকে ধারণ কর” 
“আমাতে অবস্থিত হও? 
এই মধুর ভাষাই পূরবী রাঁগিণীর মন্ত্র। তেমাতে (প) অবস্থিত হইলাম 
ত, তুমি কিন্তু অন্তে যাইতেছ, আবার আমাঁকে গৃহকর্মে ব্যস্ত হইতে হইবে 
আমি যাই কোথা 1-- 
্বারী। সাধক--প পম মগ ম প? (যাইকোথা?) 
হুর্যয--প সনি প ম ম। (হৃদয়ে দূপ দেখ) 
ংসার। গ রে স নি ( অন্ধকার ) 
অন্তরা। সাধক। নি রে” গ প ধর্ম সর্পনির্স অবস্থিত হইলাম) 
নির্সরেপ্গ ভারা) তোমাকে ভক্তি হইতে জ্ঞানে ণইয়। গেলাম । 
হূর্য। সানি নি নিপ ম প ষ ম(হদয়েইথাক) 
সংসার।গ রে" নি সা (অন্ধকারেই থাক ও কর্মফল ভোগ কর) 
পাঠক হয়ত মনে করিবেন এ লোকট৷ উন্মাদ। কিন্তু ইহা নূতন কথ! 
নয়, হৃদয়ের ভাবের যে বিজ্ঞান আছে, তাহা বছ পুরাকালে খধিগণ * 
আবিষ্ধার করিয়াছিলেন; সেই জন্ত মন সাবয়ব ইহ! শ্রুতিতে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। আমরা মুখে পাশ্চাতা বিজ্ঞান স্বীকার করি মাত্র; কিন্তু যাহা 
এখনও আবিষ্কার হয় নাই, সেই অজ্ঞাত জগতের কথ! বলিতে গেলেই 
কথাটা বিজ্ঞান বহিভূর্ত হইয়া পড়ে। কবির কল্পন! কল্পনা নহে। কবি 





* নারদ, কহলার, তুন্ুরু গ্রতৃতি গন্ধর্বগণ। 


৯৩৯৭ ছা প্রণব, ছবি ও গান। ৩৯. 


ইচ্ছ। করিয়া কল্পনা! করেন না। প্রকৃতির ক্ষেত্রজ্ঞে (90৮৮) মন চালিয়! 
দিলেই নীরব শব ও রূপ সাবয়ব হয়। প্রকৃতির প্রলাপ হইলেও গায়ক এই স্থুর 
ভাল বাসেন, এবং কৰি এই শুর লইয়। বৈখারি বাকে সঞ্চারিত করেন। আমি 
অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা! পাঠ করিয়া সন্ধ্যার চিত্র ৪ রাগিনী 
অন্গভব করিয়াছি। চিত্রকর কবি ও গায়ক একই দৈবীশক্তির উপামক । ইহার 
আর কোঁন কথা নাই *[)প911 10 27০৮ আমাতে অবস্থিত হও। টু 
কিন্তু এই আলাপ তানপুরার সুরে যুক্ত ন! হইলে বেস্তরা হইবে। র।গিণী 
দৈবীশক্তির রূপ মাত্র ( পরা প্রক্কৃতি ) অষ্টধ! ভিন্ন অপর গ্রক্কৃতি তাহার বাহুন 
মান্র। অর্থাৎ আপনার সম্মুখে কয়েকটা বর্ণ সাজাইয়া দিলেই যে আপনি চিত্র- 
কর কি গায়ক হইবেন তাহ! নহে; সকলেই “ক” দেখিয়া প্রঙ্কাদের দশ 
প্রাপ্ত হয় না। মনে করিলে পূরবী রাগিনী একটা শব্দের তারতদ্য মাব্র 3 
কিন্ত স্থরে যুক্ত হইলে পুরবী রাগিণী কামাখ্যাদেবীরূপে তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণা হয়েন। পশ্চিমাভিমুখী শিবের অপর। পূরবী শক্তি শিবের পর! 
শক্তিতে ভক্তের হৃদয়ে সন্মীলিত হইলে উদয়াস্তের মধ্যে কোন পার্থক্য 
থাকে না। 
যেমন অস্তকালে দেবী পূরবী মুর্তি ধারণ করেন, তেমন উদয় কালে 
দেবীর ভৈরবী মুর্তি উদ্ভাসিত হয়। ভৈরবী ভৈরব রাগের সহ্চরী। শিবেক্ন 
শক্তি উম । এই স্থলে একটা কথার অবতারনা আবশ্তক। 
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্ররুতিং যাস্তি মামিকাম্‌ 
করক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদে বিশ্যজাম্যহম্‌ ॥ ৭ 
প্র্কতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ 
ভূত গ্রামমিমং কৎনসমবশং প্রকৃতেবিশাৎ॥ ৮ 
ন চ মাংতানি কর্মাণি নিবস্তি ধনগজয় 
উদ্দাসীনবদানীনমসক্তং তেষু কর্ম ॥ গীত ৯ম অধ্যায়। 
যাহারা রাজযোগী তাহার! এই মায়ার গৃঢ় মর্শ অবগত আছেন। আপনি 
ত গীতার ৬৪ থানা টাক পড়িয়াছেন, আপনি ত বিজ্ঞান-বিৎ, গ্রহ উপগ্রহ্র 
গতির কারণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আপনি ত রাসলীল! গ্রাহী, প্রীরুষেের রস. 
লীলার স্বাদশরাশিচক্র উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আপনি আমাকে বলিতে পারেন 
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্ কি গ্রহ উপগ্রহের স্বীয় মেরুদণ্ডে, চিপ হইবার কারণ কি? 'আমাদিগের রা 
: "সনাতন শান্তর কেন ুরধ্যকে অয়নমার্গে গতি বিশিষ্ট করিয়া, পৃথিবী গ্র্থৃতি 


 গ্রহগণকে স্থির বলিয়। নির্দিষ্ট করিয়াছেন ? ইহা কি ভ্রম ? না, ইহাই কি বলিতে 


হুইবে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পুরাতন জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভ্রম সংশোধন করিয়া 
আমাদিগকে কতজ্ঞতাঁপাশে বন্ধ করিয়াছেন ? আমর! কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ সন্দেহ 
নাই। অন্ধকার হইতে আলোঁক ভাল এবং বিজ্ঞান আলোক হইতে প্রন্ঞ। 


আরও ভাল। আপনি শিশুগণকে লাটিম খেলিতে দেখিয়াছেন 1 তাহাদের 
_ জিজ্ঞাসা করুন লাটিমটী কেন মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে - 


ুর্ণায়মান হয়। লাটিমের উপর যদ্দি একটী পিপীপিক। থাকে তৰে সে গতির 
অঙ্টা (শিশু) কে পুর্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতে দেখিবে। ইহাই বিজ্ঞানের 
চরম গতিবাদ। লাটিম ঘুরিল কেন? ইহ! শিশুর (শ্রীকৃষ্ণের ) খেল! । মায়।। 
মায়ার উদ্দেন্ত কি? পিপীলিক1 দেখিবে যে তাহার দেহ পূর্ব হইতে পশ্চিম 
এবং পুনরায় পুর্ব হইতে লুকাচুরি থেলিতেছে ইহাঁতে তাহার আনন্দ হয়। 
গ্রজ্ঞাচক্ষে তাহাতে যুক্ত হইয়া। কি দেখিতেছেন ? যে তাহার শক্তি কুগুলিনী- 
রূপে (লাটিমের দড়ি ) একটি মায়্াগাতি বিস্তার পূর্বক লাটিমকে ঘুরাইয়। 
সুরাইয়া ২৪ ঘণ্টাক ষেরুদণ্ডে ও সৌর বৎসরে ছুইটী অয্ননে (917796108] ০:১1) 
হাবুডুবু খাওয়া! হয়। পুনরায় ক্রান্তি বিন্দুতে আসিয়া ফেলিতেছে। আবার 
তিনি নিজে অজ্ঞাত পরাশক্তি দ্বার সে লাটিমকে ধরিয়া আছেন। ইহাঁরই 


| (7050215063) বুঝিতে গিয়া জ্যোতর্ধিদ পণ্ডিতগণ পরাস্ত হইলেন, 


দর্শনশ।স্্কারগণ বুঝিরাও বিজ্ঞানবিৎগণকে বুঝাইতে পারিলেন না; ভক্ত. 
কেবল স্তম্তিত হইয়! ছিলেন । ইহা হইতে কাল, (1009) এবং দেশ 
(97১০৪), ইহা! হইতেই বিজ্ঞানের আকুঞ্ণন প্রসারণ, ইহ! হইতেই অহঙ্কার 
এবং অষ্টধাপ্রকৃতি। শাস্ত্র খন বলিয়াছিলেন যে হৃর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ 
করে তখন কেবল মায়াশক্তিকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে মাত্র। কলের গ্রারস্তে 
সু্ধ্যের শক্তি যথার্থই মায়াজা'ল বিস্তার করিয়া দৈনিক গতি ও বার্ষিক গতির 
হুষ্টিকরে। এই গতিই ভ্রমের মূল। উহ! অসৎ না সং? তিনি ত নাদবিন্দুতে 
অবস্থিত তবে তাহার এই জিভঙ্গ গতি কি চাতুরী ? (91071 ০: 5518] []) 


(09৮১৮ 00958509891 ) ডাহা তিনিই জানেন। 
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তিনি এই চাতুরী দেখিতেছেন অথচ বন্ধ নহেন। তিনি তলাটিমটা 


ঘুরাইয়া মধ্যে আসিয়া ধীড়াইক্ন, এখন ভক্ত যায় কোণায়? এই জন্ত তিনি :: 


তক্ত যোগীর পৃথ স্ববুগ্নায় রাখিয়াছেন। তাহার এ পরাশক্ষি ধরিয়া তোমাকে 
গুকদেবের সবার উঠিতে ভইবে। তাহার কিরণ বড় মধুর । উহ! সত্য প্রেমমমী, 
গায়ত্রী, সতী। তাহারই অন্ত নাম টম তৈরবী | 
[ ক্রমশঃ | 
শরন্থরেন্্রনাথ মভুমদার'। 


উর এজ 


স্বানম্বীল্স ভনশুওল্ঙ্গ্‌ ॥ 


(১ম সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 
চতুর্থঘবূপ--কামরূপ। 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসধ্য এই ষড়রিপু কামরূপের অন্তর্নত। 
গীতা শাস্ত্রে কথিত আছে +-.. 
ধ্যায়তে! বিষয়ান্‌ পুংনঃ সঙ্গন্ডেযুপজায়তে। 
সঙ্গাৎ সংযারতে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২।২অঃ 
ক্রোধাগ্তবতি সম্মোহঃ সন্মেহোৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ॥ 
স্থৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশে! বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্ত তি ॥ ৬৩।২য় অঃ গীঃ 


রর 
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মনের দ্বারা বিষয় চিস্তা করিতে করিতে মানুষের শত্তৎ বিষয়ে আসঞ্তি 


জন্মে । আসক্তি হইতে বাসন, লোকের সকল বাসনা সফল হয় না, গ্রুতি- 


বন্ধক বশতঃ বাসন! পুর্ণ না হইলে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ 
এৰং সন্মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম জন্মিয়। থাকে, স্থৃতি অংশ হইতে বুদ্ধি নাশ 
এবং বুদ্ধি নাশ হইলে মানুষ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি ইন্জিয়গ্রাহ যাবতীয় কার্ধ্যই এই কাঁম প্রস্থত গু. 
ফাম প্রেরিত। এই কামই জীবের সংসার বন্ধনের মুল। সপ্ততত্বের মধ্যে এই 
তত্ব চতুর্থবশতঃ ইহা তত্ব সকলের ঠিক্‌ মধ্যবর্তী । ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থত৷ 
সম্থন্ধে মন্ধযাও পশুজীবনে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। দেহকে নিমিত্তমাত্র 
ফরিয়! বাহোন্ত্রিযাদির সাহায্যে ও আশ্রয়ে কাম বাহ জগতে নানারূপে প্রকা- 
শিত হয়। 
পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, মন ছুইভাগে বিভক্ত, সংকল্প অর্থাৎ অধোঁমনস্‌ 
(148৮6 01871%3 ) এবং বিজ্ঞান বা উর্ধমনস্‌ (7121)97 1152088 ) কাম 


. এই সংকল্ের সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে কামমনস্‌ কহে; ইহাই মান্ষের 


নিয়মিত সাধারণ জ্ঞান, কিন্ত সংকল্প বর্জিত শুধু কাম, আমাদের মধ্যে পাশব 
শক্তি ভির্ আত্ম কিছুই লহে। 

কাম প্রথণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অন্ুবোধক জীবনীশজি স্বরূপ সর্ব 
পরিব্যাপ্ত হইয়! আছে ; ইহ! আমাদের সুখ, ছুঃখাদি দ্বন্দ অনুভব শক্তির ভিত্তি 
ভূমি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের যে সমস্ত ইন্ড্রিযগণ বাহিক পদার্থ)- 
দির সংস্পশে আইসে, তাহারা পিওদেহস্থিত আভ্যন্তরিক বোধশক্তির কেন্ত্র 
সমুহের সঙ্গে সংযুক্ত । কিন্তু প্রাণ উক্ত ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের কেন্দ্র সমূহের 
সহিত মিলিত হুইয়। যদি তাহাদিগকে ক্রিয়। হবার] অন্ুকম্পিত না করিত, তৰে 
তাহার। স্ব শ্ব ধর্ম এবং কর্তব্য পালনে কখনই সমর্থ হইত না। এই প্রাণ 
অসার কামদ্বার! চালিত হইয়া ক্রিয়! শক্তিশালী হুইয়! থাকে। 

যদি কেহ কোনদ্ধপ কাম ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হয়, তখন তাহার বোধ 
শক্তি কামরূপে গিষ়্া স্থিত হয়। একটি গাছের রশ্মি দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত 
হইল, অর্থাৎ সুক্মাকাশে বা ঈথারে বৃক্ষটির আরুতির আন্দোলন হইয়া, সেই 
আন্দোলন প্রবাহ বাহিক দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিঘাত কৰ্ধিল, সেই গ্রতিঘাতে 


সাল ৮ 11 কি, 22 
কি । 


বি ১৩০৭। 81 : মানবীয় সপ্তরূপ। ৭3. 
| হাওদেকের শারবিক €কোধ সমুদয় আনোপিত হইল তাঁহার আবার ভাগ 
_ পিওদেছের কেন্তরন্থান গুণিকে প্রকম্পিত করিল, কিন্তু যে পর্যান্ত উক্ত আন্বো- 
জনপ্রবাহ নুখ-ছঃখ'বোধ-শক্তির-ক্ষেত্র কামে গিক্স উপস্থিত না হয়, এবং কাছ. 
- আমাদিগকে অনুভধ ন। করায়, সেই পর্যান্ত বৃক্ষের কোনক্ষপ দৃশ্ত আমাদের 
স্মখ দুঃখ উৎপাদক হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কামের দ্বারাই ই্রিয় রঃ 
গ্রাথ বস্ত্রনিচয় আমাদের নুখহ্‌ঃখপ্রদ হইয়া থাকে। রে 
জীবিতাবস্থায় এই কাম কোন আকুতি বিশিষ্ট থাকে না, কিন্ত মরণের পর | 
ইহ! অতীন্দট্রির হুক্ম জগতের স্বচ্ছ উপাদানে কামরূপ ব। কামশরীর ধারথ করিয়া, 
নির্দিষ্ট এক অবয়ব বিশিষ্ট হয় । এই জন্ত কামকে কামরূপ বলা হইয়! থাকে । 

' কামলোকে ভোগ শেষ হইলে যখন আত্মা বদ্ধি-মনস-বিশিষ্ট জীব কাম- 
লোঁক বা বমলোক পরিত্যাগ করিয়। শ্বর্গে চলিয়! যায়, তখন এই কামশরীর 
কামরূপী ভূতের ন্যায় কামলোকে বিচরণ করে। 

যমলোকে পাপকর্থের ভোগ শেষ হইলে জীব ধখন স্বকীয় পৃণ্যকর্দের 
ফল শ্বন্ধপ স্বর্গনুখ ভোগ করিবার জন্ে স্বক্লেণকে গমন করে, তখন কামা্গি 
রিপুনিচয় একটি নির্দিষ্ট অবয়ব বিশিষ্ট হইয় যমলোকে (তৃবল্লেণকে ) পরি- 
ভ্রমণ করে। এই কামদেহের অনুভব শক্তি নিতান্ত কম) জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
বিবেক বিহীন হইয়া ইহ। কেবল পাশব ভোগ তৃষ্ণায় ও ধূর্ত বুদ্ধি ছার! পরি- 
পুর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে । ইহার! ভূতের অবয়ব বিশিষ্ট হইয়! 
যে সকল স্থানে মগ্কপান, মাংসাহার ও ব্যভিচার ইত্যাদি পাশব ইন্দ্রিয় বৃত্তির 
ঢরিতার্থতা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তন্বার| আকৃষ্ট হইয়া! সেই সেই স্থানে উপস্থিত 
হয়,:এবংযাহাদের কামরিপু ও ইন্জ্রিরাসক্তি অতি গ্রবল এবং ছুর্দমনীয়, তাহা” 
দের সমীপে জজ্ঞতসারে গমন করিয়। উক্ত কার্যে তাহাদিগকে আরও বিশেষ 
. দ্ধপে এবং অলক্ষিত ভাবে প্ররোচিত এবং প্রবৃত্ত করে। প্রেততত্ববাদীদিগের 
চক্রে আবিষ্ট ব্যক্তি ষদি ব্যভিচারী ও ইন্দ্রিয়ানক্ত হয়, তবে এই কামন্ধপ ' 
আপিয়া নিতান্তই তাহাকে আশ্রয় করিবে, এবং তাহার হ্াসপ্রাপ্ত শক্তিকে . 
আরও উত্তেজিত করিয়! দিবে । কামদেহ কামে পরিপূর্ণ, কিন্ত অবলম্বন ও 
আশ্রয় ব্যতীত পার্থিব জগতে এই কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থত। সম্পাদিত হয় না,- 
তাই ইহা কামাসক্ত আবিষ্টব্যক্তিদ্িগকে আশ্রয় করে। আবাঁর এই কামদেহ 
(৫ ) 
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এ বেখরলোকগত ব্যকি পরিভাযাগ করিয়া নিয়াছেন,, তাহার সদৃশ কামাসক্ত . 
কোন ব্যকি যদি দর্শকমগ্ডলী মধ্যে উপস্থিত থাকেন, তবে এই কামদেহ 
. ত্কাহাকে আশ্রয় করিয়। বর্ণিত পরলোৌকগত বাপ্জি এবং উকক দর্শকের মধ্যে অতাব- 
নী এক কামাসক্ষির প্রবাহ চালিত করিয়৷ পরিণামে বিষময় ফল উৎপাদন 
করে। 
পরপোকগত বাকি ইঞ্জিন ও ভোগ তৃষা দির কাঁম- 
তোকে কামদেহেয় ছ্বিতিকাল পরিমাণেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । যদি 
মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় নিতান্ত ইন্ত্রিয়ানক্ত থাকে, তবে তাহার কামদেহ কাম- 
'লোকে অধিক দিন স্থারী হইবে, এবং ধিনি জ্ঞানাশ্রয় করিয়া সংঘযতচিত্তে পুণ্য- 
পথে বিচরণ করতঃ জীবন যাপন করিয়! থাকেন, মৃত্যুর পরে যমলোকে তাহার 
কামদেহ অব্পদিন স্থায়ী হয়, এবং তিনি অনায়াসেই কামলোকরূপ বৈতরণীর 
অপর পারে চলিয়া যাইতে সমর্থ হন। আর যদি কোন দৈব ঘটন! বশত$ অক- 
স্বাৎ. কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বা আম্মহৃত্য। করে, তৰে কামে ও প্রাণে যে 
সপ বন্ধনটি থাকে, তাহা! সহদ। ছিন্ন না হওয়াতে কাঁমদেহ সমধিকভাবে 
উদ্দীপ্ত হইয়1 বনুকাঁলস্থায়ী হয়, কিন্তু যিনি জীবনে কামকে সংঘত ও রিপু সমু 
হুকে বশীভূত করিয়া পবিত্র ধর্দ জীবন যাপন করেন এবং তদ্বার৷ সাত্বিক ও 
আধ্যাত্মিক ভাব সমূহের স্কুরণ করেন, তাহার কামদেহ কামলোকে ক্ষণস্থায়ী, 
হয়, এবং তাহ! অচিরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া! অন্তত ও বিলুপ হইয়া যায়। . 
অঞ্ঞনোবাচঃ-- 
অথ কেন প্রযুক্তোংয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ | 
অননচ্ছক্লাপি বার বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬।৩য় অঃ গীত। 
অগ্দুন জিজঞ।স! করিলেন, হে বুঝিবংশধর, পুরুষ ইচ্ছ। না করিলেও কে 
বঙলপুর্ধক তাহাকে পাপাচরখে লিপ্ত করে? 
তচৃত্বরে ভগবান শ্রীক্ণ বলিলেনঃ-_ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুগ সমুন্তবঃ1 
মহাশনো! রহাঁপাপ্য। বিদ্ধেন মিইটবরিণম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
ধূমেনাব্রিযতে বহি ধথাংদর্শোমলেন চ। 
মখোল্মাবতো গর্ভস্থ তেনেদমাবৃতগ্‌ ॥ ৩৮৩. 
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আক জান মেতেন জানিনে!' নিতাবৈরিণা। 
কামরূণেপ কোস্ের দুগ্ষুরেণানলেন চ 5৯৩ : 
ইঞ্জিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্তাখি্ঠান মুচাতে। 
এতৈধিমোহয়তোধ জানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥৪৩ 
তশ্নাতবমিস্ট্রিয়াণযাদৌ নিয়মা ভরতর্যভ | 
পাপ্মানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্‌ ॥ 
৪১।ংর অঃ। গীতা। 
্রীতগবান কহিলেন, হে অঞ্জন, তুমি পুরুষের পাঁপাচরণের যে হেতু 
জিজ্ঞ।স! করিলে, উহা! কাম ; কোন কারণে প্রতিহত হইলে তাহ! ক্রোধ রূপে 
পরিণত হয়, ইহা রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, ছুষ্পুরণীয় ও অতুযাগ্র, উহাকেই 
সোক্ষপথের বৈরী বলিয়া জানিবে। | 
যেমন ধৃম দ্বার বহ্ছি, মলদ্বার! দর্পণ এবং জরাধু ছার! গর্ভ আবৃত থাকে, 
সেইরূপ কামত্বারা বিবেক জ্ঞান আবৃত থাকে । হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীগণের 
চির শত্রু, ছষ্প্রণীয়, অনল সদৃশ এই কামই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়| রাখে। 
ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র; এই কামাশ্রয়ভূত ইন্জিয়াদে ঘার! 
জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়! দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ, 
তোমাকে বিমোহিত করিবার পূর্বেই তুমি ইঞ্জিয়গণকে সংঘত করিয়। স্কান 
বিজ্ঞান বিনাশী পাঁপরূপ কামকে পরিত্যাগ কর। | 
এই কামর্বপ শক্রকে কিন্ূপে পরাজয় করিতে হয় ততসম্বন্ধে শভগবান্‌ 
আবার বলিয়াছেনঃ... | | 
ইঞ্জিয়াণি পরাণ্যাহুরিজ্িয়েভাযঃ পরংমনঃ। 
মনসম্ত পরাবুদ্ধিবুদ্ধেষঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২। ৩ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তত্যান্মান মাত্বনা। 
জহি শত্রং মহাবাছে! কামরূপং হুরাসদম্‌ ॥ ৪৩।৩ গীতা 
ইঞ্জির সকল দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতয়াং ইন্দ্রিয় দেহাদি অপেক্ষা হুক, 
ও ভাহাদিগের প্রকাশক, এজন্ত ইন্জ্রিয়গণ দেহাদি বিষয় অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলির! 
উত্ত। মন ইন্জিমগণকে বিষয়ে গ্রবৃত্ত করে, এলন্ত ইন্দ্রিয় অপেক্ষ। মন শ্রেষ্ঠ, 
বুদ্ধির নিশ্চয়ান্মিকা! শক্তি আছে, এইজন্ত সংবন্গাত্বকা দ্ধ মন অগে্গণ তে, 


এ ্ 
্ে 
ও 





রর দিদি নেই বুদ্ধি অপেকা ত্ে্ তিনিই জায় অঠঞব' &ৈ মহাবাহো, 


৬ বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া, ধার! মনকে নিশ্চলকরত কামরূপ 
. "ছুরাসদ শত্রুকে বিনাশ কর। : 


অসংশয়ং মহাবাহে। মনো সী চলম্‌। ৃ 
অভ্যাসেন তু কৌন্ডেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ ৩৫ । ৬ গীতা 1: 
হে মহাবাহো, চঞ্চল স্বভাব মন যে ছুনিগ্রহ তাহাতে সংশয় নাই, তথাশি 


- ছে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বিষয় বিভৃষ্ণ! দ্বারা! মনকে নিগৃহীত করা যায়। 
... পুরাঁকালে যতি নৃপতি দৈত্যগ্ুরু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে অরাগ্রস্থ হইয়! 


: তস্ত সর্ধ কনিষ্ঠ পুত্র পুরুতে উক্ত জর সংক্রামিত করতঃ তৎপরিবর্থে তাহার 


সতেজ ও বর্ধিষুট নবযৌবন লাভ করিয়া শতবর্ষব্যাপী রাঞক্বোচিত বিষয় বিলাস 


: পর্যাপ্ত পরিমাণে উপভোগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে ৪ তৃপ্তি লাভ করিতে -নঃ 


পারিয়! পুরুকে শ্বীয় সন্নিধানে আনয়নক্রমে বলিতে লাগিলেন £-- 
ন জাতু কামঃ কামানামুপ ভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ! কৃষ্ণবর্মেৰ ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
যৎ পৃথিব্যাং ত্রীহিষবং হিরণ্যং পশবঃ স্ি়ঃ | 
একগশ্তাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্তাতুষ্ণীং পরিত্যজেত ॥ 
বিষয় বাসনার উপতোগ করিলে তাহ! উপশম হয় না, পরস্ত অগ্নিতে দ্বৃতাঁ- 


_ হুতি প্রদান করিলে যেমন অগ্নির তেজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 


: » বিষয় বিলাদ সম্ভোগের দ্বারা ইন্দরিয়নবৃততি-নিচয় প্রশমিত না হইয়া বরং ক্রমশঃ 


1 
টু 


বৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়। তৃষ্! এতই বলবতী এবং অতৃপ্ত যে, এই পৃথিবীতে যত কিছু 


ধান্ত, যব, স্বর্ণ, পশড ও নবযৌবনসম্পন্না রমণীগণ আছে, তাহা একজনের 
সন্তোগের জন্তেই প্রচুর নহে, অতএব এমন ষে দারুণ ও প্রবল তৃষা তাহাকে 


৬ পরিত্যাগ করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য । 


এই বলিয়া! মহারাজ যযাতি পুরুকে তাহার যৌবন প্রত্যার্পণ করিয়া ত্বী় 


১. জরা পুন: গ্রহণ করিলেন। 


ক্ুমশঃ। 
ফুল (সবক । 


ই] . অলৌকিক-ঘটনাবলী। : ০ 


 ্ বলদ ্ 





০০০ 


রর ভগ সিমলাস্থ উবধালয়ের সারিধ্যে, কোন সম্প্ ৃহ্থর এক' ৃ 
যুবা! পুত্র, পণ্ড চিকিৎসায় পরীক্ষোত্তীর্ঘ হইয়া, পশ্চিমাঞ্চলের সরকারী কর্ম 'পাই- . 
য়াছিলেন। গত বৎসরের গ্রারস্তে সেই কর্দোপলক্ষে পাটনার সঙ্নিকটে 
কোন নগরে যাইতে যাইতে একটি জনহীন প্রান্তর পার হুইীতে হয়। সেই 
গ্রাস্তরে একটি প্রকাও দীর্ঘিকার তীর দিয়া যুবক যাইতে ছিলেন, কোথাও জন 


প্রানী নাই, এমন সময় একজন দীর্ঘাকার হিনুস্থানী অকন্মাৎ দীধিকার 
“পাহাড়” মধ হইতে যেন উঠিয়া তাহাকে কক্ষ স্বরে “কীহা জাত11” ছিজ্ঞাস! 
করিল। . যুবক উত্তরে বলিল যে সে তাহার কর্মস্থলে যাইতেছে । ইহ 


তং 


এ আউ কু 


গুনিয়! আগন্তক অধিকতর রুক্ষম্বরে বলিল “ল্যাড়ক1 তুম্‌ আপৃন! ঘর যাও, পর- 
দেশ মে মত, রহে তের! বড়ী বুরী বখৎ আরী হায়।”* যুবক ইংরাঁী নবীশ, 


তাহাতে আবার চিকিৎস! ব্যবসায়ী, বয়সও উচককা। কাজেই অপরিচিতের কথায় 


বড় কর্ণপাত ন৷ করিয়া! ঈষৎ হাঁসিয়! অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকপদ মাত্র, 


গিয়। মনে করিল ষে লোকটা কে কেনই বা আমাকে অযাচিতভাবে সতর্ক 
করিল, একবার দেখ! কর্তব্য। কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে কেহ কোথ| নাঁই। 
কিছু বিশ্মিত হুইয়া আপন গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। 

পরিশেষে নির্দি্ই সহরে পৌছিয়৷ আপন কর্মে মন দিল। কিছুদিনের মধ্যেই 
তাহাকে বদলী কর! হইলে, সে হাজারীবাগ অঞ্চলে আসিল। তথায় ছুই চাকরি 


দিন পরেই তাহাঁর এত কঠিন জর হইল, যে তাহাকে অগত্য। বাটাতে আসিতে 
হইল। বাটা পৌছিয়! বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকথণ দ্বার! তাহার চিকিৎস! হইতে ; 
লাগিল। কিন্ত রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া! অবশেষে তাহার যক্কতে : 


শ্ফোটক উৎপন্ন হইল। ডাক্তারের! শস্ত্রোপচার করাই যুক্তিলঙ্গত বিবেচনা "; 


করিয়া তাহার পিতাকে জ্ঞাপন করিলেন। সকলই স্থির হইঘ।২।১ দিবসে অস্ত্র 


করা হইবে, পোল.টিয়ের ব্যবস্থা হইল। এমন অবস্থায় তাহার কোন আত্মীয়! 


নি্ঠাবতী বিধবা! রাত্রিযোগে স্বীয় পতি ও অপর এক ব্রহ্ধধকে প্র দেখিলেন ও 
 গুনিলেন যে তীহার! রোগীর নিমিত কোন পদার্থ তাহার হস্তে দিয়া পর দিন 


৭৮ 7. পঙ্থান |ইষ্ঠর। 


রত্যষেই! শোগীর বঙ্ষিণ বাঁহতে বন্ধন করিস দিছে অনু কক্ষিলেন ।-পরদির্ন 
বিধবা শুচি হইয়! সেই পদার্থটি রোগীর দক্ষিণ বাহুতে বন্ধন করিয়া দিলেন। 
রোগী ও তাহ র পিতা বড় একটা সধাস্থিত হইলেন ন! বটে তথাপি বন্ধন, 
করিতে কোন আপত্তি করিলেন না । তাহার পর দিবস ডাক্তারের সাঞ্জ সর- 
জাম লইয়া অস্ত্র করিতে দিয় দেখেন যে বরকতের বেদনা ও স্ফীতি প্রায় নাই, 
জর ও অনেক লাঘব হুইয়াছে। ইহাতে নিতান্ত বিশ্মিন্ত হইয়! সিদ্ধান্ত করিলেন 
যে তাহাদের ওষধ ও গোল.টিস্‌ দ্বারাই মহোপকার হইয়াছে । কাদেই অন্ত্র কর! 
নিশ্পয়োজন। তাহার খধধ ও. পথ্যের ব্যবস্থা করিয়! চলিয়া! গেলেন ও বলিলেন 
যে জল ৰায়ু পরিবর্তন কর! নিতান্ত আবগ্তক | কিছুদিনের মধ্যেই রোগী প্রায় 
নিরাময় হইয়! বৈদ্যনাথ যাত্র। করিল। তথায় অল দিন বাস করিতে করিতে 
পুনরায় জর দেখ! দিল ৪ এবার সেই সঙ্গে খুশ খুশে কাশি দেখ! দিল। তত্রতা 
ডাজার্েের! চিকিৎস|! করিতে লাগিলেন ও ক্ষয় দোগ অধিকার করিতেছে 
আশঙ্কা করিলেন। রোগীও দিন দিন স্ষীণ হইতে লাগিল। একদিন বায়ুকোষ 
হুইতে কতকটা রক্তপাত হইল রোগ উত্তরোত্তর ধঠিন হইতে লাগিলে 
যুবকের পিতাকে তাঁর যোগে সংবাদ প্রেরণ কর! হইল। এদিকে বাটাতে 
ভীী৬্াম। পুজ। | সুতরাং সেদিন তাহার পি! কোন ক্রমেই যাইতে পারি. 
লেন ন!। পরদিন রেলগাড়ীতে রওন! হইয়া! টগ্যনাথে গিয়। দেখেন পুত্র প্রার 
মৃমূর্ধ অতিশয় ক্ষীণ। অতি সাবধানে যেন কোন প্রকারে রোগী লইয়া তিনি 
গৃহাভিমুখ্ীন হইলেন। বাটী পৌছিয়! চৌকিতে বসাইয়! অতি ধত্বে তাহাকে 
অন্দরে লওয়! হইল। পরদিন ডাক্তারেয়া আসিয়! বড়ই ভয় গাইলেন শ্রবং 
রোগীর পিতাকে বড় আশা! দিতে পারিলেন না । ওবধ ব্যবস্থা হইল, চিকিৎসা . 
চবিতে লাগিল। কিন্তু বড় কিছু ফল হইল না। একদিন রাত্রিকারো তাহার 
পিত্তা বিষণ্ন মনে রোগীর পার্খে শঙ্যায় বলিয়। থাকিতে থাকিভে হঠাৎ রোগী 
চীৎকার করিয়া “ফিট” হইবার মত হস্তপন্ব ছুঁড়িতে লাগিল, গো গে! করিতে 
লাগিল, শিবনেত্র হইল, ঈাতি কপাটিও লাগিল।.পিত। দিতাস্ত ভীত হইয়। কিং 
কর্তব্য বিষূড় হইয়! গললগ্নবাসে রোগীকে বলিলেন “আপনি কে?” রোগী 
বলিয়া উঠিল “আমি বাব! তারকনাথ” ইহাতে বড় আশ্চর্য্য হইয়া! পিত! 
বলিলেন। আমার ও পুনের কি অপরাধ? উত্তর অপরাধ লান্তিক্য ও অবি- 


৯৪৭৭1] অলে'কিক ঘটনাবলী! ৭৯ 


গ্বাস। আমি রক্ষ! বন্ধন করিতে দিযাছিলাষ তাহাতে তোমাদের কাহারই শ্রদ্ধ। 
হয় নাই। ডারারের ওষধে অধিকতত় বিশ্বাস। এখন দেখি তোমার কোন 
ভাক্তারে কি করিতে পারে। ইহাতে কর্তী। ও পুরবালিনীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া 
অনেক স্ব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাহাতে উত্তর হইল যেপ্আচ্ছা দেখি 
তোদের ভক্তি, কলিকাতায় এক কাঠ! জমির উপয় একটি বিববৃক্ষ স্থাপন! 
করিতে পারিস্‌ তবে এ রোগী আরোগ্য হ'ৰে নচেৎ টাকার শ্রান্ধ ও মনঃকষ্ট 
অবশ্থন্তাবী।” ইহা গুনিয়! বাটার কর্ত! মাগিকতলায় আদেশাহুধায়ী বৃক্ষ স্থাপন! 
করিলেন। রোগীও ক্রমশঃ গ্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল। কিন্তু ২১ দিন অন্তর 
রোগীর উপর “ভর” হইতে লাগিল। এই অবস্থায় রোগী যাহাকে সম্মুখে দেখিত 
তাহার ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়। দিত। কতলোকের উৎকট উৎকট 
রে।গের ওষধ দিতে লাগিল। আজিও প্রত্যহ “স্তর” হইতেছে । কিন্তু অনাচার 
অস্ুদ্ধি হইলে রোগীর ক্লেশ হয়, নচেৎ কোন কষ্টই হয় না); কেবল অজ্ঞানবৎ 
অবস্থান করিয়া প্বক্তার* হয়। রোগের এখন আর কোন লক্ষণই নাই তৰে 
বড় কশ ও রক্তহীন বপিয়! বোধ হয়। আমরা অন্রসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিদ্বিগকে দেখা- 
ইতে পারি কিন্ত বাটার কর্তী ইহাতে অনম্মত। তবে উপরোধ অনুরোধ করিলে 
কি করেন বলা যায় না। “ভর” অবস্থায় অনেকে যুবকের পাদোদক লইয়া যায় 
কিন্ত ইহ! কতদুর যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। 

এক্ষণে বিচার্ধ্য এই ষে প্রকৃতই কি “বাবা তারকনাথ” “ভর দিয়া আশ্রয় 
করেন ? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বৌধ হয় যে কোন *0০০৫ 8736৮ গুড, 
ম্পিরিটু অর্থাৎ দেবার অনুগ্রহ হওয়! সম্ভব৷ গণদেৰতারা যে দেবের পাশ্বচর 
ও আজ্ঞাবহ তাহার! প্রভুদদেবের নাম গ্রহণ করিলেও কৰিতে পারেন। নতুব 
প্রকৃত “বাবা”র অন্গ্রহ হইলে আশ্রিতের মুখে ও দেহে একপ্রকার ওজঃ 
নিশ্থতঃ হইত। একপ্রকার কমন তা লাবণ্য ও দৈবী ভাবের বিকাশ হইত। 
কিন্ত রোগীর আকৃতিতে দেপ্রব | কিছুই উপপন্ধি হয় ন!। যাহা হউক এবিষয়ে 
যাহার! অভিজ্ঞ তাহাদিগকে প্রর তথ্য ছিজানা করিবার নিমিত্তই এই বৃত্ত 
স্তট পন্থাতে প্রকটিত হঈল। 

শ্রঙ্গীরোদ। প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 


সক 


পা জগত) /. 
সার হর যে কথার কঙ্ছা দেখনা! কি আদার মন।.. 
কাজের কথ! নাছ তোমাক বৃথা কালকর হরণ ॥ .. 
উপদেশ নান| মত, পেলেতুদ্দ অবিরত, 
বিচার বিতর্ক কন্ত,। কগিলে হে অনুক্ষণ ] 
ভেবে কিছু কি দেখেছ, ও সবে কি ফল পেয়েছ, 
য। ছিলে তুমি তাই রয়েছ»? না দেখি পরিবর্তন । 
সই ত বিষন়াসক্ত, রাগাদিতে সেই প্রমত্ত, 
নেই বিপু অন্করক্ত, কোথ| তব সংশোধন ॥ 
শা কথায় ফল চাও যদি, কার্য্যে কর পক্জিপতি, 
কাণে শুনে মহৌধবি, কোথ। ব্যাধি প্রশমন ॥ 
তাই বলি ৫রে মন, সাধন! কর সেবন, 


(দিয়ে) সদাচার অনুপান, ভক্তি মধু প্রক্ষেপণ। 


বলবে শুন্বে যদি কথা, সার কররে হরি কথা, 
কথার কথায় হয়েষাবে, ভব-ব্যাধি নিবারণ ॥ 
শ্রীকুঞ্জলাল রায়। 


গান। 
অহংকার ডাই করবে। কিসে ? 
আমার আকার ভাবলে ন্তাকার আসে। 
পু রক্ত নাড়ীভূড়ী, জড়ীভূত হাড়ে মানে, 
আবার, দার গন্পবে দেহের গরব, সেত বাবে সেই শমন বাসে। 
ক্রিয়! কর্ম দান ধর্ম না করিলাম দেবোদ্দেশে, 
ধত জারি ভুরি বাহাহুরী বেরিয়ে যাবে এক নিশ্বাসে। 
দর্পহারী হরি ঘিনি হৃদয় মাঝে জাছেন বসে, 
কিঞ্চিৎ দোষ দেখলে পরে কাণ মলে দেন অমনি কসে। 
সত্যভাঁমার কথ! শুনে মনে মনে মরি হেসে) 
মহেন্দ্র তার কীটান্কীট জোর তুফানে যাবে ভেসে। 


রঃ । 
শ রিং 
ফন 
1) না ্ 
রি ) ১ 
সি ॥ 
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| 


৪র্থ ভাগ । ( আরতি 


০৩ ষ্ এ 






*শা৬ব-ীভা। 


বা 


প্রপন্ন-গীতা 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
( ২১ ) 


সস কহিলেন £-- 


বাজুদেবং পত্িত্যজ্য যেহন্ং দেবমুপাসভে । 
ভূষিত ভ্বাহ্ুবী তীরে কৃপং বাঞ্ছন্থি ছুগাঃ ॥ 
দেবদেব বাস্থদেবে ছাভি যেই জন 
অন্ত দেবতার পুজা করে অন্ুক্ষণ, 
সে ছুশ্মতি পিপাসায়/হইয়া বিহ্বল 
বিয়া গঙ্গার তারে চায় কৃপ-ছল | 


৮২ পন্থা) [আষাঢ় । 


( ২২ ) 
বৌমা কহিলেন ১ 


অপাং সমীপে শয়নাসনস্থিতৌ 
দিবা চ রাত্রী চ ষথাবিগচ্ছতা | 
য্দান্তি কিঞ্িৎ সুকৃতং কঙং ম্য়া 
জনার্দনস্তেন কৃতেন তুষ্তু ॥ 


পুণ্য জলাশর তীরে গমন করিয়া 

শয্যায় শুইয়। কিন্থ! আসনে বসিয়। 

হউক দিবস কিম্বা হউক বজনী 

বায় যেবপ ভাবে থাকি না যখনি, 

যদি ক'রেখাকি কিছু স্রকৃতি কখন, 

তাহে বেন তুষ্ট হন দেব নারায়ণ! 
( ২৭ ) 


জগ্তর কহিলেন ১৮ 


আর্তভাবিষপ্রাঃ শিশিলাশ্চ ভীতা 
ঘোরেষ ব্যাপ্রাপিষু ব্তমানাহ। 
নংকীর্ত নারায়ণশব্দমাত্রং 

খ্মুহঃখাঃ সুখিনো জবস্তি ॥ 


পীড়িত ঃখিত কিন্ব। পুনঃ ভগ্নদেহ, 
ব্যাত্বাদিরো ভয়ে যদি ভীত হয কেহ. 
নারায়ণ শব্ধ মাত্র আনে যদি মুখে, 
সব ছু:খ যায় তার, থাকে মহাসুখে ! 
(২৪ ) 
অজুর কহিলেন £- 
অহং হি নারায়ণ দাসদাস-_ 
দালস্য দাল্সা চ দাস্দ'স। 


১৩০৭ |] পাগুব-গীত। | ৮৩ 
অন্ত্যন্য ঈশে। জগত! নরাপাঁং 
ভন্মাদহং ঢান্যতরোহন্সি লোকে ॥ 


ভরির দাসের দাস, ভারো দান দস, 
তাভারো। দাপের দা হইতে প্রয়াস ! 
এ সংসারে কত জন কত দেবতার 
পৃজ| করে পিরন্ত্রর, সীব1 নাড়ি তার । 
আমি ক্িস্ক সেই সবে করিয়া ব্্জন 
কেবল হরির পদে সপিলাম নন! 
0২৫ ) 
₹ছর কাঁহলেন ও -- 
হরে নামৈৰ নামৈব ন।ইথৰ মম 'জীবনম। 
কলো নাস্কোব নাস্ত্যেব নাস্তের গতিব্গ্থাথ11 


শভরিনাম হরিনাম হরিনাম সা, 
একমান্ধ ভত্রিনাদ জীবন আমার । 
বলিকা“ল জাঁবগণে করিতে উদ্ধান্ 
গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই আর! 
১৬) 
বাশ্ুদেবশ্ত নে তক্তাঃ শান্থাপ্তরগ ভমানসা2। 
ততষা দাসস্তদাসোহহৎ শুবে জন্মনি জন্মনি ॥ 


হরিপদে মন গ্রাণ কষ্ধি সমপণ 
বাহার হয়ে শান্তি বহে সব্বক্ষন, 
“তাহার দাদের দ্াপ হইয়া, শ্রাহরি ! 
জন্মজন্ম ভবে ঘেন জণ্মলাভ করি! 
0 ২৭ ) 
৬শম্ম কহিলেন 2-- 
বিপরীতেঘু কালেযু পারি ণেষু বন্ধুনু। 
ওহি দা" ক্কৃপয়া কৃধ্ শরণাগত বংসপ্গ ॥ 


৮৪ পন্থ। [ [আষাঢ় 


চুনন্ত কালেন চক্র আসিল ঘুরিয়া, 
আমারো জীবন দেখি বাইল চলিঘ। ! 
এ সংসারে ছিল মোর যত বন্ধুগণ, 
একে একে দেখি সব হইল নিধন । 
আশ্রিত-বৎ্সল ওহে কুপাময় হরি! 
এ সময় বঙ্গ মোরে তুমি কপাকবি। 
(5.4) 
এহাহি দেবেশ জগন্িবাস 
নমে হু তে শাঙ্গগিপাসিপাণে 
শপ্রসহা নাং পায় লোকনাথ 
বথোস্তমা ভূতশরণ্য সংখ্যে। 
এস এস এস হরি! এস হে এখন, 
অনন্ত-ব্রজ্ঞা গু-ব্যাপা ভূমি নারায়ণ ? 
শাঙ্গধর গদাধর চক্রধর হরি! 
তব পদে বারবার প্রনিপ।ত করি । 
যদ্ধদক্ষত্রে বপনের ভমিই শরণ, 
তাঁঈ হরি এই ভিক্ষা করিছে এখন $- 
রথ হ'তে ভজবলে ভূতলে ফেলিয়া 
বধ করে ফেল মোরে বাই হে চলিয়া? 


(২৯ ) 
পাএকান্থারপাথেয়ং সংসারচ্ছের ভেষজন্‌ । 


ছঃখশোকপরিত্রাণং হবিরিত্াক্ষরদ্বয়ম | 
জাবন দুগস হনে পথের সম্বল, 
ভহ-্রোগ নাশি এর বধ গুকল 
€শাক--ছুঃখ নিকাদণ করে বিরান 
ধনু পন্য ধন্া হলি এই দুইটা অন্সর 
[ ক্রমশঃ 
শীপূর্ণচন্্র দে। 


১৩০৭।] নম ৫ 


স্ব্বকভাশ & 


বা ও এ পপ আম বত ই শি ০5 


টত্ৰঃ মাস, গ্রীষ্মকাল, বেল! দি প্রহর হইয়াছে ; গাছের একটী পাতাও 





নড়িতেছে না। শ্রীক্ম অসহা হইয়াছে; শরীরের ঘন্ম ধারা বহিয়! পড়িতেছে। 
দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝা! বা] করিতেছে: রৌদ্রের তাপ প্রথর হওয়ায় মনুষ্যগণ 
সকনেই যে যাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, সেই জন্ত 
পথে মানবের কোন কোলাহল নাই। সময়টি বেশ নিস্তব্ধ কেবল শবের মধ্যে 
শুনিতেছি, বৃক্ষ শাখায় বসির়। কতকগুলি কোকিল স্থমধুর স্থরে ডাকিতেছে 
এবং অন্যান্ত কতকগুলি পক্ষীও নানারপ কলধবনি করিতেছে । পাখীগুলির 
কলধবনি বড়ই মধুর লাগিতেছে ; এই শ্রতিন্রখকর বিহঙ্গ কলধবনি নিশ্চয়ই 
উহাদের আনন্দ স্টচ্ছাঁস নতুবা উহা এত হৃদরষ্পশী হইত না। যে বৌদ্রতাপে 
উততপ্ত হইয়। মন্ুধাগণ কতই কষ্ট বোধ করিতেছে সেই রৌদ্রতাপের মধ্যে 
থাকি! পক্ষীগণ কিরূপে এত আনন্ব্ঞজক গান গাহিতে পারে এই সমস্ত 
আমার মন মধ্যে উদয় হইয়াছে । 

আমর বখন ছুটি স্থুর একত্র বাজিতে শুনি তখন যদ্দি উহার একতানে 
বাজিতে থাকে ওবেই উহা শ্রুতিহ্থকর হয় কিন্তু বদি বেস্গুরা বাজে তবে উহ! 
বিরক্তিজনক হয় । এই একতানতাই আনন্দের মুল ; এবং উহার বিপরীত 
ভাবই নির।নন্দের মুল ইহাই সুখ ও দুঃখের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান 
অবলম্বনে আমি এখন বুঝিতেহি বে এই 'জ্যষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রের 
সময, দ্রেবী প্রকৃতি ক্র্যরশ্মিগুলিকে বে সুরে চড়াইয়া বাধিয়াছেন, পাখী- 
গুলির হৃদয় তন্বীও ঠিক সেই চড়া স্থরে চড়াইয়! দিয়াছেন এব* এই এক- 
তানত। নিবন্ধন এই রে'দ্রতাপ উহাদের কাছে ক্লেশজনক বোধ হইতেছে না| 
মানবগণ কথঞ্চিত স্বাধীন ইচ্ছা বৃত্তি লাভ করিয়া, নিজের ছুঃখ নিবৃত্তির উপ" 
নিজেই সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া, প্রক্কতিকে ভুলিয়া গিয়াছে ; সেই জন্য দেবী 
প্রকৃতি হৃদয় মধো বসিয়া, মানবকে দুঃখ নিবারণের সহজ উপায় ।আর বলি] 
দেন না; কিন্ত ইত্তর জীবগণ যাহার। প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 
আছে, প্রন্কঠি তাহাদের ঃখ নিবারণের উপায় নিজেই করির1 দ্িতেছেন। 
“অহং করিবে” এই অভিমানের নশে পড়িয়া মনব ছুংখ নিবারণের উপায় 


৮৬ পন্য । [আষাঢ় । 


অন্বেষণ জন্য বাহিরের চারি ধিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্ত নিজের হৃদয়ের । 
ভিতর যে সর্ধ-ছুঃখ-হারিণী বসিরা আছেন ভ্াহার দিকে আর লক্ষ্য করে না। 
ইহার ফল দুঃখ; ছঃখের উপর ছইখ। 

“অহং কর্তা' এই অভিমানই মানবের যত ছুংখের মূল। সাংখ্যশাস্্র অন্গ- 
সারে এই অভিমানের নাম অহংকারতন্ব। দেবী প্রকৃতির উদ্দেশে এই 
অহংকার তত্ব বিসজ্জন করিতে বিনি শিখিয়াছেন তিনি আপন হদয় মধ্যে 
দেবী প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হন এবং প্রকৃতিও তখন আপন 
সন্তানের দুঃখ মোচনের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। দেবী প্রকৃতির উদ্দোশ্তে 
অহংকার তত্ব বিসঞ্জন যে উপায় দ্বার ফাধিত হয় উহার নাম নমস্কার ! 
ললাটে ক্রয় মধ্যে অহংকারতবের বাস স্তান। ললাট নিঃস্কত তেজ, 
করপুটবূপ অর্থাপাত্র দ্বার। ধারন করিয়া, ব্রঙ্গমময়ীর ব্রঙ্গপদ নিচস্থত ব্রক্ষতেজে 
আহুতি প্রদান কর! রূপ নে ক্রিয়া উহার নাম নমস্কার । টি পা দুটি হত 
ও একটি মাথা, এই পায়ের তেজের একত্র সংহতি করণের নাষ নমক্ষার 
যভ্ত। এই নমস্কার-যজ্দের ফল ভর্তি । এই ভক্তি লাভই মানব জীবনের 
ক্রম বিকাশের চরম ফল । 


আজি ভারি গ্রীষ্ম; ঘন্দের যেন ভ্রোত বহিতেছে। এইঘরন্মের স্রোত 
কথাটি মনে হওয়ায় এক পৌরাণিক কথা মনে হইল! পেব্হু পুত্লাকালের 
কথা--এক পিন দেবলোকে এক বিরাট সভাতে সমগ্র দেবগন উপপ্থিত হইয়া 
ছিলেন; স্বয়ং মহাদেব গান গাহিতেহিনেন। তানপুরার নাদধবনির সঙ্গে 
নিজের স্থর মিল।ইয়া, স্থির আদিতে পুরুযোত্তমের যে সঙ্গীত ব্রহ্মযোনিস্ববপ!' 
প্ররুতির জদয়ে তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া এই বিশস্থষ্টরর কারন হইয়াছিল, সেই 
গান মহাদেব দেবগণকে শুনাইতেছিলেন 3 প্রথম গণাধিপত্তি গণেশ তাল 
“বীদন্টেছিদেন । দেব সভায় পুর্ণানন্দ ৷ ভগবান বিষ গান শুণিয়। মোহিত হই 
পঙ্েন, তাহার পদদ্বয় হইতে ঘন্মের স্রোত বহিতে থাকে । বিষ্পাদ নিংস্যত 
এই তো ধারা দেখিয়া ব্রহ্মা উহ! আপন করপ্িত কমগুডলু মধ্যে ধরিয়া সেই 
পৃতবারি ধরা আবার মহেশের মন্তকে ঢালিয়া দেন | এই আোতের নাম গদা। 
এখান মড1 দেখেছ, ছুই প| ছুই হাস্ক ও এক মাগার সংযোগ । বিষ্তর পা, ব্রহ্মা 
হা. ও মহেশের মস্তক একটি আতধারা দ্বারা নিলিত হইতেছে । এই গঙ্গার 
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আোতই বর্গ তেজের সশ্রোত। ঘর্ণি কেহ প্রণবের রহদ্য ধুঝিতে চাও তবে এই 
ব্রহ্গতেজের আত দিবারাতরি ধ্যান করিত্রে শিখ 1 “আ' বিষু। উ" ব্রহ্ধা এবং 
'ম' মহাদেব, এই তিনের সংবোজক ধারাই গঙ্গার আোত। যিনি ধ্যানবোগে 
ব্রহ্মার কমগুলু ক্ষরিত, বিষুণপদনিস্থত এই পুন বারিধারা আপন মস্তকে 
পতিত হইতেছে দেখিতে পান তিনি বুঝিতে পারেন, বে তিনি এই সুল দেহ- 
ধারী জীব নহেন, তিনি জ্যোতির্ময় লিঙ্গবপ্ইী শিবস্বরূপ। 
ছুটি পা, ছুই হাত ও মাথার মিলন সন্বন্ধে আর একটি ঘটনার কথা বলিব। 
ভগবান পুরুষোন্তম, সকাম জীবের উদ্ধার জন্ত, স্বয়ং সকান সাজিন়] ব্রম্বধামে 
কিছুদিন থেল! করিয়াছিলেন। সেই খেলার মধ্যে এক রঞ্জনীতে বে রজনীতে 
শ্রীমতী নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া, প্রিয়তমের অদর্শনে অধীর! হইয়া, শেষে অভি- 
মান ভাশ্ররে মৌনী হইয়া শরান ছিলেন আমরা সেই নিশীথের ঘটনার. কথ। 
বলিতেছি। সেই নশাথে অভিমানিনী রানার মান ভঙ্জন..জন্য নটবর শ্তাম কতই 
সাধনা করিলেন কিন্ত সমন্তই বিফল হইল। শেষে দুই কর ও মস্তক, দুই পদ্দে 
মিলিত হইল; অভিমান দূরে পলাইল; সুন্দরের অঙ্কে সুন্দরী শোভিতে লাগি- 
লেন। ভগবান কামী সাজিয়া সুন্দপী প্রিক্নতমার পায়ে ধরিয়া! বলিতেছেন -. 
'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং, 
ত্বমসি মম হৃদি জলধিরত্বং, 
স্মরগরল খণগ্ডনং মম শিরসিম গুনং, 
দেহি পদ পল্লবমুদারং।" 
জয়দেব । 
ইহা যে কি রস পূর্ণ তাহ বুঝি বুঝাইবার ভাষা নাই। সাধক ভক্ত 
»১জয়দেব এই রম আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া গুটিকত কথা বলিয়াগিয়াছেন, 
আমর! যদি তাহার হ্যায় সাধক ও ভল্ত হইতে পারি তবে আমরাও এ রসের 
প্রক্কৃত মন্ম বুঝিতে সক্ষম হইব। 
আমর পুর্বে বলিয়াছি যে দেবী প্রক্কতির উদ্দেশে অহংকার তত্ব বিসর্জন 
করাই নমস্কার ক্রিয়া। এই নমস্কার ক্রিয়ার ফল ভক্তি এবং এই ভক্তি লাভই 
মানব জীবনের ক্রম বিকাশের চরম ফল। এই খানে একটি কথ বিশেষ 
কারা উল্লেখ কর! কর্তব্য । অহংকার তত্ব বিসর্জনীয়্ পার্থ বটে কিস্কধ উহ] 
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উপেক্ষগীয় পদটর৫ নহে । আমাদের এই প্রবন্ধের প্রথমেই অ'মরা বলিয়াছি 
যে ইতর জন্তগণের ভিতর অহংকার তত্ব পরিস্ষ,ট হয় নাই বগিয়া দেবী 
প্রকৃতি স্বয়ং উহাদের ছুঃখ পিবারণের ব্যবস্থা করিরা দেন কিন্ক মনুষ্যগণ 
অহংকার বশতঃ দেবী প্রকৃতিকে ভুলিয়৷ ছঃখের উপর ছুঃখ ভোগ করিতেছে। 
কিন্ত ত।ই বলি পশু পক্ষা প্রভৃতি জীবকে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রে্ জীব বলিতে 
পারি না। মন্তব্য বে ইতর জন্ত অপেক্ষা শ্রে্গ জীব সে বিষে কেহই 
রুখন সন্দেহ করে -নাই। কোন্‌ তত্ব আশ্রয়ে মন্গব্য ইতর জন্তগণ অপেক্ষা 
শ্রেট ইহা চিন্তা! করিলেই বুঝ যার বে মনুষ্য অহংকার তব্বের স্ফরণ হওরা* 
তেই মনুষ্য ইতর জন্তগণ অপেক্ষা শ্রেঠ হইয়ছে। জীব কত শত নোনি ভ্রমণ 
করিয়া! অহংকার তন্ধ উপাঙ্জন করির। তবে মনুষ্য হইয়াছে; সুতরাং অহংকার 
তত্ব উপেক্ষণীয় পদার্থ নহে। কিন্তু অহংঙ্গার তত্ব বিপজ্জনীয় পদর্থ কারণ 
উদ্থাই বাবতীয় দুঃখের মূল । এই অহংকার হইতেই রাগ ও দ্বেষ উদ্ভূত হর 
এবং এই রাগ দ্বেষই ক্রেশের মুল 

দেবী প্রকৃতি এই সংলার চক্র ঘুরাইতেছেন ; জীব এই চক্রে পড়িয়া নান] 
যোনি ভ্রমণ করিতেছে । জীব এই চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পশু পক্ষী আদি 
নান! যোনি ভ্রমণ করার পর যখন তাহাতে অহংক;র তন্ব উদ্ভূত হয় তখন জীব 
মনুষ্য হইল; এই অহংকার তত্ব ক্লেশের মূল। তবেকি এই ক্রেশের মুল 
অহংকার তত্বের উদ্ভব করাই প্রকৃতির চরম উন্নেম্ত ? জীবকে কষ্ট দিবার 
জন্যই কি প্রকৃতি এই সংসার চক্র ঘুরাইতেছেন 2 স্বভাব স্বরূপ! প্রকৃতির 
স্বভাব কি এতই নিষ্ঠুর 2 ইহার উত্তর এই ঘে প্রক্কতি নিদ্ঈয়া নহেন । অহ্‌ং- 
কার তত্বের উদ্ভাবন সংসর চক্রের চরম উদ্দেগ্ত নহে । অহংকার তত্বের 
উদ্ভাবন, প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য নহে । অহংকার তত্বের উদ্ভাবন, প্রকৃতি 
চর্ম উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণ সংগ্রহ মাত্র (17)981)5 (0 16 610 )1। জীব 
অহংকার তত্ব উপার্জন করিয়! উহা! প্রকৃতি পদে বিদজ্জন দিলে ভক্তি রিপা 
এক-প্রবণা-বুদ্ধির উদ্ভৃব হয় ; জীব তখন এই বুদ্ধি তত্বে যুক্ত হইয়৷ প্রক্কৃতি কি 
পদার্থ এবং নিজেই বাকি পদার্থ ইহ বুঝিতে পারে জীব বখন এইবরূপে আপ- 
নাকে চিনিতে পারে তখন তাহার সম্বন্ধে সংসার চক্রের নিবৃত্তি হয়। ভক্তি 
লাভ ও তাহার আন্ষক্ষিক আত্মজ্ঞানই সংসার সক্রের চরম উদ্দেশ্য 
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প্রাচেতসদক্ষ ও মনুয্য। 
৩৯ীচেভস দক্ষ মৈথুন ব্যাপারের প্রবর্তক । প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে মন 


দ্বারাই স্ষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্র স্ষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছেন1"দেখিয়! তিনি প্রব্রজ্যা 
অবলম্বন পূর্বক বিদ্ধ/গিরির সন্নিহিত একটি ক্ষুত্র পর্বতে দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ 
করিলেন। তিনি হংসগুহা নামক প্রসিদ্ধ স্তো ঘার ভগবান্‌ অধোক্ষজের স্তব 
করিতে লানিলেন এবং হরি প্রসন্ন হুইয়া প্রজাপতির সম্মুখে আবিভূত হইলেন | 
ভগবান্‌ বলিলেন --. 
এষ পঞ্চঅনস্যাঙ্গ ছহিত। বৈ গ্রজাপতে: | 
অসিকী নাম পত্বীত্বে প্রজেশ প্রতিগৃহাতাম্‌ 
মিথুনব্যবায়ধর্মস্ত ২ প্রজীসর্গমিমং পুনঃ । 
মিথুনব্যবারধর্ষিণ্যাং ভূরিশো। ভাবয়িষ্যসি ॥ 
ত্বত্তোহ্ধন্তাৎ প্রজাঃ সর্বা মিথুনীভূয় মায়য়। 
মদীয়য়। ভবিষ্যস্তি হরিষ্যস্তি চ মে 'বলিম্‌ ॥ 
হে দক্ষ, প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্তা অসিক্ীকে পত্বীরবূপে গ্রহণ কর। স্ত্রী 
পুরুষে মৈথুন ধর্ম অবলম্বন কর। তাহ হইলে প্রভূত পরিমাণে প্রজ। সমষ্টি 
হইবে। তোমার পরবর্তী প্রজাসকল মদ্দীয় মায়াবশে স্ত্রীর সহিত মিধুনীভৃত 
হইয়! পুত্রাদিবূপে উৎপন্ন হইবে এবং আমার নিমিত্ত পুজোপহার আহর্ণ 
করিবে। রা 
প্রভো, তোমার মাক়্াবশে-মৈথুন ধর্মের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে । আমরা 
বিনা মৈথুন ব্যাপারে তোমার বলি আহরণ করিব। করপুটে নিবেদন করি, 
মায়াজাল সংহরণ কর | বিশ্বনাথ. তোম।র কপা ব্যতীত জীবের নিস্তার নাই। 
তোঙার পবিজ্র চরণরেণু দ্বারা যে পৃথিবী পবিজ্রা হই ছে) সে পৃথিবী মধ্যে আর 
মিথুন ব্যাপার ধর্ম ভাল দেখায় ন। 
সৃষ্টির যথেষ্ট প্রচার হইল। সকল জাতীগ্ন জীবেরই আবি9াব হইল। ক্রমে 
ক্রমে মঙ্ছষ্য পৃথিবী মধ্যে অবতীর্ণ হইল । 


১৩৯৭1]. প্রাচেতসদক্ষ ও যনুষ্য। ৯ 


ষহ্ুযোর আকার বিশিউ লীব ও যথার্থ মনুষ্য এ হুয়ের হধো অনেকে 
প্রতেদ। | 
কেবল মন্ধষ্যের রূপ খাকিলেই মনুষ্য হয় না। 
আহারনিদ্রাভয়মৈথুনধ, 
সামান্তমে তৎ পশুভির্নরাণাঁম্‌ | 
ধর্মমো হি তেষামধিকে। বিশেষ; 
ধর্মেণ হীনাঃ পশু ভিঃ সমানাঃ ॥ ্‌ 
পশুর জান নাই। মনুষ্যের জ্ঞান অ'ছে। যে মনুষ্যরূপধারী জীবের জান 
অথবা জ্ঞানের বৃত্তি নাই, সে পশু । পশুর ইন্দিয়বৃত্তি আছে, এবং ষনুষারপ- 
ধারী পশুরও ইন্সিয় বৃত্তি থাকে। কিন্ত ছুয়ের মধ্যে কাহারও মনোবৃত্তি থাকে না। 
স্ন্দর মনুষ্যমেহের রচন1 কাল্সিক সৃষ্টির চুড়ান্ত ব্যাপার । মনুষ্য দেহ. 
ধারণ করিয়া কর্ম ও উপাসন' দ্বারা জীব জ্ঞান লাভ করিতে পারে। 
মনুষ্য দেহ কবল ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত-নছে। 
পুরঞ্জনী মনুষ্য দেহের অধিষ্ঠাত্রী হইন্স। পুরঞ্জনের অপেক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। পুরঞ্জনী ইন্দরিয়বৃত্তির রাণী। পুরগ্রনীর মন্ুষ্যপুরী পঞ্চগ্রাণ করে। 
সে পুরীর রাজা কৰে আমিবে' ঃ 
পূর্ব কল্পে মনুষ্যদেহ পাইয়! জীব ধরাশক্তি কর্ম ও উপাসন1 দ্বারা ধর্ম 
সঞ্চয় করিয়াছিল। কল্লের অবসানে সেই সকল শ্ীবঞ্জন লোকে গমন করে। 
কারণ ত্রিলোকীর সম্পুর্ণ ন'শ হয় এবং প্রলয়াি গীষ্টিত হুইয়! মহর্লোকবাসী- 
গণও জনলোকে গমন করেন। জনলোকে জীখ উদ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার 
লাভ করে। সেখানে জীব ও ঈশ্বর বন্ধু। ছুদৈরজভেন। বেদের স্ইে দুই 
নুপর্ণ, দুই সা । 
যখন ত্রিপোকীর পুনঃ স্থ্টির পর মন্ুষ্যদেহের রচন] হয়, তখন জনলোঁক- 
ব'সী প্রলয়াবশি্ঠ জীবের উপর টান পড়ে। পূর্ব করে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়! 
সেই সকল জীব কথষ্চিৎ ধর্ম উপার্জন করিয়াছিল। তাহাদের জন্ত আবার 
মনুষ্য দেহের;রচন। হইয়াছে । আবার তাহার! অগ্রসর হইবে। আবার তাহারা 
ত্রিংলাকীর মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া! বর্মের ক্ষেত্রে, উপাসনার বলে অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে 
সম্পূর্ণ করব র চেষ্টা করিবে। 


৯  পস্থা । | [আষাড়।" 
. পুর্ন এইবার জনলোক ছাড়িয়া অধোগামী হইলেন। হা পুরঞজন /ভিনি 
"আপনার সখ।কে পর্য্স্ত ভুলিতে লাগিলেন! পুরপ্রনীর অঙ্কে তাহার সর্বনাশ 
হইল। পুরঞ্জনের হিতাহিত জান আছে, তাই রক্ষা | সেই হিতাহিত জ্ঞান- 
বশতঃ যখনই পুরঙ্গনের অনুতাপ হয়, তখনই সেই অনৃষ্ট সথা, সেই একমাঞ্জর বন্ধু, 
একমাত্র ত্রাত, পুরপ্ননকে পূর্ব কথ! ম্মরণ করাইবার"চেষ্টা করেন। যখনই 
. পুঃজন জনলোকের কথা মনে করিতে পারে, তখনই তাহার মুক্তি লাভ হর 
একবার জীব সেই সধার কথ! মনে কর। যদি মায়ার কুহক হইতে নিপ্তার 
পাইবার ইচ্ছা কর, যি এই সংসারে হাবুডুবু খেলিবার ইচ্ছা নদ থাকে, তবে 
সই অনন্ধ বন্ধুর কথ স্মরণ কর। 
কা ত্বং কন্তাপি কে বাঁয়ং শয়ানে। বসা শোঁচসি। 
জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ হ॥ 
অপি ম্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞতসখং সথে। 
ছিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্‌ ভৌমভোগরতে। গতঃ॥ 
হংসাবহঞ্চ তবঞধার্্য সথায়ৌ মানসায়নৌ। 
অভূতামন্তর/বৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্‌ ॥ 
সত্বংবিহাঁয় মাং বন্ধে! গতৌ গ্রাম্যমতির্মহীম্‌। 
বিচরন্‌ পনমদ্রাক্ষী£ কযাচিনির্মিতং স্তিয়া ॥ 
পঞ্চারামং নবদ্ধ।রমেকপ।লং ত্রিকোষ্ঠকম্‌। 
ধর্টকুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রক্কতি স্ত্রীধবম্‌ ॥ 
পঞ্েন্জ্রিয়াা আরাম! দ্বারঃ প্রাণ! নব প্রভো। 
তেজোঁছিবন্নানি কোষ্ঠ।নি কুলমিন্রিয়সংগ্রহঃ ॥ 
বিপণস্থ ক্রিয়াশক্তিভূতি গ্রকৃতিরব্যয়। ৷ 
শক্যধীশঃ পুমানত্র প্রবিষ্টো নাববধ্যতে ॥ 
তশ্মি-্ত,ং রাম স্পৃষ্টো রমমাণোহস্রতস্থতিঃ | 
র্‌ তৎসঙ্গাদীদৃশীং প্রাপ্ত! দশাং পাপীরসীং প্রভে।| 
রর : ভূমি কে এবং কাহার ? তুমি এই যে ভৃপতিত পুরুষের জন্য শোঁক কত্ি- 
। তে ইনিই বাঁকে ?তুমি কি আমায় চিনিতে পারিয়াছঃ আমি তোমার 
"জেদ! তুমি পুর্বে আমার সহিত স্যনুখ অনুব কারিযাছিধে। বদিও আমান 


চক ? উঠ রশ 
নী 
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বসা চিনিতে পর, তখ/পি তোষার কি এম্ুপ স্যণ হর যেকোন কালে টিন 
“কোন বন্ধু টা সখে, তুমি পাধিব সুখে রত হুইয়! আমাকে পরি দ্যাগ রা 





ছুই জনে সহ্ম্ন বৎসর কাল রাত একত্রে বাস করি। বন্ধে, তুমি আমা ক 
পরিত্যাগ করন গ্রাধ্য্গথে রত হইয়া পৃথিবীতে ।আগমন করিয়াছিলে এবং 
বাসস্থান অদ্বেষণ করিতে করিতে কোন কামিনী কর্তৃক বিনির্শিত এক পুরী 
দর্শন করিয়াছিলে। প্র পুরীর পাচাটি উপবন (শব্াদি ), নয় দ্বার, একটি 
রক্ষক (প্রাণ), তিনটি কোষ (ক্ষিতি, জল ও তেজ), ছয়টি বণিক ( পাঁচ জানে-' 
ভ্রিয় ও মন, এই ছয় বিষয় সমর্পণকারী বণিক্‌), পাঁচটি হাট (পাচ কর্শোর্তরি়),- 
এবং পাঁচ ভূত সেই পুরীর উপাদান কারণ। একটি স্ত্রী সেই পুরীর অধীশ্বরী। 
পুরুষ এই পুরীতে প্রবেশ করি আপনাকে জানিতে পারেন ন1। এই পুড়ী 
মধ্যে রমণী স্পর্শে তোম'র ম্বপ্ণপজ্ঞান লোপ পাইয়াছে। রমণী সঙ্গ হেতু 
তোমার এই ছূর্দশ! ঘটিয়াছে। 
ভগবান্‌ পুরঞ্জনকে সম্বেধন করিয়া বলিলেন, অমর! ছুজনেই হংস। 
অহং ভবান্‌ ন চান্তস্ত।ং ত্বমেবাহং বিচন্ষ, ভে1। 
ন নৌ পন্তন্তি কবরশ্ছিদ্রং জাতু মনগপি ॥ 
তুমি ও আমি-_-আমর! ভিন্ন নহি। সথে আমাকে তোমা বলিয়াই জান ।.. 
ধহার! তত্বঙ্গ, তাহার! আমাদিগের ছুই জনের মধ্যে অন্ুুমাত্রও অন্তর দর্শন. 
করেন না। এ 
যেখানে যেখানে মন্ুয্য আছে, সেইখানে এই পবিত্র বানী প্রতিষ্যনিত 
হউক। এই পবিব বাণী মন্গষ্যকে চিরবিন প্রবোধিত করুক। দেই চির হৃদ. 
ঈশ্বরের বাক্য অবহেলনা করিয়। মনুষ্য যেন গভীর পঙ্ক মধ্যে নিপতিত না. 
থাকে। রি 
পুরঞ্জন যতই ভুলিয়া! থাকুক, তগবান্‌ তুমি যেন পুত্প্রনকে ভুলিও ন। 
স্বাহাকে একবার সখা বণিয়! সম্বোধন করিয়াছ, লে. তখনই ক্কতার্থ হইয়াছে | . 
(যাহা বাকী আছে, তোমার ক্কপান্ন তাহ।ও পূর্ণ হইবে। . 
পুরন হিঠাহিত্‌ জান বাইয়া অংসিয়াছছিল বলিয়া পূরনের জি. 


১৪ পন্থা । [আষাঢ় । 


শা -সছে। হিতাহিত জান ন? খীকিলে মনা, যথার্থ মনুষ্য হইতে পারে 
পলা। 
অর্ধম্ণে! মাতৃ ক! পত্রী তয়োশ্ছরর্ণয়ঃ স্থতাঃ | 
যত্র বৈ মানুষী জাতিত্রক্ষণা চোপকল্িত। ॥ 
অধ্যমার পরী মাতৃক|। চর্ষণির! ত|হাদিগের পুত্র। সেই চর্যণিদিগের মধো 
্রঙ্গা মন্যা জাতির কলপন। করিয়াছিলেন 
এই চর্ধণির কণা পর প্রবন্ধে দেখা যাইবে। 


উপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। 
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অধিক দিন হয় নাই, বর্ধমানের সঙন্গিকট বসস্তপুর গ্রামে আমি এক পাগল 


৯ ৬ 
হি 


দেখিয়াছিঙ্গাম। তাহার সম্বন্ধে ষে এক অলৌকিক ঘটন৷ প্রত্যক্ষ করি, তাহাই 
এখানে যথাঘখ লিপিবদ্ধ করিলাম। এী পাগল একদিন কোথ! হইত বসন্তপুরে 
উপস্থিত হয়| সে সমস্ত পিবদ ঘুরিষা ঘুরিরা বেন্ড়াইত। কথন ছাই ফেলিবার 
স্থানে, কখন বাঁ প্রস্থতির আতুড় ফেলিবার স্থানে, কখন বাণীককত ময়লার উপর 
বসিয়া থাকিত। গাজর ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড পিয়া থাক্ত। তাহার মাথায় তৈল!- 
ভাবে চুল তামার সায় দৃই হইত। শরীর হইতে এমন তীব্র একট। ছূর্দ্ধ বাহির 
হইত যে, ত'হার নিকট তিষ্ঠ।ন তার হইত । পাগলের কার্যের মধ্যে ছিল সমস্ত 
দিন “মঙ্কার ক নি' রাস্তার কানি, প্রস্থৃতি সংগ্রহ, আর নিজের মাথায় হাতে 
কাণে সাঞজান। তাহাকে কখন কথ। কহিতে দেখা যায় নাই। কখন একস্বানে 
উপবিষ্ট থাকিতেও কেহ দেখে নাই। অস্থিবুতাই যেন তাহার স্বত।ব(সদ্ধ ছিল 
তাহার গলে এক গাছি ষজ্জেপবীত ছিল। সেই জন্ত সকলে তাহাকে ব্রাঙ্গণ 
বলিয়া অঙ্গমান 'করিত। 

প্রা্ন দশ দিন অভীত হলে আমি এক দিন পাগলের প্রকৃত ব্লহস্য জানি 
বার জন্ত তাহাকে ধরিয়াছিলাম। পাগঙগকে নিকটে বদিতে বলায় সে কোন 
আপছ্ভি না কিয়া অমার নিকট বসিল, তাহার পর যথাসমন্ত্রে তাহাকে স্বানা" 


১৩৪৪1") তেজ | ৯৫. 


হাঁর করাইলাম' এবং পাচ্ছে পলায়ন করে এই আঁশশ্কায় তাহাকে একটি গৃণছ আবিস্ত 
করিয়! রাখিলাম। পাগল সমস্ত দিন শীরবে স্তব্ধভাবে কাটাইয়াদিল। সন্ধা 
আরম্ত হইতেই সে যেন ব্যন্ত হইয়৷ উঠিল। একবার উঠিয়া দাঁড়ায় আবার বসে । 
এইরপে ছট্ফট্‌ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ৭টা হইল। হটাৎ পাগলের মুখ , 
হইতে অতি ব্যাকুল স্বরে বহির্গত হইল *আমি যাব'*। প্রবন্ধলেখক সাগছে 
জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন যাইবে? ? উত্তর নাই--নীরব। আবার “ আমি যাৰ * 
“কোথায় যাইবে ? আবার নীরব। এই সময় পাগলের চক্ষুর চঞ্চলত1 ও মুখের 
বিষণ্নতা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যেন সে যাইতে না পাইয়া! বড়ই হুঃখধিত ও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । সে জাবার বলিল “আমায় ছেড়ে দাও” আমি বলিলাম 
ছাড়িব না, আজ এখানেই থাকিতে হইবে পাগল বলিল, “তাহ। হইলে ত বাড়ী- 
তেই থাকিতাম'। পাগলের মুখে এই কথ৷ শুনিয়া আমি বিশ্মিত হইয়। বছিলাম 
“কেন কেন ?” পাগল বেন হটাৎ ঘাত্স সংবরণ করিয়া! এবং যেন কোন অর্ধো- 
চ্চারিত কথ! লুকাইয়া বলিল, “না, আমি এক জায়গায় কখন থাকিতে পারি নাঃ । : 
“পার না, আজ থাকিতে হইবে, আবার নীরব । আবার “আমি যাইব । তাহাতে 
আমি বিরক্ত হইয়। বলিলাম তোমায় অদ্য সমস্ত রাত্রি এইখানে বসাইয়। 
রাখিব । কিছুতেই যাইতে দিব ন!। রাত্রিই প্রভাতে 1চ্ছ। যা ইও। | 

পাগল ঈধৎ হাস্য করিয়া বলিল “তুই কি জানিবি ? ভিতরে যে মোহময় 
নিত্য সৌরভে আমি বিভোর, তাহা তুই কি জানিবি ? তাহ। আমিই জানি, যে 
আনন্দময়ের আনন্দ রসে আমি নিমগ্ন তাহা আমিই জনি” | তাহার মুখে হঠাৎ 
এইরূপ ব্রঙ্গজ্ঞানের কথা শুনিয়। বিস্মিত হইলাম । ভাবিলাম প্রকৃত তথ্য 
জানিতে হইবে। এই ভাবিয়া বলিল.ম 'তুমি আমায় জানাইয়৷ দাও? তাহা". 
হইলেই ত জানিতে পারিবঃ। 

পাঁ। তোর সে বুঝিবার ক্ষমতা। নাই। 

আ। কেন। তুমি ক্ষমতা দাও; যেকপে বুঝিতে পারি সেইরূপে বল, ব'ল" 
ককে বুঝাইঝর মত বুঝাও। বুঝিবার শক্তিও ত দিলেই পার। | 

পা! আমর সে শক্তি নাই। সে$তামার হিজের শক্তি সাপেক্ষ চেষ্টা 
করিলে তুমি দে খক্তি,বাড়াইতে পাৰিতে। -কিন্/তাহ| যখন কর নাই, তখন 
অপরে তাহাকে কিরূপে বাাইবে 


8৬ .. পন্ড িশাষাঢ়। 
এ. আআ। আচ্ছা, কত দানার উপযোগী গিষি গুহা কত নিবিড় অরণ্য কত 
* রেশ থাকিতে তুমি এই সামান্ত গল্লাতে ঘুরিয়া বেড়াও কেন? এখানে খাঠায় 
তোমার উদ্গেস্ত কি? | 
পা। উদ্দেখী অন্ত কিছু নহে। এখনকার মনুষ্য শৃন্যতাই এখানে থাকি- 
বার কারণ, যেখানে প্রক্কত মনুষ্য থাকে, তথায় থাক বড় কঠিন। তেঙ্গস্ী 
মানবদিগের শরীরে এমনই একটা আকর্ষলী শক্তি আছে, যাহাতে অল্পতেজা পি* 
গের বহু কষ্টেয় সঞ্চিত তেজটুকু আকর্ষণ করিয়া লয়। 
. আ। এখানে কি একটাও মনুষ্য নাই? 
পা। নাই বলিয়াই এই ১০1১২ দ্দিন আছি জানিও। মনুষ্য ধাঁফিলে এক 
দিনও থাকিতাম না। দেখ বহু দিনের কত কথেয় সঞ্চিত ধন কেন €্বচ্ছায় 
নষ্ট করিব? আর সেই জন্তই পাগল, সেই জন্যই এই পাগল(মি। 
আ। তাহ! হইলে আপনার তেজ আছে? 
প1। না, তাহ! হইলে এরূপ অবস্থায় ঘুরিয়া মরিব কেন? 
. আ। আপনি যখন ষন্গুব্যের আকর্ষণ ভয়ে মনুষ্য হীন স্থানে থাকি বলি. 
লেন, স্তখনই শ্বীকার কর! হইয়াছে যে আপনি একজন তেদস্বী, আমার সানুনয় 
প্রার্থনা আমায় বঞ্চনা! করিবেন না। আপনার সেই £ঠতেজের কিছু আমায় 
_ ধোখাইক্জ। কতার্থ করুন। 
পা। না, তেক্জ কি দেখিবে ? সেন্প কিছু নাই। 
আ। আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব ন'। আমায় দেখাইতেই হইবে। 
প1। যদি নিতান্তই দেখিতে চাও--তবে দেখ--» 
বলিতে বলিতে কথ! শেষ না হইতেই সমস্ত গৃহটা বিদ্যুতের আলোকে পরি- 
পূর্ণ হইয়। উঠিল। বিদ্যততরঙ্গে ক্ষুদ্র গৃহ ঝক্মক্‌ করিয়। বলনিয়। উঠিল। 
একবার ছুইবার তিনবার তড়িততরঙ্গের কম্পনে গৃহ কম্পিত হইল। আমার 
ময়ন বফলদিত হইল। আমি ভীত স্তত্ভিত আশ্চর্ধ্যাহিত হইয়! জড়ের ন্তায় উপবিষ্ট 
স্লছিলাম। পাঁচ মিনিট হইয়া! গেল। দর্শনশক্তি ফিরিয়া আসিল দেখিলাম আর 
সেখানে সে পাগল নাই, গৃহ বাহির, গৃহ পার্থ; রাস্তা, গ্রাম ক্রমে গ্রাষান্তর 
: তন্ন তন করিয়। অন্বেষণ কর! হইল » কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। 
মি র।মগতি বিদ্যাবিনো। 


বি 


১৪] প্রণব ছবিও গান. ৯৭ 
 ওপন্বত ছন্বি ও গান & ৮ 


(২য় সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠার পর হইতে) | 
৫০ীরবী পশ্চিমাভিমুখী, ভৈরবী পূর্ববাভিমুখী। পূরবী জীরাগের ত্র, ভৈরবী 


ভৈরব টি ্ত্রী। রাঁগ শিবের ছয় মর্তি, রাগিনী শক্তির নানাবিধ মূর্ত । ভৈরবী, 
শিবশক্তির প্রভাতী সম্মীলন অতএব মনোহর । গৌরী আবগুঠন উদ্মোচন, 
করিয়া প্রলিত হুতাশনকে (প্রমাতিযিক্ত করিতেছেন।* এই মধুর সঙী ধনে 
৪টী সুরই কোমল _ 


১ 


রেগধনি 


মাফার আবরণ নাই অতএব অন্ধকার নাই। 


পূর্ব গগন; 


আলোকচ্ছটা বের্ণনীয় নহে) 


২ ম স নীলবর্ণ গগন) (818৩) ভক্তি 
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৫ স প উদীয়গান হূর্য্য (হিঙ্কুল) কর্ছ 








(ভৈরব) _ লে।হিত 
টা ৬ নি উার ধবল আভ।! 
| ( লনিত1) 


তের ভৈয়রীর পা হব্য বুঝিয়া হইবেন। 
৩ 


ও পন্থা । আধাঢ়।] 


রাগের আলোচন! করা বর্তমান প্রৰন্থের উদ্দেশ্ঠ নয় তবে মতীর প্রেমভাব, 
উদ্দীপ্ত-অগ্রির সংমিশ্রণে কি করিয়া ভৈরবী যুর্তি ধারণ করে, উহার আভাষ 
দিতে গেলে ছুই একটা রাগের কথা বলিতে হইবে। ভৈরব অরুণ বর্ণ | গ্লষভ 
(রেখাব) আদন। সতী «রে' পীঠস্থা। প্রেমবারি পেচন করিয়া অগ্লিতে 


কোমলভ। প্রদান করিতেছেন । রে বাহন | মধ্যম 'জান' (ভক্তি, আনন্দ) নি 
জ্ঞান পৌত ), যাহার! গায়ক তাহার! ইহার সহিত পৃরবীর পার্থক্য দেখিবেন 
পুরবীতে মধামে (হৃদয়ে তাহার জ্যোতিতে ) দীড়াইবার শক্তি ছিলনা, এখন 
মায়াবরণ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে (1515 9০0৮০1]60 )। অতএব মধ্যমই আমার 
প্রাণ (জান )। মধ্যমই (মা) ভৈরবীর “গান”? | ধাহার। কাশীর গায়ক, তাহার! 
টপ্লায় ধ্যমের পরে কড়িমধ্যম দিয়া ভৈরবীর আনন্বব্ধন করেন। কিন্তু 
পুরবীতে অবরোহী সময় কড়িমধ্যম হইতে মধ্যম দিয় গান্ধারে আইপে । পুরবীর 
প্রণব উকার পর্য্যন্ত পছুছিয়া (গ) বিশ্বান্ত হয়। ভৈরবীর প্রণব 'মা” পর্য্যস্ত 
লইয়। যায়। এই জন্য তাপ্্রিকগণ দেবীর বিমর্ষ ও উদ্দীপ্ত ভাব দেখিয়। থাকেন । 
উৈরবীতে বিমর্ষ ভাব নাই। প্রেমও কোমল ভক্তিময়, জ্ঞানও কোমল 
ভক্তিনয়,। কেন ন!, মা সকলকে আহ্বান করিয়া নিজের কোলে লইতেছেন। 
মা হেমাভ হইতে পীত, পীত হইতে নীলসূস্ব ধারণ করিতেছেন | উম হইতে 
হুর্গা, হুর্গী হইতে কালী। সকলেরই কোমল রূপ। সেই পঞ্চম পুনরায় সুর 
করিয়া ধ “নি” কোমল 'রে' গা কোমলের শ্থান অধিকার করিতেছে। 

এই শিবশক্তির সম্মীলন ঘে কি মধুর তাহ! বাক্য দ্বার। পরিস্ফট করা 
সম্ভব নয়। নারদ যখন বীণাধবনি করিতেন, তখন ন!কি দেবী মুর্তিমান হুইতেন।. 
সে মুর্তি উনবিংশ শতান্দীর পাশ্চাত্যভাব জড়িত ভাষায় বুঝাইব আমার 
সাধ্য কি ? 

ভৈরবী প্রণবের কোমল ভাব। ভৈরব ও ভৈরবীর ঠাটের পার্থক্য নিয়ে 
প্রদত্ত হইল :-_ 








এম. উ.--এই দৃষ্টান্ত গুলি কোমল পর্দা বুঝিতে হইবে-+ 2 । 
ভৈরব ও ভৈরবীর রূপের সঙ্গে পৃরবীর পার্থক্য বুঝিতে পারিলেই উদয় 
ও অন্তের চিত্র (2100102) উপলব্ধি করিতে সণর্থ হইবেন। টব পূরবীর 
গান্ধার লইয়া আছেন। তিনি শ্ীরূপে চন্ত্রাবলীব কুঞ্জে নিশাবনান করিয়া 
প্রেমের ছাপ লইয়া আপিগাছেন। ভৈরবীর স্তি যুক্ত হইয়া তাহ! পীতর্্ণ 
ধারণ করিল (জ্ঞান। পূরবীর 79719 581 5৫৮ ভৈরবীতে নাই । একদিকে 
প্রাণের অবসান অন্যদিকে উখান। আর একট্টি পার্থক্য এই যে পুরবীর জান 
মধ্যম নয়, অতএব “ধ' 'নি' হৃদয়ের ভক্তি দ্বারা কেন্দ্রারুই হইয়া কোমলত। প্রাপ্ত 
হয় নাই। বিরের দীর্ঘ নিশ্বাস এবং প্রিয় সক্ষীলনের হর্ষোৎফুল্ল আবেশের 
নিশ্বাসের যে পার্থক্য, পূরবীর ও ভৈরবীর সেই পার্থকা। পাঠকগণ দিবা 
অবসান হল কি কর বসিয়। মন' সুন্দর গানটীর স্বরলিপি করিয়া দেখিবেন 
হৃদয়ের শক্তির (ভাবের ) আকুঞ্চন ও প্রসারণ ও সন্ধার ডুবু ডুবু ছবির সহিত 
তাহার সার্দৃশ্ত আছে কিন1। বারান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা আরও বিশদ 
ভাবে করা যাইবে। ভৈরবী রাশিণীর মাশুধ্য একদিনে বুঝা বার *হে। 


ক্রমশঃ 1 


জস্রেন্্রনাথ মজুমদার । 


৬.5 ৮৯৬ ্ এ. রর: 522 ১১ | 
) নে সর ৰা ঃ 8:১০ + ৮7 

: পা ক! দা রা |] রি রা ৯: জা 

্ রত ্ ॥ ৮৩, 
172৪8  পঙ্থা। আঁষাড়ি।] 

। , চি জ 
১5 
৪.2: । 


(৩য় বর্ষের ৮ম মংখ্যার ২৫৬ পৃষ্ঠার পর হইতে) 
৯ম পরিচ্ছেদ 
চতুর্বিংশতি তত্ব। 

“স্ম্ুবহাভূতা ্তহস্কারো বুদ্ধিরব্য ্তমে বচ | 


ইন্ত্রিয়ানি দটৈকঞ্চ১পঞ্চ চেক্দ্রিরগেচরাঃ ॥৮ 
(ভগবগগীতা। ) 
পপ্রকৃত্যা ক্ষোভমাপন্নে পুরুষাখ্যে জগদ্গুরৌ । 
মহান্‌ প্রাহুরভূদ্‌ বুদ্ধিস্ততোইহং সমবর্তত ॥ 
অহঙ্কারাচ্চ সক্ষম ণি তন্মাত্রন্ট্রিয়ানিচ। 
তশ্নাত্রেভ্যোহি ভূতানি জাতানি জগতঃ কৃতে ॥ 
আকাশবাম্বমিজলভভূময়োহক্জ ভবাম্রজ। 
বথাক্রমং কারণত্ামেকৈকস্যোপযস্তি বৈ ॥। 
| ... (বৃহন্নারদীয় পুরাণ। ) 
ধিনি দ্র বাঁ জ্ঞাত তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই চিৎ ব! চৈতন্ত ও জ!নশ্বরূপ 
গ্ররুষু বা আত্মা, এবং তিনিই সৎ। 
“সচ্চিদেকং বঙ্গ (মহানির্বাণ তন্ত্র) । 
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রচ্ছ'? শ্রেতি)। 
 মহাগ্রলয়ে নিরবয়ব নিরাকার অরূপ নিক্ক্রিয় চৈতন্তত্বূপ এই ত্রক্জই 
অবশিষ্ট থাকেন, এবং তখন মায়াশক্তির প্রতিবিঙ্বোৎপাদিক! ক্রিয়াভাবে মায়া" 
শক্তির ক্রিয়াভাব বা ক্রিয়াশৃগ্ভা বস্থাকে অব্যক্ত, প্রধান, বা যূলপ্ররুতি ইত্যার্থি 
সংজা। দেওয়া হয়। আবার যখনই মায়াশক্তির ক্রিয়া ব্রন্ষের আত্ম প্রতি বিশ্ব- 
দর্শনোম্ুখত| হয় তখনই নিরাকার মায়াশঞ্তির সাকার অবতারম্বরূপ * শক্তি ” 
' প্রকাশিত হয়েন। | | 
রি “স্বমেব সুঙ্মাতং স্থুলাব্যক্তাব্যক্তত্বরূপিণী। 
নিব্াকারাপি সাকারাকস্ত।াং বেদদিতুমর্থতি |", 
মেহানির্বাণ তন্ত্র) । 


১৬০খা সাধনা। ১০১ 


এই শক্তি অনির্রচনীয় এবং অলো[কসামান্তঙ্যোতির্মী। এবং এই শকিই 
বঙ্গের প্রথম দ্বৈতজ্ঞানের কারণ। ব্রহ্ম, এই সাকার পরমঞ্জ্যোতির্শয়ী শক্তিকে, 
প্রথম ক্রিয়ার দর্শন করিয়া, ঈশ্গরসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন,এই ঈশ্বর মায়ার সাজ: 
বস্বায় মহেশ্বরসংজ্ঞায় সংগ্রিত। র্‌ 

নিরবয়ব মায়াশক্কির প্রথম ক্রিয়ায়ই মায়া হইতে মহত্ত্ব প্রা তয় 
অর্থাৎ মায়? মহত্ত্ব ঝা বুদ্ধিসংজ্ঞক পদার্থ সৃষ্ট্য।রস্তে প্রসব করেন। এই সময়েই 
মায়াশক্তির দ্বিতীয় ক্রিয়ায় অহস্কারতত্ব উৎপন্ন হয় জর্থাৎ মহত্ত্ব অহঙ্কারহত্ব 
নামক পদার্থ প্রসব করে। এবং ইহার অব্যবহিত পরেই মায়াশক্তির বিভিন্ন 
প্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণন্বরূপ সাকার জ্যোতি্্মীশক্তিসংবেগে, 

ংঙ্কারতত্ব হইতে একই সময়ে ইহার সান্বিক ও রাঁজসিক ভাগ হইতে একা- 
দশ ইন্দ্রিয় এবং তামপিক ভাগ হইতে পঞ্চ তম্মাত্র বা পঞ্চ সুক্ভৃত উৎপন্ন হয় ১. 
এবং এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে শক্তির ক্রিয়ায় পঞ্চ স্থুলভূত সৃষ্ট হয়। জৈব ্থল- 
দেহ সকল এই স্থুলপঞ্চ ভূতনির্মিত। পাঞ্চভৌতিক স্ুলদেহগুলি স্বয়ং ক্রিয়াশীল 
নহে বলিয়াই, স্বয়ং ক্রিয়াশীল শক্তি কর্তৃক ইহাদের আকুঞ্ণন, গ্রসারণাদি পঞ্চ- 
বিধ অবস্থা সংঘটিত হয়; ইহারা সম্পূর্ণরূপে এবং সর্বতোভাবে শক্ত্যাধীন। 
জীবগণের বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছা" ক্রিয়া-ও জ্ঞান পাঞ্চভৌতিক জগতের. সুতরাং 
পাঞ্চভে ঠিক দেহনকলেরও পরিবর্তনমূলক বলিয়া, পাঞ্চভেতিক দেহের 
জীবগণ শক্তিদেহধারী ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন। এক ব্রক্গই শক্তিদেহধারী ঈশ্বর . 
এবং পাঞ্চভৌ তিকর্দেহধারী অসংখ্য জীব! বিভিন্ন প্রকার শক্কিসংবেগ জীৰ- 
গণের বিঠিক্নপ্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণ বলিয়াই 'জীবগণ ঈশ্বরের 
অধীন, অর্থাৎ জীবগণ স্বয়: কিছুই করিতে পারে না) তাহাদের ইচ্ছা, ক্রিয়া 
ও জ্ঞ'ন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, যেহেতু ঈ বরের বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছাইজীবগণের বিভিন্ন 
প্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণস্বরূপ বিভিন্নপ্রকার শক্তিসংবেগের কারথ 
বা পূর্ববর্তী ঘটনা। বিভিন্নপ্রকার শক্তিসংবেগ, বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও 
জ্ঞানের কারণ বলিয়াই উক্ত শক্তিকে “ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশত্তি” সংজ্ঞায় অভিহিত 
করা যায়। এবং জীবগণের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তিদংবেগ[ধীন বলিয়াই জীব- 
গণের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান সসীন, কিন্ত শক্তি ঈশ্বরের দেহ বলিয়াই ঈশ্বরফে 
শক্ত্যাবীন বলা যায় না, যেহেতু! শক্তিদেহ বিবক্ষায়েই তিনি ঈখর) এবং 


৯$ই পদ্থা। আঁষাড়।] :. 


ইচ্ছা কিয়া! গ জ্ঞানের কারণভূত শক্তি তাহার দেহ বলিয়াই তাহার সর্কেচ্ছা, . 
সর্মঘজ্ঞত| ও সর্বাসক্ষমত। শ্বীকার্ধা। | 


সাকার আদি আত্ম-প্রতিবিষ্ইই ” শর্ত,” যেহেতু ইহা অন্থান্ত প্রতিবিস্ব- 
সকলেয় বীজ ও মৃঙ্গকারণ। এই শক্তিকে অহংজ্ঞান হয় বলিয়াই ব্রহ্গ এবং . 
শক্তিদেহবিবক্ষায়ে ঈশর । এই শক্তিকে কয়ক্রিয়াশীল স্বীকার করিতে হয়, 
যেহেতু ইহার ক্রিয়ার অন্ত সাকার কারণ নাই। এক সাঁকার পদার্থের ক্রিয়া 
অন্ত সাকার পদার্থের ক্রিরার কার, যেমন তেজের ক্রিয়া! বাষুল গত্যাদি ক্রিয়ার 
কারণবপে দৃষ্ট হয়। শক্তিনামধেয় সাকার পদার্থের সংবেগরূপ ক্রিয়া অন্ান্ত 
সাকার পদার্থ সকলের আকুঞ্চনাদি পঞ্চবিপ অবস্থার মুপকাঁরণ মনদেহ নাই; 
কিস্ত মূলকারণের কারণ নাই, এজন্য শক্তি ধে স্বয়ং ক্রিয়াশীল, ইহা কে ন 
গ্বীকার করিবেন? 


যদি বল শক্তি যখন সাকার জড় পদার্থ, তখন এই শক্কি স্বয়ং ক্রিয়াশীল 
বিদ্ধপে হইতে পারে? পাঞ্চভৌতিক জন্ড জগতের ন্যায় এই শক্তি ও ত মহা- 
প্রলষ়ে অস্তহিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর মাগি এইমাত্র বলিতে পারি ষে, 
ব্রঙ্গে কিছুই অসম্ভব নহে ; এই শক্তিই ব্রহ্মশক্তি 'এনং ইলিই অনাদি অনন্তক্ধাল 
জগ'ভর স্য্টিকত্রী, পাঁলনকত্রী ও সংহারকর্রী। স্বয়ংক্রি যাশীল এই শক্কি 
অনাদি অনস্তকালই আাছেন, 'তবে মহা প্রলয়ে ইনি আপনা আপনিই অনৃষ্তা 
হয়েন অর্থাৎ ত্রদ্ধে অব্যক্ত থাকেন এবং হ্যা প্রারস্তে আবার হনি স্বয়ং আবি- 
ভূ্তা হয়েন। ইঞার ক্রিয়াতেই ইনি সাকারনূপে দৃশ্ত এবং আবার ইহীর ক্রিয়া- 
তেই ইনি অঘ্ক্ত)ব্রদ্ম অনাদি অনন্তকালই নিক্রিয় আছেন, তিনি কেবল 
সাক্ষীরপে দ্র! মাত্র । এই শক্তির স্বরূপ কাহাকেও বুঝান যাইতে পারে না, 
যেহেতু ইনি পঞ্চভৃতা্দির অতীত পদার্থ) পঞ্চভূতাদি এই শক্তি হইতে শক্কিসং- 
বেগে প্রাছভতি হইয়া থাকে এবং আবার কালে এই শক্তিতেই লীন হইয়। 
যায়। এই শন্তিই জৈব অন্তঃকরণের আবির্ভাব তিরোভাব ও পরিবর্তনের 
ক্কারণ। এই শক্তির বিনাশ. নাই, ইনি কেবল অব্যক্ত হয়েন মাত্র এনং ইহ 


ূ হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয় তাহারও বিনাশ নাই, কারণ এই জগৎ শক্তিতে 
: লীন হয় মাত্র 


রঙ্গের যে ময়ানায়ী শক্তি আছে তাহা সর্ববাদী সন্ত )--- 
“অহমেবাস পুর্ধস্ত নান্তং কিঞ্চিিগাধিপ। 
তদাত্মরূপং চিৎসণ্বং পরব্রদ্ধেকনামকম্‌ ॥ 
অপ্রতক্যমনির্দেস্ত মনৌপমামনাময়ম্‌। 
তন্ত কাচিৎ স্বতঃ সিদ্ধা শক্তিম্মায়েতি বিশ্রুত1 ॥* 
(দেবীগীতা।) 
মায়াকে ব্রহ্ম হইতে এখনও অর্থাৎ জগতের স্থিতিসময়েও অভিন্ন যদি 
কেহ নিশ্চয় করেন তাহা হইলেও এই সাকার শক্তিকে নিরাকার মায়াশক্তির 
. অবতার স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু জাগতিক সর্ধবিধ পরিবর্তনাদির কারণ 
এই শক্তিরই সংবেগ ) ধাহার। এই শক্তিতক কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা 
এই শক্তির স্বরূপ কতকট। বুঝিয়াছেন। মহানির্বাণ তন্ত্রে নিম্ন লিখিত ক্লোকটা 
প্রাপ্ত হওয়! যায় 3. 
া “স্থ্টেরাদৌত্বমেকা সীস্তমোজপমগোচযম্‌ | 
ত্বত্তোজাতং জগৎ সর্বং পরংরন্ষসিস্থক্ষয়! |” 
এখানে ত্বম্শন্বে কথিত সাকার শক্তিকেই বুঝাইয়াছে বলিতে কফোনওই 
বাধা নাই বেছেতু এই শক্তি ত্যষ্টির আদিতে অগোচয় অর্থাৎ অনৃস্ থাকেন 
কারণ তখন তিনি অব্যক্ত এবং স্থষ্্যারস্তে দৃশ্য হয়েন, বিশেষতঃ ইহা হইতেই 


টু 
4 


১ ১৩০৭ এ [.. সাধনা । ১5৬7 


ই্টার ক্রিয়ায় বা অন্তরসংবেগে জগতের উৎপত্তি এবং ইর্ছাতেই স্থিতি ও জয় 


হইয়া! থাকে । যদি এই শক্তি হইতে মীয়াশক্তিকে স্বতন্ত্র শক্তি বলিতে কেন 
ইচ্ছা করেন, আমার তাহাতে কোনওই আপত্তি নাই, তবে ইহ! তিনি 
্বীকার করিতে বাধ্য যে এই শক্তি মায়াশক্তির অবতার এবং ইনি যে সময়ে 
ব্রন্মে অব্যক্ত থাকেন তখনউ মায়ার তিরোভাব এবং ইনি যখন ব্যক্ত হুয়েন 
তখনই মায়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে । যদ্দি বল এই শক্তিকে কোন পদার্থ 
বলা যায় না, ইনি প্রতিবিদ্ব মাত্র, এবং প্রতিবিষ্ব কোন পদার্থ নহে । আমি 
সবই স্বীকার করিঙ্গাম, কিন্ত শক্তিনূপ প্রতিবিশ্ব জ্ঞান স্বরূপ ত্রক্ম দর্শন করিয়। 
থাকেন ইহ! সত্য এবং জ্ঞ/নম্বরূপ ব্রর্ষের কোন ভ্রযও নাই ইহাঁও সত্য? এই: 
প্রতিবিষ্ব মিথ্য। দৃপ্ত নহে স্বীকার্ধ্য যেহেতু অনাদি অনন্ত কালই এই প্রতিবিত্ব 

আছে, তবে মহাগলয়ে ইহা হদ্ষে অব্যক্ত হয় সাত । ব্রহ্ম স্বয়ং জান, জানের 


3৯8 পস্থা। আধাঁড়।)7 7. 
শর নাই শ্বীকার্ধা, তবে ব্রদ্ষ, এই শক্তিরূপ প্রতিবিশ্ব কোন পদার্থ না হইলে, রা 
এ অপদার্থ দর্শন করেন কিরূপে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ইহ! ব্রদ্ষের 
নিত ধর্ম বা প্রক্কৃতি যেত্রঙ্ম আপনাকেই শক্তিরূপ প্রতিবিস্বাকারে দর্শন 
করিয়৷ থাকেন ) আমিও ঝলি ষে এই শক্তি প্রতিবিদ্ব বটেন কিন্তু নিত অর্থাৎ 
'নাদি অনস্ত কাল এই শক্ত/াপাধি পদার্থ আছে, এবং কোন সময়ে এই পদার্থ 
আন্ধে অব্যক্ত থাকে ও কোন সময়ে ব্রহ্ম হইতে আবিভূত হইয়া প্রকাশিত 
ছয়) ইহ! কি ব্রঙ্গের ধর্ম হইতে পারে না 2 
ত্বসেব সুম্মা তং স্থল! ব্যক্তা ব্যক্তস্বরূপিণী। 
 নিরাকারাপি সাকার কল্তাং বেদিতুমর্হতি ॥ 
কালসংগ্রসনাৎ্ কালী সর্বকেষামাদিরূপিণী। 
কালত্বাদাদি ভূতত্বাদাদ্যাকালীতিগীহতে ॥ 
পুনঃ শ্বরূপমাসাদয তমোরূপং নিরাকৃতিঃ। 
বাঁচাতীত্তং মনোহগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ 
সাকারাপি নিরাকার। মায়া বহুবপিণী। 
ত্বং সর্বাদিরনাদিস্তংকর্তী হ্রী চ পালিকা ॥ 
ঘর্দি বল শক্তিনামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ শক্তিকে 
নিত্য পদার্থ বলিলে ছুইটা নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং 
*রঙ্ধ একমেবাদিতীয়ম্” এই শ্রুতিবাক্যের কোনওই সার্থকতা থাকে না। 
আমি লি শক্তিকে নিত্য পদার্থ বলিলেও উক্ত শ্রতিবাক্যের অবমানন! কর, 
হয় না. যেহেতু এই শক্তি ব্রদ্মেরই শক্তি, এই শক্তির নিত্য বর্তমানতা স্বীকার 
করিলেও ত্র্মকে “একমেবান্বিতীয়ম্‌” বল! যাইতে পারে; বিশেষতঃ নির্ববণ- 
মুক্তিতে হনি মুক্ত ব্যক্তির নিকট একেবারে অদৃশ্ঠ হয়েন; ইনি সদসতরূপিনী। 
 আ্বগংরূণ দ্বৈত এখন দৃষ্ট হওয়াতেও যখন 'ব্রহ্গ একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” তখন শক্তিকে 
অনাধি অনন্তকাল স্থায়ী জ্.ন করিয়া এই শক্তিকে ব্রন্মের শক্কি বলিমা 
জানিলে কেনই না ব্রন্ষকে “একমেবাছিতীয়ম্য বল! যাইতে পারিবে ? জগৎ. 
_ কনিত্যয ক্র্থাৎ মহাপ্রলয়ে মূলকারণে লীন হয় বা বীজরূপে থাকে বলিয়াই যদি 
, আঙ্ককে “একমেবাদিতীয়ম্, বলা যাঁয়, তবে ব্রহ্ধশক্তিও যখন মহা প্রলয়ে অব্যক্ত 
৭ খাচকন খন উত্ত শক্তিকে ছিত্য হলিয়াও কেননা ত্র্গকে 'একমেবাদিভীদঘ : 
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বল! যাইবে? এই শক্তিই প্রকৃতপক্ষে কালী, ভরা, দুর্গা প্রহতি নামে চির- 
দিন অভিহিতা ; এবং এই শক্তিরই অধীন সকলে আমরা । শক্তির নিতাতা 
কেহ স্বীকার কর বা নাই কর কিন্তু নকলেই যে একই শক্তির অধীন ইহা কেহই 
অস্বীক!র করিতে পারিবে না, কারণ পদেপদেই তোমাকে এই শক্তির 'মধীন 
দেখিতেছি এবং তুমিও অবীনতা বোধ করিয়.থাক। সেষাহ! হউক একই শক্তি 
্বয়ং ক্রিরাশীল বলিয়াই এই শ-স্তদেহান্তিমানী ঈখর জগতের বাৎ৩৭৯ কার্য 
কর্ত॥ এবং এই অন্ঠই জীবগণ ঈশখরের অদীন) এবং এই জন্তই ঈশ্বর জীব- 
গণের উপান্ত ও আরাধনীয়। তুমি উপাসনা! ও আরাধন। স্বীকার কর বানা 
কর, আমি তোমাকে প্রতি মুহূর্তেই উপাপন! করিতে দেখিতেছি, এবং শক্তি 
তোমাকে চিরবরিন্ই উপাসনা করাইবেন। এই শক্তিকে ঈথর অহ-খ)ন 
করেন বলিয়াই তাহার ঈখরহ এবং এই জন্যই বলি, ম! তার! শক্তিরূপিণী অর্থাৎ 
শক্তিই তহার রূপ বা দেহ; এবং এই জন্যই বলি মাতার! শক্তি-স্বব্ূপা, যে হতু 
শক্তির কার্ধ্যই তীহ।র কার্য তার! মায়ের বর্তমানত। ও তাহ র কর্তৃত্ব শ্বীক।র 
করিলে, গর্ভধারিনী মাতার প্রতি ভক্তি যদি অবশ্ত কর্তব্য ভয় তবে এই -হ 
মাতার প্রতিও ভক্তি কেননা অবশ্থ কর্তব্য হইবে? এই মহ,মাত। কি পাস্তা 
ও আরাধনীয়! নহেন ? | 
মা তরা! আনন্দময়ী মা! তুমি ঈববরেরও পরম সেব্যা! তোমাকে বিনি 
পাইয় ছেন, তোমার সেই অলোকদা মান্প্স্োতির্শয়ী সৌমামুত্তি খিনি ্ষণ- 
কালের নিমিত্তও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার কোন্‌ তত্ব জানিবার.বাকি আছে 
তুমি যাহাকে মুহর্তমাত্রও সর্ধতত্বজ্ঞানের কারণম্বরূপ তোমার দর্শন দানে 
কতার্থ করিয়।ছ, তঁ1হার পক্ষে তন্ব সমুদ্র করতলম্থিত আষলক্কীবৎ সহজ 
দৃশ্ত সন্দেহ নাই এবং তে।মার স্বরূপব্যঞ্জক ওক্কারদ্বপ মন্দার গিরির গভীর 
ধ্বনি ও নির্ধোষই তাহ'র সমুদ্রণস্থন ক্রিয়ার প্রক।শক। সমুদ্রন্থন তোন র 
দর্শনকাগা ভক্তের পক্ষে কঠিনতর ব্যপার নহে। তে.মার কার্য তূমিই ফর 
মা, কিন্ত মস্থনকাধ্যে তোম'র ভক্তের কর্তৃত্বানিমান আছে বলিয়ই তছার 
আত্ম প্রসাদরূপ আনন্দ, এবং এই অন্তই, মা, তুমি আননমরী ! মহা প্রলয় পর্যযস্ত 
তে.ম।র দর্শনই তোমার ভক্তসাঁধকগণের সাধনার লক্ষ্য। তুমিই যদি মহাঁ- 
প্রল্ব পর্য্যস্ত তোমার আনন্দের মহাসংস'র লইয়া থকিতে প.র, তাহ! হইলে 
এ 


ডা পন্থা? [আফাটি। 

তোমার শুকুসপ্তানগণ মতৃক্রোড়ে থাকিয়া মহা প্রলয় পর্যন্ত কেনই না আনন্দে 
কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইবে ? মাতা গ্রক্কত সম্ভ'নের মৃত দর্শন করিতে 
পরবেন না, ত.হ! সংমাদের ক্ষুদ্র সংসারেই দৃষ্ট হয়। তুমি যাহাকে দর্শন. 
নিয়া এবং তে।ম কে দর্শন করিয়। ভোমাকে ধিনি ম| বলিয়া চিনিয়াছেন, 
ভিনিই তে মার বখার্থ সন্ত/ৰপব্ববাচ্য, এবং তুমিও যথার্থ ত,হ রই মাতৃশবা- 
ভিধেয়। মা সম্ত।নের মৃত্যু দেখিতে পরেন না বলিয়াই, তোম:র দর্শনকামী 
সম্ত।নগণ অমর অর্থ'ৎ মহা প্রলয় পর্যন্ত তে ম'র স্থশীতপ প্রেমপূর্ণ ক্রোড়েস্থিত 
অবেধ অপোগণ্ড শিশু। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুকে চাক্চিক্যশালা দ্রবাজাতের 
যতই গ্রলোভন দেখানযাউক না কেন, সে কিছুতেই প্রলে৷ভনে ভুলিয়া 
ম.তৃক্রেড় পরিত্যাগ করিব না; এই জন্যই তোম!র ক্রোড়েস্থিত ভক্ত 
শিশু মে.ক্ষকেও তৃণবত তুচ্ছ জ্ঞান করে। তে।ম।র ক্রোড়েস্থিত থ/ক'ই 


তে|মার ভক্ঞের পরম পদ, দেহেহু এই পদেস্থিত থাকিলে মে।ক্ষ দিরও 
ক।সনা থকে না। 


(ক্রমশঃ |) 
শ্রীক্ছেশ্বর মণ্ডল। 





দৈবী হেষ। গুণময়ী মম মীয়। ছুরত্য়া। 
মামেব যে প্রপন্যস্ত মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
গীন্ত1--"৭১৪ 


১৩৯৭] ২০ অভয়? ৯ | 
ভ্য্ডম্স £ 
সসপশসপস্পসসমদ টিন নিট 0০০২০ 


হুভডগবান গীতার ঘোড়শ অধ্যায়ের প্রারস্তে-দৈবসপ্পদ সম্পন্ন ব্যক্তির লক্গধ , 


নির্দেশ করিয়াছেন। 
«“অভয়ং সত্বসংগুদ্ধিজ্ঞ নযোগব্যবস্থিতিত 


রং গা রী 
ভবস্তি ₹স্প্দং দেবীমভিজাত হু ভাকত।” 


« হে অঞ্জন! ঘিনি দৈবী সম্পদ্‌ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; অঞ্তয়, শুদ্ধচিত, 
জনযোগনিঠা প্রতি গুণ তাহাতে বিদ্যমান থাকে! দৈব-সম্পৎ-সম্পন্নের 
বিশিষ্ট গুণগ্রামের নির্দেশ করিতে গিরা ভগবান্‌ প্রথমেই « অতয়* গুণের 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই “অভয়” কি পদার্থ তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখ! 
উচিত। 

এ পুথিবীতে সকলে দৈধী সম্প+ লয়! জন্মগ্রহণ করেনা । অধিষ্কাংশ 
লোকই মান্য কিন্বা অন্তর প্রকৃতি সঙ্গে করিয়া আনে। তাহার! শ্বভাব্তঃ 
অভয় প্রভৃতি সদ্গুণের অধিকারী হয় না। এ সকল গুণ তাহাদিগকে অনেক 
যত্কে উপার্জন করিতে হয়। কি উপায়ে অভয় গুণ আয়ত্ত হইতে পারে তাহার 
অনুপন্ধান করা আবশ্যক । 
জগতের মণ্যে যে কিছু পদার্থের সহিত মানবেন সম্বন্ধ ঘটে, সে কল পঙার্থ 
ছুই প্রধান শ্রেণীতে বিত।জ্য। এক শ্রেনীর পদার্থের সম্পর্কে মানুষের চিত্তে রাগ 
(£00906০7) উৎপন্ন হয়। আর অপর শ্রেণীর পদার্থের সম্পর্কে মানুষের 
চিত্তে দ্বেষ , [২০১০15107 ) উৎপন্ন হর। এই রাগ ও ছ্েেম জাগতিক পদার্থ 
সমূহকে মহা ছন্দ, পৃথক করিয়া রাখে। সেই জন্ত গীতাতে কথিত হই" 
ছেযে। 

ইজিয়সযেক্রিয়সযার্থে রাগন্থেষৌ নিন 
যাহা আমাদের ইষ্ট, তহাতে আমাদের রাগঃ এবহ যাহা জামংদেয ছি 


ক পন্থা। [আফাড়। 


তাহার প্রতি আঙাদিগের দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই দ্বেষের ছুই বিভাগ 
একের নাম ক্রোধ ও অপরের নাম ভয়। ক্রোধ ও ভয় দ্বেষেরই অবস্থাভেদে 
 বূপাস্তর মাত্র। বস্ততঃ উভয়ই দ্বেষ হইতে ভিন্ন নহে। দিষ্ট বস্ত যদি দুর্বল 
হয় তবে তাহার গতি আমাদের ক্রোধ উৎপন্ন হয়ঃ আর দিষ্ট বস্ত যদি প্রবল 
হয় তবে তাহ! হইতে আমাদের ভয় উৎপন্ন হয়। গীতায় স্থিত গ্রজ্জের পরিচয় 
গান কালে ভগবান তাহার এক টী লক্ষণ করিয়াছেন 
“বিগতেচ্ছ! ভয় (ক্রাধঃ” 
অর্থাৎ রাগ ,ও দ্বেষহীন- আসক্তিবর্জিত এবং দ্বেষের যে দ্বিবিধ রূপ তয় 
ও ক্রোধ তদ্িরহিত। এই ভয়ের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়! যাইতে 
পারে? 
ইহার এক.উপায় উপনিষদে উপদিষ্ট দেখা যাঁয়। উপনিষদ বলেন-- 
“দ্বৈতাদ্ধি ভয়ংভবতি |” 
দ্বৈত হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়। 
 যদাদহরমপি দ্বৈতম্‌ পশ্ততি 
তদাস্য ভয়ং ভহতি * 
যতক্ষণ এক রতিও দ্বৈত থাকে, ততক্ষণ মানুষ 'ভয়ের অধীন হয়। অত্ত- 
এব ভয়ের হাত এড়াইতে হইলে দ্বৈতের নাগাল ছাড়াইতে হয়.। তাহার 
উপায় কি? 
উপায় উপনিষদেই স্থিরীকত হইয়াছে । দে উপায় তত্বজ্ঞান দ্বার! দ্বৈত- 
ভাঁণের নিবৃত্তি সাধন করা | ইহাই জ্ঞান মার্গ। যখন সকল পদাথেই ব্রহ্গ- 
সত্তার অনুভব হয়, যখন "নেহ নানান্তি কিঞ্চন” এই উপদেশের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম - 
হয়, তখন আর ছ্ৈশতভাণ তিষ্টিতে পারে না। তখন হুর্যোদয়ে যেমন অঙ্ধকার 
পলায়ন করে সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানান্বকার তিরোহিত হয়। 
এবং সেই সঙ্গে দ্বৈতত্রাত্তিমূলক ছ্েষ, এবং তজ্জনিত ভয় বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
তখন জ্ঞানী সর্বত্র সমদর্শন হন, এবং সমস্ত পদার্থে আত্মার প্রকাশ প্রত্যক্ষ 
করিয়। ছ্বৈতভাঁব' বিসঙ্জন করেন। তখন আর শোক, মে'হ, রাগ, ছেষ, 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ল। এবং তিনি অনায়াসে অভয়ন্ধপ দৈব সম্পদ 
 গ্থীয়ত্ত করিয়া লয়েন। 


১৩০৭।]  অভয়। ১৩৯৯.. 
ছর্ধলেরই ভয় হয়, প্রবলের হয় না। ধে বলবান তাহার কাহ।কে ভয় ?. 
অতএব, ভয় দূর করিবার একটা প্রধান উপায় আত্মনির্ভর--আস্মার বলাধর্দি॥ 
শ্রুতি বলিয়াছেন “নায়মাআ্বা বলহীনেন লভ্যঃ”' | . দুর্বল ব্যক্তি আত্মাকে 
লাভ করিতে পারে না” সুতরাং তাহার আত্মনির্ভর হইবে কিরপে ? পু 
আত্মার অন্তস্তল হইতে যখন বলের উৎস উচ্ছসিত হইয়া মাঁমবেক . ছাদ: 
প্লাবিত করে, তখন সে ভয়কে দূরে ফেলিয়া দেয়, এবং পর্বত যেমন নিজের. 
ভিত্তির উপর সুদৃঢ় হইয়া ঝধ্চাবাত বজ্বাঘাতের নির্যাতন অটলভাবে ধারণ. 
করে, সেও সেইরূপ;অমিতবল আত্মার উপর নির্ডর করিয়া! সহত্র বিভীঘিকায় . 
ভ্রকুটীকে অবছ্েলা করে। রর 
আত্মার বল বৃদ্ধির প্রধান উপায় --ধ্যানযোগ । -যোগমার্গে অগ্রসর চারার 
হইলে প্রভূত আত্মনির্ভর অর্জন করি:ত হয়। যে উদ্যোগ, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা 
ও একাগ্রুত৷ ধ্যানযোগীর নিত্য সাধনার বস্ত, তথ্বার নিয়স্তই আত্মনির্ভরের ' 
পরিমাণ বৃদ্ধি ছইতে থাকে । তাহার পক্ষে 
"“আত্মৈব হাত্সনো বন্ধু রাত্সৈব রিপুরাত্মনঃ ॥, 
সে নিয়ত আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত এবং ৯আত্মাতেই চরিতরর্থ। ভাহার আর 
রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোব কোথায় ? 
প্যন্তত্মরতিরেব স্তাৎ আম্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেবাভি সন্তষ্ঠঃ ত্য কার্যযং ন বিষ্ততে ।” 
যার অ।পনাতেই রতি, আপনাতেই তৃপ্তি, আপনাতেই সন্তোষ তাছার 
৫কান কর্তব্য নাই। কারণ তাহার রাগ দ্েষ ন:ই,--ভয় ক্রোধ নাই। | 
আস্মনির্ভরের অপেক্ষ!ও ভয়ের ছাত এড়াইবার একটা প্রকৃষ্টতর উপার আছ্ছে। 
সে উপায় ঈশ্বরে নির্ভর--তক্তি যোগ । ভগবানই ভয়ত্র।তা, বরাভয় দাতা । 
উহাতে নির্ভর করিলে ভয় কিন্ধপে স্পর্শ করিবে ১ যে ঈশ্বরের বলে বলীয়ান, 
সেত মহা বলশালী : সেকাহাকে ভন করিবে, কিসের জন্যই বা ভয় করিবে 1 
ভবযুদ্ধে সে নির্ভয় হৃদয় । কবি আশ্বাস দিয়াছেন 
“ভবযুদ্ধে ভয় কিরে জগশ্ব! জননী ।” 
যে জীবন সংগ্রামের কঠোর কোলাহলের 'মধ্যে একবার হার অঙ্গ 
বাণী শুনি.ত পাইয়াছে, মে আর কিছুতেই ভয় করে না। -কিব্ঠ তক ভিলনালে 


রা, 


৮ ৪৯ ২ শে বি চা হক ২ কাটি ৩৪ 
া মর 7 ্ ্ রিনি ক এ ফি প্রা ০ 
রি ॥ ৫ + টু হত তন রি 1১ 
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১ মাতৈ। রব আর কাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ লঃভ করে?  য!হাঁর সম্পূ্ণুঈখরে 
' নির্ভর হয়ছে সে কিছুতেই বিভ্রান্ত হয় না। সে বুঝে, যেযাহাই ঘটুক ন! 


কেন, ভালর জন্যই ঘটে। যিনি মঙ্গল:নিদান, তাহার নিকট হইতে অমগল 
আনিতে পারে না। যাহ প্রণম দৃষ্টিতে অমঙ্গল দলিয়া মনে হয়, তাহ! প্রক্কত 
প্রস্তাবে ছদ্মবেশী কল্য।ণ মাত্র । বাহার এই ধিশ্বস অটল থাকে, সে 'জো বের, 
মত কিছুতে বিচলিত হয় ন", বর: সকল নির্যাতন, সকল নিপীড়ন, অল্প ন 
মুখে সহ করিয়া থাকে । সে বুঝে, যে বিভীষিক1 যদি তাহারই রচিত ব! 
প্রেরিত ছয়, তবে তাহাতে ভয়ের অবসর কোথায়? শিশু যখন জানিতে পারে 
যে, যে মুখসের বিকট মুত্তিতে সে ভীত হুইয়াছিল, তাহার পশ্চাতে তাহার 
জননীর শ্নেহময় মুখ লুক্কায়িত আছে, তখন আর তাহার ভয় থাকে কি? 
তখন ভক্তের মানস নয়নে ভগবানের কালীরূপ ফুটিয়া উঠে। সে তাহার খপর 
থড়েগর মহিত বর ও অভয় প্রতাক্ষ করে। তখন আর তার ভর থাকে না। 
অভয় অর্জন করবার যে সকল প্রণালা নির্দিষ্ট হুইল, তাহা কার্যকর 
কিন প্রহলাদের চ'রত্র আলোচনা করিলে বুঝা যানন। প্রহলাদ সর্ব জগন্তে 
বিষ্কুর বিগার দেখিতেন। | 
প্বিস্তারঃসর্বস্ূতহ্ বিষ্ণোঃ বিশ্বমিদংজগৎ।+ 
তিনি, সর্ধভূতে সঙ্গদর্শনই ভগবানের আরাধন। মনে করিতেন। সেই 
জন্য তাহার কিছুতেই ভয় হইত না। পিতা হ্রণ্যকশিপু তীহাকে সহ 
নির্ধ্যাতন করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতে প্রহলাদ কিছুমাত্র বিচলিত হণ নাই। 
বখন শত সহত্র দৈত্য, নান! অস্থ্ শস্ত্র গ্রহণ করিয়। প্রহলাদের বিনাশে উদ্যত 
হইল, তখনও প্রহুলাদ নির্ভীক অটল। কেন? 
“বিধুঃশস্ত্রেষু যুক্মাকম্‌ ময়িচাঁসৌ যথাস্থিতঃ, 
দৈতেয়া স্তেনমত্যেন মাক্রামস্থ'াযুধানিমে ॥"। 
হে দৈত্যগণ ! বিষুঃ আমাতে যেমন আছেন, তোমাদের অন্ত্শঙ্ত্রেঃ টি 
জপ আছেন; অতএব ইহার দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। যখন 
দৈত্য পুরোহিতগণ প্রহ্লাদের বিনাশের জন্ত ভীষণ কৃত্যার সৃষ্টি কিয়! 
দাবানলে নিজেরাই দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন প্রহলাদ তাহাদের রক্ষার জন্ত 
খইন্প বলিয়াছিলেন 


১৩৬৭] অভয়। | | ১১53 
)শবখাসকর্গিতং বিধুং সভমানো ন পাধকঙর ৮ উল তিও 
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেৎপি, জীবস্তে,তে পুরোহিতাঃ /৮ ১ 
অর্থাৎ দাহকাণী অগ্নিকেও আমি শক্র ভাবি না, যেহেতু সর্বব্যাপী বি ৃ 
8 
তাহাতেও আছেন। অতএব এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন। ইহা প্রকৃত ॥ 
্রহ্ধজ্ঞানীর কখা; ধিনি জগত বিষ্ুময় দেখেন, ““বাস্থদেবঃ সর্ধমিতি” অনুভব. 
করেন, সেইরূপ তত্বজ্ঞানী মহাস্বার কথা। ূ 
আবার যখন হিরণ্যকশিপু নানা বিভীধিক1 দেখাইয়াও কাহাকে তয়াকুগ 
করিতে পারিল না, তখন আমরা গ্রহলাদের মুখে প্রকৃত ভক্ের অভয়ের 
কারণ জানিতে পারি। 
* ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে 
মনস্তনন্তে মম কুত্রত্িঠতি |” 
ভয়হাঁরী ভগবান যখন হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন তখন আর আমার 
ভয়ের সম্ভাবন। কোথায়? পরে যখন দৈত্যরাজ প্রহলাদের বিনাশের ভন্ঠ . 
স্বৃত সমস্ত চেষ্ট৷ বিফল দেখিয়া প্রহনাদকে ত্তাহার অদ্ভুত প্রভাবের রহস্য 
জিজ্ঞাসা করে, তখন ভক্তপ্রবর গ্রহলাদের মুখে ভক্তির সারতত্ব বিবৃত 
শুনিডে পাই। 
“ন মন্ত্রাদিকৃতস্তাত ! নবা নৈসর্গিকো মম। 
প্রভাব এষ সামান্তে! বস যপ্যাচ্যুতোহ্দি ॥” 
“আদার এ প্রভাব মন্ত্র জনিত নহে; আমার শ্বভাবসিদ্ধও নছে। যাহার যাছা- 
ই হৃদয়ে ভগবান অবস্থিতি করেন তাহাদেক়ই এইরূপ গুভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে ।” 
অতএব ভয়ের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার ভক্তযোগই প্রকৃষ্ট উপান্ন। 
সেই জন্ত ভগবান প্রহ্লাদকে বর গ্রহণের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে 
প্রহলাদ এইমাত্র প্রার্থনা! করিয়ছিলেন, 
“নাথ! যোনিসহশ্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্‌। 
তেষু তেঘচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা ত্বযি॥” 
«ছে নাথ! জন্ম জন্মাস্তরে ষে ধোনিতেই ভ্রমণ করি না কেন, সকল 
ঘল্মেই যেন তোমার প্রতি সর্বদা অবিচলিত ভঞ্ষি থাকে 1” এরূপ শুক্টি 
যাহারই থাকে, অভর তাহার ইন্ছালক স'ত্রী।  - ্রহীরেল্রনাখ দন্ত 


৯১ পস্থা।  [আধাচ 


. বীজ, হা চপ '্বতিভল। 


বিশাখার রী | 








০ভবাল। বর্ণ পুষ্প রাশি হ'লে একত্রিত 


কতরূপ মাল্য তায় হয় সে গ্রথিত 
লার। বর্ষ ধরি-এই মানব জীবনে 
নিয়ত উচিত রত স্কাধ্য সাধনে” 


শ্রাবন্তীর নিকটবর্তী পূর্বববরামে অবস্থানকালে পরম গুরু ্বুদ্ধাদেব উপদেশ 
প্রদান কালে, রমণী শিক্বাা বিশাখার কাছিনী বলিতেছিলেন। বঙ্গদেশের 
অন্তর্গত ভাদিয়। নগয়ে বিশাখ! জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা'কোষাধ্যক্ষ 
মেন্দকার পুত্র ধনঞ্জয়, পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হুইয়াছিলেন, তাহার 
মাতা হুমান। প্রধান। স্ত্রীর আলনে আলীন। ছিলেন । 

যখন বিশাখা সাত বৎসর বয়ছসে উপনীত হন, লোক শিক্ষক শাক্যমুনি এ 
নগরীর ত্রাক্ধণ শেল এবং অন্ঠান্ত অধিবাসী নির্বাণ লাভের উপযুক্ত হইয়াছে 
জানিতে 'পারিয়া অনংখ্য শ্রমণ সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তথায় 

আগমন করিলেন। 

7. তৎকালে ভাদিক্! নগরের কোষাধ্যক্ষ মেন্দক! বহু গুণশালী পঞ্চজন পূর্ণ 
পরিবারের নেও! ছিলেন। তাহার পরিবারহ্থ পঞ্চপ্রন 7. তিনি, তাহার প্রধান! 
ভার্ধ্যা পছুমা, জ্যেষ্ট পুজর ধনজয়' পোয্ঠ। পুত্রবধু সমান! এবং মেনদকার কৃতদাস 
পান্গা। বিশ্বিলার রাজ্যে মেন্দক কবল একা অতুল ধনের অধিকারী নহেন 
আরও চারিজন তাহার সমকক্ষ বলিয়া গৌরব করিতে পারে । তাহাদের নাষ 
যততিয়া, জটিল, পুল্লক1, কেকাবলিয়া । | 

- খন কোষাধাক্ষ দশ শক্তির অধীশ্বরে ভগবানের আগমন সংবাদ শ্রবণ করি- 
হলেন, ভিনি ধনঞয়ের ক্ষুদ্র বালিকা! [বিশাখাকে ডাকাইয়! পাঠাইলেন। 
“1 এবিশানা খাসিলে তিনি বলিলেন -. 


১৩৯৭]. বৌদ্ধঘুগে ভারত-মহিল!। ১১৩: 


প্রিয়তম! বালিকা । অন্য তোগাঁর ও আমার কি শুভদিন। জ্ীভগবান ' 

শ!/ক্যসিংহ আজ আমার পুরে অবস্থিত। বিশাখা! পাঁচশত রথে পাচশত ' 
সহচরী লইয়! দশ শক্তির অবীশর শ্রীবুদ্ধ'্দবের সম্যক্‌ সম্বর্ধন] কর। 

'যখ। আজ বলিয়া! বিশাখ! পিভামছের আদেশ মত কার্ধা করিলেন। 
প্রশ্লোজনীয় রীতি নীতি বিষয়ে বালিকা! বিশেধ পটু ছিল, যাঁনারোহতো তনুর : 
যাওয়া বিধেয ততদৃর গিয়াছিলেন। পরে তিনি অবতরণ করিয়া, পরম গুন 
নিকটে গমন করিলেন। বিশাখা তাহার পাদ্দ বন্ধন করিয়া ভক্তি স্মিত 
চিন্তে এক পার্খে দণ্ডায়মান! রহিলেন। তথাগত তাহার প্রকৃতিতে সন্তষ্ট : 
হুইয় তাহার প্রবর্শিত ধর্ম শিক্ষা দিলেন । উপদেশ শেষে বিপাথ। উ দেশ 
কালে সাদ্ধ সহত্র সহচরীর সহিত শ্রেত্রাপতি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন 

কোষাধ্যক্ষ মেন্দক! গ্রীবুদ্ধের সমীপে আগমন পৃর্বক তাহার জান জে।াতিঃ 
পূর্ণ বাক্য স্থধ! শ্রবণে শ্রেত্রাপতি অবস্থায় উপনীত হুইয়া তদীয় ভবনে তাহাকে 
আগামী দিবসের নিমন্ত্রণ করিলেন। পর দিন স্বগৃহে মেন্দক। লেক পেন 
গ্রভৃতি নানাবিধ সুঙ্বাছু দ্রব্য সিদ্ধার্থ ও তাহার সমভিব্যাহারী শ্রমনদিগকে 
পর্ণ পরিতোষ রূপে ভোঙষধন করাইলেন । ভগবান শ্রবুদ্ধদেব ছয় মস তথায় 
অবস্থান করিয়া পরিশেষে ভা।দয়! নগরী পরিত্যাগ করিলেন । | 

সেই সময় বিশ্বিসীর ও কোশিলখতি পশেন্তজিৎ উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন? 
উভয়ে পরম্পরের ভম্মীকে বিবাহ করিয়।/ছিলেন ! 

এক দিন কোঁশলপতি চিস্তা করিতে লাগিলেন «“বিখ্িসাঁর রাঁক্যে পক্ষ : 
ধনকুবের বাস করিতেছে কিন্ত আমার এই বিশান আধিপত্যে একছনও . 
তেমন ধনশালী নাই। আচ্ছা, এখন যদি বিশ্কিসারের নিকট গমন করিস এই 
সকল গুণবান ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও প্রার্থনা করি তাহা হইলে কি বিবি 
সার আমার অন্থরোধ বক্ষা করিবে ন1 ?” 

এইগ্নপ মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া গশ্যযেজিৎ রাজ] বিম্বিসাবের 
নিকট গমন করিলেন বিশ্বিসার যথাযোগ্য সদর অভ্যর্থনার পর জিজ্ঞাসি. 
লেন ' আপনার শুভাঁগমনের উদ্দেস্ঠ কি? | | 

“মহাশয়ের রাজ্যে পাচজন ধনকুবের হাস করিতেছেন । আমার ই, 


তাহাদের একভককে আম.রহঙ্গে লইয়। যাই । মহাশয় আতেশ করুন ,৮ *ই 
৫ 
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সন্ত, কোশলপতি! । এই সব সন্তাস্ত পরিবারদিগকে দেশত্যাগী কযা একরপ 
'ভামন্তব।”। ৰ 
 ফোশলপতি উত্তর করিলেন “আমিও না! লইয়া যাইব ন11'* বাজ! টি 

দিগের সহিত পরমার্শ কঠিলেন এবং পরে কোশলগতিকে বলিলেন, “ঘতি 
প্রভৃতির স্যায় শক্তিশালী ব্যক্তিদিগরে দেশত্যাগী কর? বিশাল গ্র্ছ, ০০ 
স্থান চ্যুতের সমান ॥ 

কিস্ত কোযাধাক্ষ মেন্দকার ধনঞ্জয় নামে এক পুত্র আছে। আমি তাহার 
সহিত পরামর্শ করিয়। আপনাকে যথাযথ উত্তর দিক।” 

। জনন্তর বিশ্থিস'র কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়কে ডাকিতে লোক প্রেরণ করিলেন। 
ধনঞ্জয় জাসিলে পর তিনি বলিলেন । 

: *প্রিয় সুদ, কোশলপতি বলিতেছেন তুমি তাহ!র সহিত না ষাইলে ভিনি 
্বীক্ষ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন না। আমার অনুরোধ যে তুমি ইহার সহিত 
গমন বর ।” 

. “মহারাজ । আপনি অনুমতি করিলেই আম যাইৰ।” 
শতবে, বন্ধুৰর, প্রস্তুত হইয়! কোশলপতির সহিত যাত্র। কর ।৮ 
 ধনগ্রয় প্রস্তত হইলেন, রাজ! সন্গেহ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন 
এবং বিদায়ের সময় নরপতি পশন্তজিতের সহিত ধনগ্রয়ের পরিচয় করাইয়। 
দিলেন। কোশলপতি পথিমধ্যে কোন স্থানে রাত্রি যাপন করিবেন এই মানস 
কিক শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোন মনোরম প্রদেশে উপস্থিত 
হইলে-ডাহার! তথায় রাজি অতিবাহিত করিলেন। 


' ধনঞ্জয় কহিলেন আমরা এখন কাহার রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছি? নর- 

গতি উত্তর করিলেন, “কোবা ধ্যক্ষ, এই রাজ্য আমার 1", 
ধনঃ। এখান হইতে শ্রাবন্তী কত দুর? 

পশঃ। সাড়ে দশ ক্রোশ হইবে। 

ধনঃ। সহরে অত্যন্ত জনতা এবং আমার অনুচরবর্গও অত্যাধিক মহাঁ- 
স্গাজের অনুষতি হইলে আমি এখানে যাস করিতে পারি। 
 পভীল তাহাই হউক” কোশলপতি সম্মতি ৮ । ধনগ্ধয়র জন্ত একটা 
৷ মঙ্গর স্থাপনের রাজা স্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। সায়ংকালে উক্ত স্থান বস- 
স্বিসের নিরূপণ করাতে নমনীর নাম হইয়াছিণ আর | 





স্তন, : বৌদ্ধমুগে ভারত অছিলা।, 


শ্রাবন্যাঁডে পুপাবর্থন নাম একটী যুব 'বাল করিছেন। তীছার পিতা 
কোধাধ্যক্ষ ছিলেন, নাম ছিল মিগার । বার্ধঘক্যে উপনীত হইয়া জনক জনলীর 
স্বীয় পুজ্রবধূর মুখচলিস। দেখিতে বড় সাথ হইয়াছি্। এক দাগকানা 
গুণ্যবর্ধনকে ভাকিয়! বলিলেন। টা হি 
“বৎস! তোমায় যে বংশ ইচ্ছা! সেই বংপ হইতে পত্ী গ্রহ কারও যাতে: 
'ভিলাষ, এই বৃদ্ধ বরসে পুত্রবধূর সুখচন্র নিউীক্ষণ করিয়া! অবশিই দিন ভগ”: 
বানের চিত্ত! ও নাষ বর্তনে,অতিবাহিন্ত কর রিনি 
“ বিবাহে আমার কোন বাসনা নাই। 
« মেকি বৎস! এন্প কখ। বলিতে নাই। তুমি কি আমাদিগকে হী 
করিতে চাও ন/? আর সন্তান বিহীন হইলে কোন কুলই রক্ষা পাইন্কে 
পায়ে না।” 
পিতা বাতা ক্রমাগত অনুযে'ধ করাতে অশেষে যুবক উত্তর টি “্যাকি 
পঞ্চরূপ বিভূষিতা কোন রমণী পাই তবে আপনার আদেশ মত কার্ড 
করিতে স্বীকৃত আছি ।” | 
« পঞ্চরূপবতী কন্তা! সেকি বৎস ₹১ 
*কেশ সৌন্দর্ধয, শদীর সৌন্দর্য্য, অস্থি রিকি চর্ম সৌন্দর্ধ্য এবং যৌবন 
' সৌনদরধ্য। এরই পঞ্চ রূপ |” 
পাঠকবর্গের বিিক্কার্থ আমর! এস্থলে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছি । ষে ৪ 
অযুরপুচ্ছের ভার সুন্দর, আগুল্ফ লশ্বিত কেশ রাশি? যাহায় অধরোষ বিফলেক্, 
সভায় সুরঞ্জিত, কোমল ও সুধন্পর্শ )১--ঘ হার হীরক বা মুঞ্তা জলীয় সভায় লি 
শুভ্র দস্ত;--অগুরু চন্দনাদির ছারা অস্পৃষ্ট হইয়াও ষাহার চর্শা নীল পদ্ষমালার 
সায় সমুজ্জল ও কণিকার কুন্ুমের সভার শ্বেতবর্ণ) বে প্রোড়াবহাতেও 
যৌবনন্ুখ বালিকার ন্তায় লাবগ্যৰতী বলির প্রতিভাত হয় ৮ 
গঞ্চরূপযুতা রমনী বলিয়া, খাকে। ৃ 
পুত্রের সহিত এইরূপ কথোপকথনাস্তর তাহার পিন মাত একশত আটিট 
স্থানকে আমন্ত্রণ পূর্বক উত্তমন্ূপ আহার করাইলেন, পরে তাহার! গরিজ্ঞাস্ 
করিলেন  মহাশরগণ, পঞ্চরূপশীলা কন্তা কি জগতে কোথাও আছে? ....... 
. নিশ্চই আছে।» এ 


রা 
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:». পতাহ1 হইলে আপনাদের মধ্যে মাটিজন কাপবতী-বালিকার অন্দেষণে গমন 
; কক্ষন।৮ পরে তাহারা আটজ্জনকে প্রভুর উপহার প্রদান করিক্বা বলিঞেন 
, পবন আপনার! পুনরায় প্রত্যাগমন করিবেদ ছআপনাদিগ্রকে ঘখাযোগ্য পুর- 
ফার দিতে কুতিত হইব না। এই বর্ণনান্ুরূপ কন্য'র সন্ধান করুণ; হর্পি 
, কোথাওঞ্ধখিতে পান তবে এই স্বর্ছার তাহার গলধিলম্িস্ত করিয়া দিবেন |”, 
এট বলিয়া! একপক্ষ মু্র' মূলোর একটা ন্বর্ণহা ব্রাক্ষণদিগেক্ন হস্তে জর্পণ কত্রি- 
লেন। ব্রাহ্মণের! বিদায় হইয়। কথিত কন্তার সন্ধানে বহির্গত হইলেন । 
বড় বড় সহরে, নগরে নগ€র সেই আটঙ্জন ব্রাহ্মণ জ্বন্বেষখ' করিতে লাগিল 
কিন্ত পঞ্চ বপবন্থী কন্ত। তাহারা কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর করিল না। শ্বদেশী- 
ভিমুখে প্রত্যাগমন কালে তাহারা পৌভ।গাক্রমে সাবারুণ পর্ধাহ দিনে সাক্ে- 
তার তাঁসিয়া উপনীত হইল । 
প্রতি বৎপর এ নগরে সাধারণ পর্বাহ দিনে একটা উৎসব হইয়া! থাকে। 
'অনুর্যাম্পর্শ! কুলকামিনীগণ সহচরী সমালঙ্কৃতা হইয়! স্বীয় রূপরাঁশি ং 
করিয়। প্রকাশ ভাবে নদীতীব্ু পধ্যন্ত পদব্রজে গমন করেন। ক্ষত্রিয় এবং 
অন্তান্ত জাতির ধনী পুত্রগণ পথপার্খে দণ্ডায়ঃ1ন হইয়। সম কুলশীলসম্পনন! সনরী 
'কুমাঙী দেখলেই তাহার গলে মাল দিষব! থাকে । 
ব্রাঙ্মণগণ নদীতটস্থ একটা বিস্তীর্ণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিল। তৎকালে 
জ্বার্ধ লহস্্ ধুব্তী সহচরী পরিবৃন্া নানা! অলঙ্কারাভরণ! ঘোড়শী বিশাখ! নদীতে 
খবগাহন করিতে এ পথ দিঘ1 যাইতেছিল। অকন্মাৎ মেশ্খ উঠিল, গগণ ছন 
গ্ষন্ধকারাচ্ছন্ধ হুইল, এক বিন্দু, ছুই বিন্দু করিয়া ক্রমে সহ্জ্র ধারে বৃষ্টি ধারা 
পঠিত হুইতে লাগিল। সহচরীগণ ভ্রতগমনে এ হুবিস্তীণ গৃছে' জাশ্রয় লইল। 
ব্রাহ্মণেন্ধা যত পূর্ববক্ষ প্রত্যেককে লিরীন্গ? ক্িতে লাগিলেন-__কিন্ত পঞ্চশত 
সমনীন- ফধ্যে কাহাকেও পঞ্চদ্ষণে বিভুষণা। দেখিতে পাইল না। পরে মেই 
রূপল। বণ্যদম্পয়া বিশাখ। স্বভাব সলভ মন্থর গতিতে গৃহে প্রবেশ কৰিল'। 
তাহা পরিচ্ছদ ও আঅলক্কার মুহ খজিক। 
ব্রাঙ্মণগণ তাহাকে চাঁরিটা সৌন্দর্যের মুর্ঠিমতী দেখিতে পাইয়। আনন্দে 
উৎফুল্ল ছুইয়। এখন ন্ুদাধীর অবশিষ্ট দশন সৌষ্ঠব ধর্শন করিবায় জন্ত পরম্পর 
উৎন্ধক চিত্ত বল।বলি করিতে লাগিল-.. 


এ ১৩৭৭ ৰোদ্ধযুগে জ্ভাঁরত মহিলা । ১১৭ 


এই বালিক1 কিছু 'অলধ প্রস্ততি 'বিশিষ্টা। ফোধ বধ অহরহ এট খালিক! 

তাহার ব্বামীয় সহিষ্ত কর্কশ ব্যবহার করিবে । 

গভভীত্রনাদী ঘন্টারবের ভায় গস্তীক্গ অথচ মধুয় শ্বরে বিশাখা বসি “আপ- 
মারা কি বলিস্ডেছেন ?” 

(জ্রাঙ্ছগণের বলিয়াছিল তাহার স্বর অনুর ;) | 

শ্রান্ষণগণ উত্তর করিলেন “বানর! সোমার মন্থর গিনালীনিসা রি 
করিতেছিলাম।”? 

£ জাপনার1 একপ বলিতেছেন কেন 

তোমার সহচরী রমণীর1 এইগৃহে কর জপদে আশষন করিল) এবং ভাঙা দের 
বসনভূষণ কিছুই সিক্র উর নাই। কিন্তু এই অল্প পর্থেঞড তুমি ক্ষিগ্রগতিতে 
আইল নাই এবং তোমার বননভূষণও পিক্ত ক্গিয়। 'আসিয়াছ । আরা এই 
কথাই এরন্ধপ বলিতেছিলাম । 

“মহাব্য়গণ ! চারিটী অবস্থা দৌড়ান ভাল পেখায় 511 ইহ ছাড়া অন্য 
কারণও আছে।” টি 

«ক কি চারি অস্স্থা 15 

“মহাত্মাগণ, সুগন্ধ চচ্চিত বহুমুল্য পরিচ্ছদ ভূষিত নয়গতি রাখসভায় 
ক্রতপদ লঞ্চালনে প্রবেশ করিলে লেকে তাহার নিশা করিস থাকে €লাকে 
বলে “সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় রাজ। বেগে প্রবেশ করে ! একি রম ₹৮ স্মৃছ, 
খাতিডে চজিলে তিনি প্রতোকের প্রশংলা ভাঙন হুন'। ঘিভৃষিত্ত সাজহন্বা 
বেগগানী হইঙ্গে সুন্দর দেখ্খায় লা। কত্ীর স্বাভাবিক গঞেক্ত্র গমন লকলেই 
সুখ্যাতি করে, যাত্বাযুক্ত উদাপীন ক্ষিগ্রচরশ হইলে জ্োকে সাহা নি! 
ফরিয়৷ বলিয়া থাকে “সন্ন্যাসী পাধাবণ অগুষ্যের স্তাদ্প চলে ইহ! কি পণ শীত, 
প্বিক্ষেপ তাহার গুন বলিয়া! পরিকীতিত হয়! চঞ্চলা কষিপ্রণববিক্ষেপনীন্প 
রমণী সকলের নিন্দপীম্ব হইন্ন। থাকে । লেকে তাছার দোষারোপ করিক়্। 
ঘলে «একি ! রমণী হইয়! পুরুঘেন্ন মত দৌড়ায | অই চারি না দা" 
ইলে সকলেই কুংসিৎ দেখে' ৯” 

“এতত্ব্যতীত বালিক। তোমাত্ অন্ত কি কাপ্সণ ছিপ ₹*%* 7. 
“সুধীগণ ! জনক জননীই কন্তাঞ্ষে লালন পলব “প্রিয়া খাক্ষে। নন্দিনীর 
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:গহের প্রৃতিঅঙ্জ বহুমূলা বলিয়া! বিবেচমা করেম। কারণ আমরা স্ত্রী জাঁতি . 
পণ্য দ্রব্যের মধো। অপর পরিবারেবিবাহ দিবার জন্যই তঁ।হারা আমাদের 
পালন করেন। ভূমিতে পতিত হইয়! ষ্ধি বিকলাঙ্গ কিনা হস্তপন চূর্ণ হয় 
তাহা হলে আমাদের চিরদিন পিতৃগৃহে ভারম্বরূপ হইয়া থাকিতে হইৰে। 
অলঙ্কারাদি সিক্ত হইলেও শুক্ক হয় স্থতত্লাং আমি দৌড়াইয়া আসি নাই। 

হতক্ষনণ বিশাখা কখা বপগ্িতেছিল ততক্ষণ ব্রাহ্মণের! তাহ:র যুক্ত! শ্রেণীর 
স্তার কুন্দ বিকসিত দস্ত শোভ1 নিরীক্ষণ করিতেছিল। এরূপ সৌনদর্ঘা তাছারা 
কখন দেখে নাই, বালিকার ন্বিস্তন্ত বাক্যের অস্থুমোদন করিয়া তাহার! বালার 
কমনীয় কন্ঠে হ্বর্শছার পরাইয় দিয়! বলিল । 

“সুন্দরি ? তুমিই কেবল এই হার পাইবার যোগ 11৮ | 

“বালিকা! উত্তর করিল «কোন পুর হইতে আপনাদের গুভাগমন হইয়াছে'ঃ, 

“শ্রাবন্তীর কোধাধ্যক্ষের নিকট হুইতে। | 

*“কোষাধাক্ষের নাম কি ? 

*তীাহার নাম মিগার 1৮ 

“তাহার পুনের নাম ?” 

পপৃখ্যবর্ধন ।” 

' তাহার সমতুল্য কুলশীল জ।তি জানিয়া বিশাখা রথ পাঠাইবার অন্ত পিতার 
নিকট লোক প্রেকণ করিল । য(দও আসবার সময় সুন্দরী রীতি অনুসারে 
পদরজে আসির!ছিল, কিন্ত একবার মাল্য শোভিনী হইলে রখারোহুণে “গৃহে 
প্রত্যাগমন কর! লিকেতার প্রথা ছিল। সন্ত্রস্ত বংশ সম্ভৃতা কুমারীগণ রথার্টি 
আরবোছণে স্ব স্ব গৃে প্রভ্যাগমন করিত, কেহ কেহ বা সাষান্ত শকটারোহণে 
বাঁ তালবৃদ্ত নির্সিত পহ্াচ্ছাদিত হইয়া কিনব নিতান্ত পক্ষে গাঞজজাবরণ বিস্তীর্ণ . 
পূর্বক সঙন্ত শী সম্পর্ণ আচ্ছদন করিয়া গৃছাভিযুখে পদবন্গে গমন করিত। 
বর্তষান স্থলে তদীয় পিত1 সার্ধ স্ত্ররথ প্রেরণ করিয়াছিলেন এব বিশাখা 
সখি পহভিব্যাার়ে হননে আরোহন করিয়া গৃহ মুখে ধাবিত হইল । া্গণ- 
- গণও তাহাদের পশ্চাৎ অদ্থুসরণ করিল। 

- কোধাধ্যক্ষ ধনগ্রয় ঘিগ্রগণকে লিজ্ঞালিলেন 
'"; “আপনার ফোখ। হইতে আা সতেছেন ?” 
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শ্শ্রাবন্ঠীর ধনাধ্যক্ষ শ্রেষ্টের নিকট হইস্ে। 
 পধনাধ্যক্ষ ? তাহার নাম কি?” 
. শষিগার |” 

“তাহার পুত্রের নাম ?” 

«পুণ্যবর্ধান.।” 

“অর্থ _ তাহার অর্থ কত?” 

..পচারি কোটী মুদ্রা ।” 

আমাদের নিকট উ€। যতমা মানত মাত্র । : 

“যাহা হউক, বয়ঃ ধর্মমানুলারে বালিকার পবিত্র উদ্বাহু শীতরই প্রয্ষোজন । 
অর্থাদির/ধিষয় দেখিবার আবহ্াক কি? মনে মনে এইকপ চিন্তা করিয়া এই 

পড়িনি সম্মতি দিলেন। | 

দিন ছুই আতিখ্যের পর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে বিদ.য় করিলেন। ব্রাঙ্গণ্রো 
শাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিয়া মিগারকে কহিল “আমর! বালিক। দেখিয়া 
আনিয়াছি 1% 

“ কাহার কন্তা £ 

“ ধনাধ্যক্ষ ধনঙ্জায়র কন্ঠা। 

“হাহার কন্তা দেখিয়া আসিয়াছেন তিনি শক্তিমান পুরুষ। আমরা কাল 
ধিলম্ব ন! করিয়1 তাহাকে আনম্পন করিভে যাই চলুন।” অনন্তর কোষাধ্যক্ষ 
নরপতি সমীপে সকল. বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিয়। কতিপয় হিবসের অবসর 
প্রার্থনা করিলেন। 

কাজ] যনে মনে চিন্বকরিতে লাগিলেন “এই ব্যস্কি মহাশক্কিশা্গী ধন- 
কুৰের, ইহাকে আমি বিশ্বিসারের নিকট হইতে গ্রহণ করি | এই বিষয়ে আমার . 
মনোনিবেশ করা আবস্তক।”” কোশলপতি কহিলেন “মিগার, আমিও ভোমার 
সঙ্গে যাইব ।", | 

“যে আজ্ঞ নহারাম” ২ বলিয়া বৃদ্ধ কোযাধ্যক্ষ ধনগ্রয়ের নিকট এই হলিকসা 
লিপি প্রেরণ করিলেন যে “আমি যাইতেছি” মহারাজও শ্বয়ং: যাইবে, রাজ 
অনুচর বর্গও অসংখা। এত লোকের হত্ব করিতে আপনি সমর্থ হইবেন কি?” 

_ প্রত্াত্তর আমিল “ইচ্ছ! হইলে দশজন রাজাকে সঙ্গে লইয়া আমিবেন |» 


১২৩ পৃন্থ। আষাঢ়] 


গৃহ রক্ষ,র জন্য জন কয়েক প্রহরী ব্যহীত মিগার স্থবৃহৎ নগরের সমগ্র জন- 
পদের সহিত সিকেতাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। নিকেতা হইতে অর্ধ ক্রোশ 
দূরে তাহার! শিবির সন্নিবেশ করিয়। ধনঞয়ের নিকট তাহাদের আগমন বা? 
অবগত করাঞ্কলেন। 

অনস্থর ধনঞ্জয় প্রচুর উপটৌকন পাঠাইয়। দিয়! কন্তার সহিত পরামর্শ 
করিলেন। 

ধনঃ। বসে, শুনিতেছি তোমার শ্বশ্ডর কোশলপতি মহিত এখানে আপি- 
য়াছেন। রাজার জন্য রর প্রতিনিধি বর্গেয় জন্তংএবং তোমার শ্বশুরের অন্য 
কোন্‌ কোন্‌ বাটা নিষ্ছিষ্ট করিব রাখিব !' 

বুদ্ধিমতী কোবাধ্যক্ষ হুছিতা অহত্র সহস্র যুগ যুগান্তরের বাসন ও উচ্চ 
আপার ফলে, সুমার্জিত ও তীক্ষ বুদ্ধির সাহায্যে বাজ' ঝ।জকর্শচারীগণ এবং 
তাহার শ্বশুরের জগত বিভিন্ন 'অউ্রালিকা নির্দেশ করিস! দিল । পরিশেষে দান 
দ।সীদিগকে ডাকাইয! বঙ্গিল "রাজার জগ্ত তোময়! এতজন, রাজগ্রতিনিধি- 
গণের জন্য এতজন এবং শ্বশুরমহাশয়ের জন্ত এতক্চন আর তোমাদের যধ্যে 
যাহারা অস্বাদিরক্ষণাদিতে সুনিপুণ তাহার] হস্তা অশ্ব এবং অন্যান্ত পণ্য ততবা- 
বধারণ করিবে; আমাদের অতিথীগণ ধেন এখানে আনন্দে কালাতিপাত 
করিতে পারে ।” ৰালিক এইরূপ আধেশ করিয়াছিল কেন ? যাহাতে 
কেছ না বলিতে পাতে আমরা বিশাখার নিকট আনন্দ লাভ করিতে 
অলিয়াছিলাস ততপরিবর্তে আমর! কষ্টে ও পশুদিগের প্রহ্রীকার্ষেয সময় অতি- 
বাহিত করিলাম। 

এ দিন ধন পাঁচশত স্বর্ণ কারকে ডাকাইন) এক সহ্ত্র নিক্কার কাঞ্চন, 
রৌপ্য বীর সুক্কা পার! গুঝাল প্রভৃতি বথেষ্ট দিয়া বপিলেন “আম.র কন্ার 
জন্য একটা বৃন্ধৎ মাজত আব্রবী নিল্দাপ কর ।'' 

কয়েক 1 নগ্থ্তিবাছিত হইলে, কোশলপতি পশ্যন্থজিৎ ধনগ্রয়কে ৰলিয়। 

[ পাঠাইলেষ “আদ্গাদের বস্তু গু এত' লোকের আহার সংগ্রহ একজন সামনয 
কোবাধ্যক্ফের উপর বিষম ভারশ্বরাপ। আপনার কমার যারার দিন নির্দি্ 
কিরে. পরম পরিতোষ লা করিব । 

' ধন বণিয়! পাঠাইইজেন-. ক্রমশঃ | 


৬ [11/,, 
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স্পাশ৬ন্ব-কীভ। 
বা 
প্রপন্ন-গীতা 
( পুর্ব গ্রকাশিতের পর।) 
( ৩০ ) 
দ্রোখাচাধ্য কহিলেন ১-- 
যে যে হতাশ্চপ্রধরেণ রাজন্‌ 
'ব্রেলোক্যনাথেন জনার্দনেন। 
তে তে নব! বিষুপুরীং প্রয়াতাঃ 
ক্রোধোপি দেবস্য বরেণভুল্যই + 








পপি পি পিট প্পেশীপ শী পািত্লা পি শা পপি 


তে 


£? 


/$/ 


পশ্থা 1 


ত্রিপংসার পতি চক্রুধারী নারায়ণ 
যারে যারে মহারাজ করেছে নিধন, 
জন্ম নাহি লবে তারা জার এই ভবে, 
সকলেই অনায়াসে বিষ্লোক পাবে । 
ক্রুদ্ধ কভু হন মদি দেব নারায়ণ, 
তার ক্রোধ বর হয়ে দাড়ায় তখন । 
( ৩১ ) 
কূপাচার্য কহিহেন ৫-- 
মজ্জল্সনঃ ফলমিদং মধুটকটভারে 
সৎ্প্রার্থনীয়মদন্থগ্রহ এষ এব। 
ত্বদু ত্যতৃত্যপরিচারকত্‌ তা হত্য--* 
ভূঙ্ত্ন্ত ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ? 
লইয়া মানব-জন্ম এসেছি শ্রীহরি ! 
আছে এক সাধ, ভাহ] দাও পুর্ণ করি 
সেই স'ধ মিটাইয়] দিলে একবার, 
বুঝিব আমার প্রতি করুণ! তোমার ॥ 
তোমার দাসের দাস, তারো দাস দাস, 
তারে দাস-দাস-দাস হুই বারমাস! 
( ৩২ ) 
অশ্বথামা কহিলেন £ 
গোবিন্দ কেশব জনার্দান বাসুদেব 
বিশ্বেশ বিশ্ব, মধুহদন বিশ্বনাথ । 
শীপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুকরাক্ষ 
নারারণাচ্যুত নৃসিংহ নমো নমস্তে ৪ 
গোবিন্দ কেশব বানুক্েব জনার্দন ? 
বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ বিশ্ব নারায়ণ! 
পদ্মন।ভ নরোত্বম শ্রীমধুহুদন- 1 
অচ্যুত হৃসিংহ. হরি কমল লোচন ? 


[শ্রাবণ । 


প1গুব গীতা | ১২৩ 


তোমা বিনা এ জগতে কে আছে আমার ? 
প্রণিপাত করি হরি ; 5রণে তোমার । 
(৩৩ 9 
কর্ণ কহিলেন £-- 
2শঠং বদামি ন শুণোমি ন চিন্তয়ামি 
নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ার্ম। 
কা খদীয়চরণাশ্বুজমন্তরে ণ 
শীশীনিবাস পুরুষো তম দেহি দাশ্তম্‌ | 
অর কারে কোন কথ! না চাই বলিতে, 
"আর কারো কোন কণা ল! চাই শুনিতে 
আর কারে নাহি চাই ভাবনা করিতে, 
আর কারো নাহি চাই আশ্রয় লইতে, 
তবে পাদ-পদ্ম বিনা, ও” নারায়ণ 
আর কোন কিছু আমি না চাই কখন। 
ভক্তিভরে ভিক্ষা! চাই, তাই শ্রীনিবাঁপ 
তোমার চরণে মোরে ক'রে রাখ দ!স। 
0 ৩৪ ) 
হভরাস্ত্বী কহিলেন £-__ 
নমো নমং কারণবামনায় 
লারায়ণায়ামিতবিক্রমায় | 
শীশাঙ্গ চত্রাক্জগদাধরায 
নমোইস্ত তশ্দৈ পুরুষোন্তমায় 1 
জগং-কারণ হরি ! ভুমি হেবামন। 
ধহু-সদু'-গদা-চক্রধারী নারায়ণ । 
অসীম তোমার শক্কি, সীম! নাহি তাঁর, 
ল্মন্ার করি হরি! চাণে তোমার; 
( ৩৫ ) 
নমো নরকসস্্রাপরক্ষ(মগুলকারিণে। 
নংদ।রনিল্নথাবর্ত তরিকাঠায় বিষ্বে ॥ 


ব্ষিন সংসার-স্নদী বহিচ্ছ প্রবল, 
মায়াবর্ত খুরিতেছে তাহে অবিরল। 
নরকের ভয় হ'তে যে করে'নিম্তার,, 
সেই শ্রীধিষ্ণুর পদে প্রণ।ম অধযার 
( ৩৬ ). 

গান্ধাপী কহিলেন £-₹ 

ত্বমেব মাতা চ পিতা তমেক' 

স্বমেব বন্ধুশ্চ সথা ত্ব:মব। 

তমেব ব্দা দ্রবিণং ত্বমেৰ 

ত্মেব সর্ধং মম দেবদেব ॥ 
তুমিই জনক মোর, তুমিই জননী, 
ভূমি সখা, তুমি বন্ধু, হেন মনে গণি ; 
তুমি বিদ্যা, তুমি বুদ্ধি, তুমি অর্থধন 
তুমিই গঞ্বস্থ মোর ওহে নারায়ণ! 

ক্রমশঃ | 
শীপুর্ণচন্্র দে 


সিল 


তপীল্লাশিন্ক-ককঞ্থো। £ 
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চষণি। 
বদ দবা অথে “ চখণি '” শব্ধ ব্যব্ত হয়া। শিঘণ্ট, বপিয়া 
বেদের ঘে'ভভিধান আছে, তাহাতে, মনষ্যেজ পর্যযায়বাচী শ্দর মধ্যে “চর্ষণিঃ, 
জাঁছে। 
সারশাচীব্য ও « চর্ষপীনাঁং মন্তষ্যাণাং” এইবপ অর্থ করিয়াছেন | 
কুব,ধাত হইতে চর্ষণি শব্দের উৎপন্তি হইয়াছে। কৃষ, ধুর অর্থচাঁধ 
কর টাধল গহন মন্তপানীমের কি সন্ধন্ধ অধছে? 


১৩০৭] পোরাণিক-কথা । ১২.৫ 


ভাগবতে লিখিত আছে-_ 
অর্থমণে! মাতৃক। পন্থী তয়োশ্চর্যণয়ঃ স্থতাঃ। 
যত্র বৈ মানুষী জাতিবর্গণ। চোপকলিতা ॥ 

অর্ধম! দ্বাদশ আদি“ত্যর মধ্যে একজন আ'দিতা। ত্াস্থার পত্বী মাতৃকাঁ। 
ভাহাদিগেত পুত্র চর্ষণিগণ | এই চর্ধণিদিগের মধ্যেই ব্রহ্মা মন্ুফাজাতির কল্পন। 
করিরাছেন। 

শ্রীধরম্বামী এই গ্নোকের টীকা শিখিয়াছেন_- 

'চর্ষণয়ঃ কৃতাক্কতজ্ঞানবন্তঃ । পত্ঠন্তিকর্মত্বেন নির্ঘণ্টাদাযুজেঃ | যত্র যেষু 
আক্সানুসক্ধানবিশেষেদ মানুধী জাতিশ্চোপকলিতা |”? 

কতাকতভ্ঞানসম্পন্নকে চর্ধণি বলে। নিঘন্ট,র তৃতীয় অধ্যায়ে “পশ্ততি” 
অর্থাৎ দর্শন ও বিচার কন্মের জ্ঞাপক নিম্নলিখিত শব্দগুলি দেওয়া] আছে-_. 

চিকাৎ, চাকনৎ;, আচক্্, চষ্টে, বিচষ্টে, বিচর্ষণিঃ, বিশ্বচর্যণিঃ, অনচাঁক- 
শঙ্গিত্াষ্টো পঠতিকর্্বাণঃ '৮। 

সেই জন্ত জঈপরম্যামী বলেন, চর্ষণির নর্থ বিচাঁর*লী ? 

চর্ষণি আদিত্য অর্ধম।র পুত্র । আমাদিগের দেহ ক্ষয়শীল ও ছেগ্য। অদাঁদি- 
গণীয় দা ধাতুর অর্থ ছেদন কর] । যাঁত। ছেদন করা যায়, তাহা দৈত্যসম্পকীয়। 
যাহা! ছেদন করা বায় না, তাই আপ্দিত্যসম্পকীয়'। বিচারশীল মন লইয়াই 
আমাদিগের আদিত্য অর্ধমার সহিত সন্বন্ধ। যেকালে আমরা বিচারধীল মন 
লাভ করি, সেই কালে আমরা চর্ধণি শর্ষে অতিহিত্ত হইতে পারি। এ চাষ 
মনের দ্বারা চাষ। যদি “আর্য? শন্দের অর্থ হলবাহ হয়, স্তাহা হইলে সে 
হল মানসিক। তাই শ্রীধরস্বামী বলেন “আত্মানুসন্ধান বিশেষেণ মানবী 
জাঁতিশ্চে।পক্প্লিতা '' ৷ 

পিতৃদেবতারা আমাদিগকে এই শরীর দিয়াছেন । এই মন্ুব্যশরীর অন্ত 
অপবপ। দেহ ঝচনার পত্রাকাষ্, পিতৃদেবতাপিগের চরম উদ্যম মন্ব্যদেহ, 
কলের অতযুত্্ম প্রাকৃতিক রচন]। 

কিন্ত পিতদেবতার! য'হা দিতে পরেন নাই, অর্ধমার নিকট হইতে আমরা 
তাহাই প্রাপ্ূ হইয়াছি। এই ভন্ত তিনি পিভৃদের না হইলে ভগবান্‌ তাহলে, 
পিইদেবতার শ্রে্ বলিষাছেন। 


১২৬ | পন্থা শ্রাবণ ।] 


পিতুণাদর্ষমা চ'শ্মি। পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্থমা। 

কেবল হিতাহিত জ্ঞান জইয়াই পশুর সহিত মন্গষোর বিভেদ। যতদিন 
ছিতাহিতজ্ঞান না হয়, ততদিন মন্ুষ্যও পশ্ু। মনুষ্যশবেরও প্ররুত অর্থ 
মন লইয়া । নিরুক্তশাস্ত্রে লিখিত আছে. 

মন্নষ্যনামানুত্তরাণি পঞ্চবি-শতির্মনুষ্যা; কম্ম নাত! কম্মাণি সীন্যন্তি মনন্তয" 
মানেন স্যষ্টা মনন্ততিঃ পুনর্মনম্বীভাবে মনোরপত্যং মনুষ্য বা তত্র পঞ্চজনা 
ইত্যেতস্য নিগম। ভবন্তি। 

এইবার আমরা যথার্থ মন্থুযাজাতির ইতিহাস আরম্ভ করিব। 

প্রথম হইতে পঞ্চম মন্বস্তরের ইঠিহান এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে দিবার 
প্রয়ে'জন নাই। এই পাচ মহ্রস্তর কেবল আয়োজন মাত্র। যথার্থ মনুষ্যের 
আ.বিভাব কল্পের এক মহাবাপার। 

মনুষ্য একটি ক্ষুদ্র ঈশ্বর । মনুষ্যশরীর একটি ক্ষুদ্র ব্রদ্মাণ্ড। এই স্বর 
ব্রঙ্গাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! পুরুষ আত্মহার! হয়। মনুষ্য আপনার স্বরূপ 
ভূলিয়া গিয় দেহধর্শেব অন্থগত হয়। মনই মন্ছষ্যের নিজঙম্পন্তি। সেই 
মন ইন্ছ্রিয়ের বশ হইয়! মনুষাকে পরদাস করে। পশুর শরীরে প্রবেশ করিয়। 
মনুয্যুও পণ্ড হয়। পাশবিক বৃত্তির উপর আপন অধিকার বিস্তার কই 
মনুবে'র প্রকৃত কার্ধয। যখন মন পাশশী বুত্তিকে দমন করে, তখন বিচার 
প্রবল হুইয়। মনকে অন্তম্্থ করে। তখন মনুষ্য আপনার স্বরূপ ভাঁনিত্তে 
পারে। তখন সে ক্ষুদ্র ব্রঙ্গাগ অতিক্রম করিয়া বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের তত্ব, অবগত্ত 
হইবার প্রষাস করে। যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্গাণ্ডে মন্গুষ্ণের কায আছে, সেইরূপ 
বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডের মনুষ্ের কাষ আছে। যখন আজ্মসংযত্ত জীব উপাঁসনাবলে 
বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হইতে পারে, তখন সে ঈশ্বরের যথার্থ পাস হয়৷ 
তখন সে ঈশ্বরের অনুচর ও ভক্ত । এই ভক্ত লইর়াই ঈশ্বর নিজকার্ধ্য 
সাধনা করেন। ভক্তজীবন কেবল ঈশ্বরের জন্ত। ঈশ্বরে আম্মসমর্পণ 
করিয়া ভক্ত আর কিছুই ভাবেনা। মুক্তি তাহার করলগত হইলে ৪, 
দীষ্মানং ন গৃক্ৃত্তি বিনা মংসেবনং জনাঃ। 

চর্ধণিকুলগত মনুষ্য কিবপে অগ্রপর হইবে, কিরূপে পাশবীবৃন্তি দমন 
ধরিবে কিরূপ মনঃসংঘম করিবে, কিরূপে আত্ম জপ অবগত হইবে, কিন্দপে 


১৪০৭ । | চণ্তী | ৯২? 


বিশ্বতন্ব অবগত হইয়া বিশ্বকর্ষ করিবে, কিরূপে ঈথরের সহকারী হইয়া! ঈখরে 
আশ্মসমূর্পণ করিবে, জীবের চিরসথা! ঈত্র ইহু!র উপার বিধান করেন। 
আমরা ষ্ঠ মনস্তর হইতে সেই উপায় অনুধাবন করিব । 
শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ দিংছ। 


ডি ওএস 


চ্শ্ী ॥ 


পা পপ এরি 





'ভ্জিনদুর নিকট চণ্ডী ও গীন্তার অতুল সন্ান। নান] কারণে বাঙ্গালা 


দেশের সাধারণ পাঠকের সহিত গীহার কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে । চন্তীর 
সহিত তাদৃশ পরিচয় হয় নাই। আজ চণ্তীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব 
মনে করিয়াছি। 

গীতা যেরূপ মহাভারতের অন্তর্গত, চণ্তী তদ্রপ মার্কগেয় মহা পুরাণের 
অন্তর্গত। মীর্কণেয় পুরাণের ইিবুত্ত এইরূপ | ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি সুনি 
একদিন মহবি মার্কগেয়কে কয়েকটি প্রশ্ন দিজ্ঞাসা করেন । | 

তাহাতে মার্কগেয় বলেন যে এখন আমার সময় নাই। বিস্ধাপর্বতে 
পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপুত্র ও স্মমুখ নামে চারিটী পক্ষী আছেন। তাহার! 
ব্দোদিশাস্ত্রে সুপগ্ডিত। তুমি তাহাদের নিকট যাও ; তাহা হইলে তোমার 
সন্দেহের উপযুক্ত উত্তর প;ঃইবে। মার্কগেয়ের এই কথা শুনিয়। মিনি 
পক্ষীদের নিকট গমন করিয়া প্রশ্ন গুলি বলিলেন। পক্ষীদিগের উত্তর শুনিয়! 
জৈমিনির সন্দেহ ছুর হইল। পরে তিনি অ|রও নান! বিষয় জিজ্ঞসা করিয়া 
শেষে জগতের উৎপত্তির বিবরণ জিজ্ঞাদা! করিলেন । পক্ষীরা বলিলেন যে 
পূর্বে ক্রৌষ্ট,কি নামে এক খাঘি ভগবান্‌ মার্কগেয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি- 
ল্লাছিলেন; তাহাতে মার্কগেয় তাহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাই অদ্য 
'অ(মরা তেোম!কফে বলিব। এই বলিয়া জগতের উৎপত্তির প্রসঙ্গে ১৪ টৌদ্দ 
ভন মনু উৎপত্তি ও তাহাদের সময়ের নানাবিধ বৃত্তান্ত বলিলেন । এই মন্ু- 
দিথের মৃধা আষ্টম মন্তর নাম সাবর্ণি। তিনি পুর্ধগন্মে স্বারোচিস নাক 


১২৮ পন্থা । 1 শ্রাবণ । 


ছ্বিভীর মনুর সময়ে জুরয নামে রাঙ্গ। ছিলেন। জন্মান্তরে মহামায়ার অনুগ্রহে 
কর্গ্যের পরী সবর্ণ!র গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়। অষ্টম মন্বত্ব লাভ করেন। ইহার 
মাতার নাম সবণু। বণিয়! ইহাকে সা'বর্থি বলে | 
চণ্ডীর ছতিবৃন্ধ প্রথমে মেধাঃ মুশি স্রথ রাঞ্জাকে বলেন । তত্পরে 
মা্কগ্েয় ক্রৌঈকিকে বলেন। পক্ষীরা আবার তাহাই জৈমিনিকে হলেন। 
এইরূপে তিনবারে তিন জন বস্তা ও তিন জন শ্রোতার সমাগমে ও 
কথোপকথনে চত্তী বর্মন আকার ধারণ রিয়াছে। এই জন্য চণ্ডাতক 
ঘটুসংবাদিক1 কহে। 
মেবাস্ত কথয়ামাস সুরথায় মহাস্মনে 
সাচৈব কথিত। পশ্চৎ মার্কগেয়েন ভাঙুরৌ ॥ 
তামেব কথয়।মানুঃ পক্ষিণো্গৈমিনিং প্রতি । 
আঅনেনৈব প্রকারেণ চণ্ডিকাষটুকথা মতা 
মেবা্ প্রথমে মহাঘ্স। সুরথকে বলেন। তাহাই মার্কগ্ডেয় ভ।গুরিকে 
বলেন ( ভাগুরি ক্রৌষ্টকির অন্ত নাম) আবার তাহবই পক্গীগণ জৈমিশিক্ষ 
বলেন । 
চণ্ডী তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক ভ।গকে চরিত আখ্যা দেওয়] 
হইয়াছে । প্রথম ভাগের নাম প্রথম চরিত, ছিতীয় ভাগের নাম মধ্যম চরিত 
এবং তৃতীঘন ভাগের নাম উত্তর চরিত। 
ইছা ভিন্ন অধ্যায় বিভাগ ও আছে 4 
প্রথম অধায়েই প্রথম চরিত সম্পূর্ণ হটয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে 
চতুর্থ অধ্যায় পধ্যস্ত তিন অধ্যায়ে মধ্যম চরিত, এবং পঞ্চম হইতে জয়োদশ 
পধ্যপ্ত নম অধ্যায়ে উত্তর চরিত বর্পিত হইয়াছে । মোট ১৩ অধ্যায়। 
চত্ীতে শ্লোক সংখ্যা ৭৯৯ বলা হয়। ইহার সকল বর্ণ মন্্ান্তক, সেই জন্য 
প্থধিরুব'চ”, কি, “দেব! উচু*৮ প্রত্ৃত্তিও শ্লোকের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ইহ! 
ছাড়া কতকগুলি অর্ধ শ্লোক আছে, দে গুলিও শ্লে।ক বলিয়৷ পরিগনিত। পুর্ণ 
গ্লেক সংখা]. ৩৫, অর্ধ প্লোক সংখ্যা ১০৮ “উবাচ' দ্বার। যে শ্লোক গণন। 
বর; হর জহুর সংখা! ৫৭। এইব্পে চণ্ডীতে সর্বসমেত ৭*০ শ্লোক আছে। 
এই হজ চন্দীর 'সপর নাম সন্তশস্তী। “পঠেও সপ্মশতীৎ চ দীং ক্কাহ্বা কব্চম(- 


১৩০৭] : চন্তী | ১২৯ 


পিঃ1 চণ্তীত়ে যেখ*৯ শ্লোক আছে বরাহপুরাণের এই বচনই ভাহ।র 
গ্রযাথ। 


বি সরে 


গ্রথম চরিত। 


পূর্ববকাণে স্বারে।চিব নামক দ্বিতীয় মন্তুর অধিকার কালে চৈত্তবংশীয় সুর 
লামে এক রাজা ছিলেন। কিরাত রাঙ্গাদের সহিত তাহার বিবাদ হয়। যুদ্ধে 
জর পরাজিত হন। কিছুদিন পরে তাহার রাজধানী শক্রগণ আক্রঙ্গণ 
করিল রী সময়েই বিশ্বাসঘাতক মন্বীগণ বিদ্রোহী হইল রাজাও মুগয়া 
করিবার নাম করিয়। অণপৃণ্ঠে একাকী রাজধানী ত্যাগ কৰিগ্জা গেলেন। বহু- 
দুর গিয়। নিবিড় বন মধ্যে মেধাঃ যুনির আশ্রম দেখিতে পাইয়। সেখ নে প্রবেশ 
করিলেন। মুনিগণ তাহার উপষূক্ত সৎকারাদি করিলে পর শ্চিনি চিস্তাকুপ 
হৃদযে আশ্রমের বাহিরে বিচরণ করিতে করিতে একটি ভদ্র লোককে দেখিতে 
পাইলেন। রাজ] তাহাকে বলিলেন আপনি কে? আপনাকে দেখিয়া বে 
হইতেছে ঘে আপনার মনে কোন গুরুতর কষ্ট উপস্থিত হইযাছে। কি 
ব্যাপার আমাকে বলুন। 

সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন, আমি জাতিতে বৈশ্ত, আমার নাম সমাধি। 
আমার যথেই অর্থ সঙ্গতি ছিল1 কিন্ত ধনলোতীন্ত্রী ও পুত্রগণ আনার সমস্ত 
ধন আম্মসাৎ করিয়। আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে । এখন 
সেই স্ত্রী পুত্রাির কুশল সংবাঁন না জানিতে পারিয়া আমার মন বড় অস্থির 
হইয়ছে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন যে এ বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। যে 
স্ত্রী পুত্রের ধন লোভে অপনাকে তাড়াইয়া দিতে পারিশ তাহাদের জন্ত 
আপনি ব্যস্ত হন কেন? ইহাতে সমাধি বলিলেন আপনি ধঘরহাঁ বলিতেছেন 
ভাহ! সমন্তই সত্য। যদিও আমার স্ত্রী পুত্রপন পতিভক্তি ও পিভৃতক্তি বিসর্জন 
দিয়া আমাকে তাড়াইয়! দিয়াছে তথাপি কেমনই আমার মন, আমি তাহাদিগকে 
ভুলিতে পারিভেছি না। তাহাদের জন্ত আমার মন সর্দ্দাই কাদিতেছে। 

তখন ছ্ুরথ ও সমাধি এক সঙ্গে মেধার নিকট গমন করিলেন। রাজা 
মূনিকে সম্বোধন করিয়! বলিতে লাগিলেন “দেখুন "শামি রাজা হারায়ছি। 


ত্য ৪7৩ পন্থা । [ অশর।বণ | 


তাহা এখন শত্রুর আয়ত্ত। তথাপি সেই রাজের জন্তই আমার মন অস্থির 
রহিঘাছে। আমার এই বন্ধু্ন স্ত্রী পুত্রগণ ধনলোডে ইহাকে গৃহ হইতে 
বঠিষ্বত করিরা পিয়াছে। ইনি আসার সেই সী পুত্রগণের কুশল সংবাদ 
প্রাপ্তির জন্ বাস্ত। আমর! উভয়েই জ্ঞানী ভতথ।পি নির্রোবের স্টায় আমাদের 
মনের এরূপ অস্থিরতা কেন হইতেছে? মেধাঃ বলিলেন, “আগনি যাহা 
বলিতেছেন তাহ] সমস্তই সত্য । প্রাণিমাত্রই জ্ঞানী। মন্ধুষ্কের পুত্রকে স্নেহ 
করে মন্ত্র করে তাঁহাতেও পভ্যপকারের আশা করে কিন্ত পশু পক্ষির| শাবক- 
পিগকে কেন যত্র করে? তাহাদের ত কোনও প্রত্যুপকারের আশা নাই। 
আসল কথ! এই বে পুত্র প্রভৃতি আম্বীয়দের প্রতি এরূপ ন্বেহ শ্বাভাবিক । 
ইহ? দ্বারাই স্থষ্টি রক্ষা হইতেছে । ইহা ন। থাকিলে স্থাস্টি লোপ পাইত। এই 
সমস্তই সেই দেবী মহামায।র ক্রিয়া। তিনিই জ্ঞানীর ৩ মন বল পূর্বক আকর্ষণ 
করিয়া মায়াবদ্ধ করেন। এই দেবী সংসারে বন্ষেরও হেতু, মুক্তিরও হেতু । 
ইনিই পরমেশ্বরী |» 
মুনির এই অভূত্তপূর্ব নৃতন কথা শুশিমা। রাজ মহামায়। দেবী কে 
তাহ! জানিতে চাকিলেন। তাহাতে খধি উত্তর করিপেন যে সে দেবী নিত্যা। 
তাহার উৎপত্তি নাই । দেবতার্দগের কার্য সিদ্ধির জন্য তিনি কখন কখন 
আবিভূর্ত হন। তাহাকেই লে।কে তাঁহার উৎপত্তি বলে। 
প্রলরকালে যখন সমস্ত জগৎ জলে আচ্ছন্ন ভগবান্‌ বিষণ অনন্ত শয্যায় 
শয়ান, তাহার নাতিকমলে ব্রহ্গার উৎপত্তি হইয়াছে তখন বিষ্ণুর কণমল হইতে 
মধু এবং কৈউত নামে ভয়।নক ছুই অসুরের জন্ম হইল। জন্মমাত্রই তাহারা 
খরঙ্গাকে বধ করিতে উদ্যত হুইল । ব্রন্গা উপারাস্তর না দেখিয়া মহামায়ার 
স্তব আরম্ভ করিলেন। স্তবের উদ্দে এই যে মহামায়৷ বিষ্ণকে নিদ্রাচ্ছন্ন 
করিয়া রাঁখিয়াছেন তিনি প্রসন্ন হইলেই বিষুণল নিদ্র! ভঙ্গ হইবে। বিষু জাগ্রত 
হুইয়। এই ছুই অন্থরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের নিধন করিবেন। ব্রহ্গা 
এইরূপে মহাঁমান্ার স্তব করিতে লাগিলেন। “তুমিই জগতের স্থষ্টি কর তুমিই 
জগতের পালন কর, তৃমিই জগতের সংহার কর। তুমিই শ তুমিই স্ববা, 
তুমিই স্বাহ, তুমিই পুষ্ট, তুমিই তুষ্টি, অধিক কি তুমিই সব। বিষণ, শিব 
এবং আমি তোগ।রই অনুগ্রহে শরীর গ্রহণ করিয়ছি। তোমার স্তধ করিতে 
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€ক সক্ষম? তুমি এই ছুরাধর্ষ অস্থুরদ্বয়কে মোহাচ্ছ্ন কর এবং যাহাতে বিষ 
জাগরিত হইয়া ইহাঁিগকে বঝ করেন তাহার বিধান কর” 

ব্রহ্মার এই স্তবে সন্ধষ্ট হইয়া দেবী বিষুকে পরিত্যাগ পূর্বক রক্গার দু- 
গেচন হইলেন । খিষুঃও নি্র। তঙ্গের পর উঠিয়া দেখিপেন থে মধু ও কৈটভ 
ব্দ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে! অতঃপর বিষ, তাহাদের লহিত 
৫&১০০এপাঁচ হাজার বৎসর বাহু যুদ্ধ করিলেন। মধু ও কৈটভও মহামায়ায় 
প্রভাবে আচ্ছন্ন হুশ্য! বিষুরুক বর প্রার্থনা করিতে বলিল। বিষুগ্ত “তোমর! 
ছই জন আমার বধ্য হও” এই বর প্রার্থনা করিলেন'। তখন তাহার! চতুর্দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিনা দেখিল যে সকলই জলাচ্ছন্ন। তাহা দেখিয্না তাহার 
উভয়েই বিষুকে তথাস্থ বলি্ন। বর প্রদান করিয়। বলিল ঘে “তুমি আমাদিগকে 
জলহীন স্থানে বধ করিও । এই কমার পর বিষু তাহানের মণ্তক নিজ উরু- 
দেশে স্থাপন করিয়। চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। এই দুষ্ট দৈত্যদের এইবপেই 


শেষ হছল। 
০০০ 


মধ্যম চরিত। 

পৃর্্বকালে একবার দেবতাদি:গর সহিত অন্রদ্দিগের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। 
তখন মহ্ষাহৃর অন্থরদিগের রাজা । যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হন। মহিযান্ুর 
দেবরাপ্ ইন্দ্রক ও অন্যান্ত দেবতাপদিগকে স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়! 
স্বয়ং ইন্দ্র হইলেন। : 

এদিক দেনতারা ন্বর্গ হইভে বিহাড়িত হুইমব। মনুষ্ভের আকার ধারন 
পূর্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু দিন গেল। 
তখন তাহারা শ্রহ্ধাকে সঙ্গে করিয়া একদিন শিব ও বিষুটর নিকট সকল কগা 
বলিতে গেলেন। সেখানে ব্রঙ্গার নিকট নকল কথ৷ শুশিবা তাহাদের অত্যান্ত 
ক্রোদের উদয় হইল। তহুক্ষণাং তাহাদের ফুখ হঈতে তেজঃ নির্গত হইল । 
এই সকল ছুঃথের কথা বলিবার সময় ব্রক্ষারও অন্ত সকল দেবভারও রোধের 
উদয় হইয়াছিল, তাহাদেরও শরীর হঈটতে তে নির্গত হইল। পেই সকল 
তে৯ঃ একত্র মিলিত হইয়! স্ত্রী মুস্তি ধারণ করিল । শিবের তেজে সেই ঙীর 
মুখ বিষুটর ছেলে তাহার বাহ, বরক্ঝার তেজে ভাহার পাঁদদ্বয় এস* আন. 
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দেবতার তেজে অহা1তা অঙ্গ জন্িল। সকণ বেবতাই নিজ নিজ অন্তর ও 
অলঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন। তখন তিনি হিমাঁলর প্রদত্ত সিংহে 
আরোহণ করিয়া মহিষাঙ্গরের উদ্দেশে গমন করিলেন। ছ্েবতারাও অতি 
আহলাদে তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। 

দেবীর সহিত অন্থর সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ হইল। অন্থরদিগের সেনাপত্তি 
চামর, চিক্ষুর, উদগ্র, মহাহন্ু, অসি-লামা, বাক্কল, বিড়াল! প্রভৃতি সকলেই 
এই যুদ্ধে নিহত হইলে পর মহিষাল্থর স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। দেবী 
তাহাকে আঘাত করিেও সে পুনঃ পুনঃ রূপ পরিবর্তন করিতে লাগিল। 
শেষে আবার মহিষের রূপ ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । দেবী তাহার মস্তক 
ছেদন করিলে তাহার শরীবাভ্যন্তর হইতে পুরুষ মুর্তি অর্দনিক্ষান্ত হইয়! যুদ্ধ 
করিতে লাগিল । দেকী তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভখন 
তাহার মৃত্যু হইল। মহিষাস্ুরের মৃত্ার পর তাহার অনুচরেরা পল ফন করিল 
এবং দেব-াঁরা পুনর্ব্ধার স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। 


উত্তর চরিত । 

পূর্বকাঁল শুস্ত ও নিশুস্ত নামে ছুই দৈত্য ভ্রাতা অতি পরাত্রীন্ত হইয়া 
স্বর্গ অধিকার করিয়া ইন্দ্রাি দেব্গণকে দূর করিয়া দিয়াছিল। তখন দেব- 
তারা মনে করিলেন যে দেবী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন বিপদের স্ময় আমাকে 
স্মরণ করিও আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের বিপদ দূর করিব। এখন আমাদের 
ঘোর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে আমর তঁ,হার শরণাগত হই। এই মনে 
করিয়। তাহারা হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন এবং দেবীর স্তব করিতে 
লাগিলেন । যখন তাহারা স্তন করিতেছেন তখন পার্ধতী স্ানের জন্য গঙ্গা- 
ঘীরে উপস্থিত হইয়। জিচ্ঞাঁনা কবিলেন আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন ? 
ততক্ষণাত তাহার শরীর হইতে এক দেবী নির্গত হইয়া বলিলেন যে শুস্ত দৈত্যের 
অত্যাচারে প্রগীড়িত হইয়া দেবগণ আমার স্তব করিতেছেন। ইনি পার্ধতীর 
শরীর কোষ হতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে কৌষিকী বলে। 

তঙ্পরে কৌধিবী অতি স্থন্দর রূপ ধারণ করিয়া হিমালয়ের একস্বাঁনে 
বসিদা কহিলেন সেখানে চণ্ড 9 মুগ্ড নামে তই দৈত্য তী!হাকে দেখিতে 
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পাইল । তাহা গিপ্া শুস্ত:ক বপিল মহার।জ, হিম!লয়ে অতি হ্ন্দরী একটা 
স্ত্রীকে দেখিলাম । এমন রূপ কখনও দেখি নাই। পৃথিবীতে যাহা কিছু 
উত্তম যাহা কিছু শ্রেষ্ট তাহাই আপনার তোগ্য, ইন্দ্রের নিকট হইতে আপনি 
হন্তী:শ্ঠ পীরাবত, অঙ্বশ্েঠ উস্চৈশ্রবা ও বৃক্ষশরেঠ পাগ্জজাত বলপুর্ব্বক 
গ্রহণ করিয়াছেন । অন্যান্ত দেবতারাঁও ভয়ে পড়িয়। অনেক ভ্রব্য আপনাকে 
দিক়।ছেন। এষ্টস্ত্রীলোকটিকেও আপনার ভোগ্যা করুন। তিনি সর্বাংশে 
আপনার উপযুক্ত। 

এই ফথা শুনিয়! শুস্ত ন্থঞ্রীব নামক দূতকে বলিল তুমি যাও গিয্না তাহাকে 
মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়! এখানে আনায়ন কর। 

গরীব দেবীর নিকট গিয়! বলিল দৈতারাজ শু আমাকে জাপনার নিকট 
পাঠইয়া দিয়াছেন । তিনি ব্রেলেকোর রাজা, এখন আর দেবতারা বজ্ঞভাগ 
পান না। তিনিই মস্ত যক্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ইন্দ্রাণদ দেবগণ ভীত হুর! 
নিজ নিজ এ্রশ্বর্য তাহাকে প্রদান করিয়াছেন । স্ত্রী জাতির মধো আপনি অনি 
রূপবতী আপনার উচিত তাহার সেবা করা'। অতএব আপনি নির্ব্িবাদে 
তাহার বশীভূত হউন। 

তখন দেবী বপিলেন তুমি যাহা বলিতেছ তাহ! সমস্তই সত্য? কিন্তু 
আমি স্ত্রীলোক হভাবতঃই নির্কেধ। আমি একটি গুতিজ্ঞা করিয়! বসিয়াছি। 
গ্রতিজ্ঞাটি এই যে ব্যক্তি আসাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন আমি 
তাহাকে ই পতি-ত্ব বণ করিব । স্ুগ্রীব বলিল এমন কথা মুখেও আনিবেন 
না। যে সকল দৈতে:র সঙ্গে দেবতারা যুদ্ধ করিতে সাহস করেন না আপনি 
স্্রীলোক হইয়া! কোন্‌ সাহসে তীহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চান। আপনি এখন 
মানে মানে আসার সঙ্গে চলুন। এখন না গেলে শেষে অপমানিত হইয়া 
য[ইতে হইবে। দেবী বলিংলন শুস্ত অতি বলবান্‌ তাহ। আমি জানি । কিন্ত 
কে করিব? এখন কফিরূপে প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করিব? তুম শিয়া তোষার 
রাজাকে সমস্ত বল। হিনি যাস্থ। উপযুক্ত বোধ করেন তাহাই করিবেন । 

স্থপ্রীব শুস্তের নিকট গিয়া সমস্ত কহিল। তাহ! শুনি শুস্ত ধূঅলোচনকে 
বলিগ তুমি পাদ্র গিয়া তাহাকে লইয়া! আইস। ধুক্র:লাঁচন দেবীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিল তুমি শীপ্র দৈত্য।বিরাক্গ শুভ্র নিকট চল। হাজি 
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সহজে না ষাঁও তবে অ;মি বলপুর্বক লইয়াবাইব। তিনি কহিলেন আপনি 
মহাবলপরাক্রান্ত শুষ্ঠ কর্তুক প্রেরিত এবং বহু সৈম্ত পরিবৃত আপনি যদ্দি বল 
পূর্বক লইয়া যান আমি কি করিতে পারিঃ ধুম্নলোচন বলপ্রয়োগ করিতে 
উদ্যত হইলে হৃঙ্কার দ্বার] দেবী তাহাকে ভশ্মসাৎ করিলেন । 

ধূমলাচনের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া দৈতারাজ চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই 
অন্থরকে বহু সৈহ্য সঙ্গে প্রেঃণ করিলেন! তাভাদিগকে দেখিয়া! অন্বিক] 
অত্যন্ত ত্রুদ্ধা হইলেন। ক্রোধে তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইঃ1 গেল। তৎক্ষণাৎ 
তাহার লঙ্গাট হইতে করালবদন1 কালীর আবির্ভাব হইল। তিনি দৈত্য 
সৈন্তেইন মাঝো পড়িয়া হস্তী অধ্ধরথসৈন্ত প্রন্তি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে সৈ্য নষ্ট হইতে দেখিয়া চণ্ড ও মুগ্ত যুদ্ধ করিত অগ্রসর হইল । কালী 
তৎক্ষণাৎ খঙ্গ দ্বারা তাহাদের শিরচ্ছেদন করিলেন । 

তৎপরে চণ্ড ও মুণ্ুর মন্তক গ্রহণ করিয়| কালী গ্লেবীর নিকট গিয়া কহি- 
লেন এই চণ্ডও মুণ্ডের মস্তক আপনার নিকট আনিয়া দিলাম শুস্ত ও 
নিশুস্তকে আপনি স্বয়ংই বধ করিবেন। দেবী বলিলেন তুমি চণ্ড ও মুগ্ডকে 
লইয়৷ আসিয়া অগ্যাবধি তোমার নাঁম চমু হইল । 

শুস্ত নিজ সৈম্তগণের নিধন বার্ড শ্রবণে অতিশয় কুপিত ছইল ও রক্তবীজ 
নামক মহু।সুরকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিল। এই অসুরের বিশেষত্ব এই যে 
ইচ্ছার শরীর হইতে একপিন্দু রক্ক ভূমিতে পতিত হইলেই আর একটি নুতন 
রক্তবীজের হ্্টি হয়। | 

এ দিকে দেবশ্ায়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না । তাঁহারা এই সকল বাপার 
দেখিয়া নিজ নিজ শক্তিকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন । যে দেবতার ষে 
বাহন যেবপ ভূষণ ও যেমন রূপ তাহার শক্তিও ঠিক তদপ। ব্রহ্মার শক্তি 
ব্রহ্মাণী হংসাবড়া ও কমগ্ুলু-হস্তা। মাহেশ্বরী ত্রিশুল হস্তে করিয়া বৃষারো হণ 
পৃর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। এইরূপ মধুরারোহণে শক্তিহস্ত। কাস্তি- 
কেয়ের শক্তি কৌমারী, গরুড়াসন! শঙ্চক্রগদাশাঙ্গ হস্তা বিষ্ুশক্কি বৈষ্ণবী 
বিষ্ণুর বরা5মূর্তির শক্তি বারাহী, নরদিংহমর্ঠির শক্তি নারসিংহী এবং বজ-হস্ত। 
ছাজরা জবা হন। এজ্ী বুন্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। মহাদেব এই সকল দেব-শক্তিকে 
সঙ্গে লইয়া দেবীর নিকট কহিলেন আপনি শীঘ্ব শীন্ব অস্থরদি গকে সংহার 
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করুন। তংক্ষণাৎ দেবীর শরীর হইতে এক শক্তি নির্গঠ হইয়া মঙকাদেবকে 
বলিলেন ভগবন্, আপনি আমাদের দূত হইয়! শুস্ত ও নিশুস্তের নিকট গমন 
করুন এবং তাহাদিগকে বপিবেন যে তোমরা দেবরাঙ্জ ইন্ত্রকে ব্রিলোক্যরাঙ্গ্য 
প্রদান করিয়া পাতালে গমন কর নতুবা তোমাদের নিস্তার নাই। ইনি 
শিবকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই জন্য শিবদূতী এই ন।ম পাইয়াছেন। 
অঙ্গরেরা শিবের কথ শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে ভগবতীর নিকট আগমন 
করিল। ্‌ 

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে এন্দী বজ্র দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলে তাহার রক্ত 
পৃথিবীতে পড়া মারই মে কয়েক বিন্দু রক্ত ছিল সেই কয়েক জন রাক্তবীজের 
সুষ্টি হইল। এইবপে অন্তান্ত শক্কির আঘাতেও নৃতন নৃতন রক্তবীজের স্যন্টি 
হইল। তখন দেবীর পরামর্শাহুসারে রক্বীজের শরীর হইতে রক্তক্গরিত 
হওয়া মাত্রই চ/মুণ্ডা তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে আর নূতন 
রক্তপীজের সৃষ্ট হইল না এবং পুরাতন রক্তবীজগুলিও নিধন পাইল 

অভঃপর নিশৃস্ত স্বরং যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিল। তুমুল যুদ্ধের পর দেবী 
তাহার বক্ষঃস্থলে শূলের দ্বার। আধাঁত করিলেন 1 তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃস্থল 
হইতে এক পুরুষ নির্গত হঈল। দেবী খড়গাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন 
করিলেন। 

এইবার শুস্তের পালা। সে আগিয়া দেবীকে কহিল তুমি অন্তের বলে 
যুদ্ধ করিতেছ। তোমার আবার গৌরব কি? দেবী বলিলেন এই জগতে 
আনি ব্যতীত আর কি আছে? যাহা হউক আমারই শক্তি সকল আমাছ্ছেই 
লীন হউক। তৎক্ষণাৎ ব্রক্মাণী প্রহথতি শক্ত দেবীর শরীরে লীন হইলেন। 
ঘোর যুদ্ধের পর শুস্ত নিহত হইল । 


তখন দেবতারা নকলেই নিজ নিদ অধিকার পুনর্ধ(র পাইলেন এবং দেবীর 
স্তব করিতে লাগিলেন। 





উপসংহার । 
মেধাঃ বলিলেন এই আমি আপনাদের নিকট মহাধায়ার উৎপত্তি কীর্তন 
কর্িলাম। ইনি সর্বব্যাপিনী শক্তি ইহা হইতেই বিশ্বের উৎ্পদ্ডি হইয়াছে। 
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ইহাতেই সকল লীন হইবে । তোমরা উভয়ে ইহার প্রভাবেই মুগ্ধ হইয়া 
ই্থার আরাধন! কর । 

তখন নদী তীরে গিয়া ছুই জনে ঘোর তপন্তা করিতে লাখিলেন। তিন 
বংসরের পর স্ঠাহার! দেবীর সাক্ষাৎকার লান্ত করিলেন। 

দেবী বর দিতে চািলে সুর পর জন্মে নিক্ষণ্টক রান্য এবং এ জন্মে 
হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিলেন । দেৰী সেই বরদিয়া কহিলেন 
পর জন্মে সুধ্যের রসে সবর্থার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়! তুমি নাব্ি মনত নামে 
বিখাত হুইবে। 

সমাধি তত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন দেবী তাহাকে দেই বর দিয়! 
অন্থহিত] হইলেন। 

আমরাও মহামাক়াকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি । 

্রযোগীন্্নাথ সেন। 


০০১১১৩১০৩০ 


ও নশন্ব» ছছন্বি ও গান £ 


(৩য় সংখ্যার ৯৯ পৃষ্ঠার পর হইতে । ) 


নেক সময় গায়ক কঠিন সমশ্তার পড়েন। শ্রোতা বলিয়া থাকেন 


পে গানের উদ্গেইাই যদি আনন্দ হয় তবে অর্থবিস্থীন সাতট। সুর ভাজিয়া লাঞ্ত 
কি? ফলকথা, অনেকে সুরের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন কিন্ত সুরে কি করিয়া 
টচৈতন্ত হয় তাহ? অনুভব করিতে পারেন না। কাজেই এতাদৃশ শ্রে!তার 
নিকট আমার কল্পনার সত্যতা গ্রচারিত না হইবাঁরই কথা । হৃনয়ের ভাৰ 
স্বর উপলব্ধি না করিলে প্রমাণ দ্বারা তাছ! শ্বির করা অসম্ভব। ভালবাসা 
হৃদয়ের একটী ভাব (£01555100, ০6 (1) 91)1716) এ ভাব প্রকাশ করিছে 
গেলেই কতক গুলি ক্ষেত্রের সাহাধা লইতে হয় যেমন : (১) মাত্রা ( [91770- 
21005 16000762091 (২) শব (৩)বর্ণ (৪) তাষ!। ধাহাদিগের চৈতত্ত 
স্কুল দেহমাত্র অবলম্বন করিতে পারে তাহাদের পক্ষে আসঙ্গলিপ্সাই তালবাপার 
প্রমাগ! এবনম্বিধ লোৌক ভালবাসা প্রকাশ করিতে গেলে কোন বন্ধুর স্থ'ল 
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দেহ লইয়া গুরুতর টানাটানি করিয়া থাকেন। ধাহাা তদপেক্ষ। উচ্চন্তৰে 
লিরাছেন ভাহার। স্ত,ল দেছ. ছাড়িন বাক্যবিষ্তান দ্বার] স্বীয় ভাবের সার্ধকতা 
প্রতিপাদন করেন। 1১০৪৮ তাহ! হইতেও উচ্চ। যাহারা ধদয়ের ভাব 
বর্ণে প্রতকলিত করিতে পারেন তাহারা [41007 । কিন্ত কেবল সাতটা বর্ণ 
ফলাইলেই চিত্র হয় না। তেমনিই সাতটা জুর ভাজিলেই গায়ক হয় না এবং 
মুর বাকা বিস্তাস করিলেই কবিতা হয় না। ইহাদের সকলের মধোই একটু 
সুর (177078017 ) আহে। হৃদয় মধাস্থল হইতে কে গাহিয়া এই সর 
গ্রচা করে ॥। কে বেন বলিয়া দেয় বে “এই মধুত্ কা বলিলে আমার সত্য 
প্রচারিত হইলে “এই প্রকারে মণ্তরন্বর বিন্যাস কপিয়া গহিলে আমার 
আনন্দ প্রক,শ পাইবে” "এইবপে সপগুব চিত্র পটে বিভামিত করিলে আমার্‌ 
রূপ মনোহারী হইবে ইত্যাদি । কবিবর ০:5০) বলিয়'ছিলেন্‌ 
££1117016 15 29191171017 010 ০০৫১৮ তেমনি গানেও একটী 51১8116 
আছে। এই %1৭£ অর্থাত পুরুষের আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী সকলই মধুর 
এবং এ মধুরত্ব উপলব্ধি করিক্লা আনন্দময় ওয়াই [2৮০11০1 অর্ধাৎ বিবর্ত- 
নের উদ্দেগ্ত বলি বোধ হয় । এই জীবন সংগ্রম-সন্কুল পৃথিবীতে অলক্ষ্যে 
পেই চৈতন্তনন 51১171 বেসরা সংগ্রামের মধ্যে সুরময় শান্তি স্থাপন করিতে- 
ছেন$ এবং সেই জন্য এক একটা ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহ কর্ষণ পূর্বক আর একটা 
দেহ স্থষ্ট করিতেছেন। এই সকল আনন্দময় দেহ কবির মধুর ভাষায়, 
চিত্রকরের চিত্রে ও গায়কের গানে চলিয়া পড়ে । যখন কোন ভাবুক সন্ধ্যা 
কালে সংসারের অন্তান্ত বিষয় কর্ম হইতে বিরত হইয়। প্রকৃতির শাস্তি পুর্ণ চিত্রে 
মন আবি করেন তখন তাহার চৈতন্ত কতকগুণল অক্ষ, বর্ণ ও শব্দে প্রথমতঃ 
সলিপ্তু হয়। তখন ধেন একটী উদ্াঁসভাব আসে । ইহা! বহি্ধু ধী মনদেহের 
সঙ্কোচন মাত্র। এই সময় পুর্স্থতি গুলি এক একবার উদর হইরা আবার 
অস্ত যায়, যেন কত দূর হইতে কত গাঁন, কত মধুর কথা আসিয়া আবার চলি! 
যায়। ক্রমশং মনোমধ্যে কেমন একটী অন্ধকার আন্সয়! পড়ে [৬7৬1 
(০ ৮0114 (0 4077150655 21১0 6০ 1752 (07775151989 )। চৈতন্ত তন 
কতকট। মুঞ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ত্বস্থা় আমরা আম্মচৈতন্ত কতকট! 
হদনুগগম করিতে পারি। সেই মুক্তবন্থ'য় জীব চৈততন্ত সুষ্ম উপাদান সংগ্রহ 
ও 
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করিয়। স্থন্দর করণ দেহ রচনা করেন। ইহার নাম কল্পনা (106556101) ) 
এবং ইহাই জীব দেহ আবর্তনের (7৮018007) কারণ স্বরপ। ইহা আমরা 
দেখিতে পাই না। তবে যধন সেই মাম্সহারা অবস্থা হইতে পুনরায় কিঞ্চিত 
নিয়গমী হইয়। সুখের কল্পনা করিতে থাকি তখন ইহ! বুঝিতে পারি যে এক 
সুহূর্ভের জন্তও চৈতন্য এমন ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়াছিল যে সে স্থান হইতে 
শান্তিপূর্ণ বারত| লইয়া আসিয়াছে, তালবাপার কথা লইয়া আসিয়াছে. আশ! 
ভরস1 লইর| আসিয়ছে, নূতন বল লইয়! আসিয়াছে । কিন্তু এভাব আমাদি- 
গের নিকট ক্ষণস্থায়ী মাত্র; কেননা অন্য একটী নিম্নগাসী শক্তি আমদিগকে 
পুনরায় অন্য দেহে লইয়া যাঁয়। সেই দেহে আমরা অন্ত প্রকার চৈডন্ প্রীপ্ত হই; 
তাহার ভাব স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়পরাররণ ও ক্লেশ পরিপূর্ণ । এই গতিকে সঙ্গীতে 
অবরোহী কনে এবং উদ্ধ অর্থাৎ পরাগতিকে আরোহী কহে। এই জন্ঠ 


আমি, “পারে সা ( অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে পুনরায় অবতীর্ণ ছও) স্বরূপ সঙ্কেত বারা 
পুরবী রাগিনীর শেষ ভাগ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। (পন্থার গত সংখ্যার 
৬৭ পুষ্ঠী) ৬৮ পৃঠায় ভ্রম ক্রমে " কর ফস ভোগ কর ” লিখিত হইয়াছে, 
উহার অর্থ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত্রয়া বই আর কিছুই নহে ।) যেমন সন্ধ্যার 
ভাব 1[107761 ” [719 00710, ন।মক চিত্রপটে বিকাশিত করিয়।ছে, রবীন 
নাথ সন্ধানঙ্গীতে অন্ু প্রাণিত কপিয়'ছেন তেমনি বিখ্যাত গায়কগণ সর্থুনুর 
অবলম্বন পুর্মক পূরবী রাগিণীতে গাইয়। থাকেন । 

সঙ্গীত ও চিত্র প্রহতর ভাষা অতি সঙক্কীর্ণ। বিশেষতং এদেশে চিত্র 
সমধিক চর্চা না হওয়।তে অনেক ভাব ভাষায় ব্যক্ত কর|যায় না। (যেমন 
সরা7208৮৩ (0175 9178709) 1151) প্রহৃতি |) দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীতের চর্চ 
অনেকে করেন না! অতএব সঙ্গীত-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্তাব শ্বত:ই ছুরূহ্‌ 
হইয়া পড়ে। অধায্ বিজ্ঞানের সহিত সঙ্গীত ও চিত্র প্রভৃতির সম্বন্ধ বিশদ 
রূপে 'মালোৌচন। করিতে গেলেই প্রথমে অনেক কথ! বলিতে হয়। একখানি 
ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকায় তাহার বিস্তুতি কর! অসম্ভব ! স্ুতহ1ং কতক গুলি 
বিচ্ছির ভাব লইয়া! পাঠকবর্গের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। 
কিন্ধ অনেকে ইহাতে সন্থষ্ট নহেন। তীহারা সরল ভাষায় আলোচ্য ব্ষিদ্যর 
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মর্দ বিশেষরূপে হাদয়ঙ্গম করিতে উতন্ৃক। মন্ডিষ্কের ধর্ম এই যে হৃদয়ের 
অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করিভে চাহেন! । ভাব হৃদয় উত্তত। (7২০০5010110) 
বিজ্ঞান মস্তিস্কের ধর্শ। ধিনি বতটুকু উভয়ের লামপ্ন্ত করিতে পারিয়াছেন, 
তিনি ততটুকু প্রেমিক (50176821) 7) তিনি ততটুকু বিজ্ঞানের চক্ষে অন্ধ 
(17311) )1 এই জন্ত মেএ10)) অনন্ত! ভক্তি, 0০৬০) প্রেম গ্রভৃতিকে 0117৫ 
ক.হ। পুর্বেই বলিয়াছি প্রমাণ দ্বারা অর্থাৎ তর্ক দ্বারা প্রেম সংস্থ।পিত হয় 
লা। তবে গোল মিটাইবার জন্ত অনেকে 51171649119 প্রভাত বশ্বাস করেন। 
এই বিশ্বাসটী একটা 00101)077150 1১66০61) 18(511206 & 17801100 ) 
অর্থাৎ প্রেমিক ন। হইয়াও মস্তিষ্ষের ঘোর আন্দোলন হইতে পররজ্রাণ পাইবার 
নিমিত্ত আমরা ঈখবের অন্তিহ প্রতি বিশাস করিয়া লই। এক্সপ বিশ্বাসে 
আনন্দ হয় না। তবে মোটামুটী সরল ভাষায় কয়েক কথ বলিণে সামান্ত 
উপলব্ধি হয় সত্য। অতএব নৃতন কোন রাগিনীর আলাপে রত ন! হইয়া 
উপক্রমণিকা স্বরূপ এস্থলে কতকশুপি কথ! বললে আমার আলোচনার উন্দেষ্ঠ 
পরে 'অনেকট। অন্ভূত হুইতে পারিবে । 

১। কুটদার্শনিক তত্ব অর্থাৎ মাঙ়াবাদ পরিত্যাগ পূর্বক মম্ধাশন1 করিল 
দেখিলে প্রথমতঃ ইহাই বুঝা যায় যে মানব দেহে তিনগী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে। 
প্রথম স্থুল (1955 772(6০1), দ্বিতীয় সুক্ষ (54১01 7,8০7 ) অর্থাৎ বাসন+- 
ময় কামদ্হ। ইহ] হলদে হের সহিত টব ০75985 9951917) দ্বারা *২নুস্ত | 
অর্থাৎ প্রণরূপী শক্তির (০7০৩) সাঞাষে। স্পন্দন উপস্থিত করিয়া আমরা 
স্বীর বাসনার অনুরূপ কম্ম করিতে পার্র। এই শক্তির গতি বহিম্মধী (067)- 
(10851) অথাঁং পার্ধিব ব্ষিয়ের দিকে ধাবমান । বৈষয়িক বুদ্ধিবুন্ত গ্রহাতি 
এই শক্তি পরায়ণ। ইছার অন্ত নাম অপর! শক্কি ভূতীক্ কাবণদেহ; ইহার এক 
৬২ অতি ৃক্স উপাদানে সংগঠিত এবং অন্ত অংশ ন্বরূপ। ইহার শক্তি 
অন্তত্মধী (০7011)091 ) কিনব! পরাশক্তি। এই ছুইটী শক্তিই যে মানব- 
দেছে আছে তাহা 131821)07 [5250175 516 00101, 5611 5301160৩ প্রভৃতি 
বৃত্তি গুলি অনুধাবন। করিয়। দেখলে জনেকটা বুঝিতে পারা বায় । এই 
শরীরের স্বরূপ অংশে ভক্তি, €প্রম প্রভ্‌তি ভাব সকলের স্থষ্টি হপ্ন এবং তাহ।তে 
অবস্থিত হইলে আমরা মানন্দময় হই। উতয় শক্তির সন্ধথিস্থলকে অন্তঃকরণ 
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কহে । পরাশক্তির অন্য নাম দৈবীশক্তি, গায়ত্রী, গৌরী, উমা গ্রভৃতি | 
উপনিষদে এই শক্তি প্রাণ বলিয়াও উদ্গিখিত হইয়াছে এবং যোগীগণ এই 
শক্তির সাহায্যে প্রাণের বহিত্ধধী স্পন্দন দমন করিয়। থাকেন । প্রাণের 
একট গতি সংবরণ কর্ধিতে গেলে বে অন্ত একট? প্রাণশক্তির সাহাব্য আবশ্যক 
ইহ) অনান্ধাসে বোধগম্য হঙ্ছতে পারে। ইহা একটু ভাবিয়া দেখিলে ও বুঝা 
যাইতে পারে যথা “প্রাণ রাখিতে হলে যে প্রাণাস্ত, জন্মিবারে চাইত কেন! 
আদি আগে সেটা জগ”? (দ্বিজেন্দ্র বাবুর গান)। এই কারণ শরীরের 
অরূপ ক্ষেত স্বর্গ কিবা দেবযান (109০580191১) বলিয়া খ্যাত। যাহারা 
ধন্দবীর ও সুক্তাত্ম! তাহার সেই স্বর্গের আদশনীয় অশবণীয় মহিমা! নানাবিধ 
কপে মানবের মনোময় দেহে প্রচার কবেন। 15০161710 01)11950101)9 এই 
ভিনটী দেহকে পঞ্চভাগে বিভাগ করিয়াছেন যয] 13401১1, [১191125, 1৩2170- 
8])0195) [:11)6167] 00116 21)0 270551 এ সকল উপাধি মাত্র। 50১10 
এই দেহ সকল যুক্ত হইয়া যে চৈতন্য লাঁভ করেন ভাহা প্রতোকচীতে এক এক 
তা! ধারণ করে এবং এই ভাব সকল ক্রমে ক্রমে অরূপ দেহস্থিত দৈবী- 
প্রকৃতির (অর্থাৎ 9১71এর উদ্ধগামীর শক্তি) সাহাযো সংস্কৃত হইয়া আনন্দ- 
ময় রূপ ধারণ করিলে 91১17র শ্বরূণ অন্গভব করিতে আম সমর্থ হই। 
যেমন যৌবনাবস্থ।য় আনন্লা ভাবী প্রেমময়ীর একট কপ গড়াইয়। লই ও তাহা) 
সপ্ত স্বরা মধুর কণ্ঠের গান অনেকটা কিবপ হইবে তাহা কল্পনা করিয়া লই। 
সেইবপ কারণ দেহের শ্ববপ অবস্থার 91১7কে আমরা বর্ণ ও শব্দ বিশিই 
করিয়া শিজের 21211)700)01101710 1098, অন্গসারে একট অভীঃ দেবতার স্বরূপ 
কল্পনা করিয়! তাহাতে (অর্ধাণ স্বীয় উচ্চভাবেই ) মগ্ন হই। ইহা দ্বৈত উপাসন!। 
যথন সম্পূর্ন জ্ঞান হয় তখন অবরূপক্ষেত্রে অর্থাং বিনেহ অবস্থায় আম্ম উনার 
লোপ পাইয়া আস্মঞ্ঞান উপস্থিত হয়। তাহাকেই আত্মা কহে। 

২। এই দেহ রচনাই স্ষ্টির গুঢ় লীলা। বাহার যতদূর দেহক্ষেত্ সুক্ম ও 
বিস্তৃত ঠিনি ততদূর সমঝদার। যাহার! কেবল 81206£ এবং [৭01০6 স্বীকার 
করেন, কিন্ত 91১11 শ্বীকার করেন না, তাহাদের ও ইহা শ্বীবাঁর করিতে হইবে 
ঘে এই [09106 অর্থাৎ শক্তির গতি (1/90191) দ্বিত্ধি এবং এই €ুইটার 511-81$5- 
&1৮এ জড়ুলগাতে দেহের (15918119201 (011 আবর্তন হয়। বফতন 


১৬০৭ ] প্রণবঃ ছবি ও গান। ১৪১ 


পীবদেহ মনুষ্য উপাধি প্রাপ্ত না হয়, তশুদিন এই [99৭] শক্তির অপ্তিহ সে 
নিগে অস্ুভ ₹ করিতে পারে না। অর্থাৎ “আমি কে” “অ মার কি করা 
উচিত+ এ সব সন্দেহ উপস্থিত হয় না । এই দেহ আবর্তন অর্থাৎ ক্ষেত্র কর্ণের 
মূলে কোন একট শক্তিময়, আনন্দময়, জ্ঞানময় তত্ব রহিয়।ছে যাহার ক্িয়া- 
শক্তি প্রভাবে মানবের উচ্চভাব ঘেন শ্বতাবতহ আবর্তিত হইতে থাকে। 
আশ.ন ঈগন্ই মানুন আব প্রকতিই মানুন দেখতে পাইবেন যে এই 11701১91- 
5/0 10671101) যাহা দ্বারা মানব ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে তাহার 
মুস্তি ন্রিবিধ অর্ধৎ কান (01)0911152000 01 1701101) ভক্তি কিম্বা আনন্দ 
(1)৩৮০৮০) &1)01000010985 1১1155 ১১ এবং শক্তি (৮111 007-0606616019% 
[)৩5176 ০01. 1১011১051৬৩ $610১1) 2০0০7). ইহার একটাঁর ও অভাব হইলে 
মানব সম্পূর্ণ আনন্দ লাত করে ন1। 

৩। এই উৎকর্ষ ধাহার! যত লাভ করেন, তাহা ততই 50101 নামক 
কারণে যুক্ত অর্থাৎ তাহারা যোগী। তাহার। স্বীয় পরাশক্তর বলে প্রথমতঃ 
প্রাণের বাসন। ও ম্পনন সংবরণ করেন এবং সদাবস্থা প্রাপ্ত হন। অতঃপর 
তাহার! সেই শক্তির বলে স্বীয় কারণ দেহ রচন| করিয়া এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত 
হুইয়। উপাসন। নামক মত 1 সর সাহায্যে আনন্দময় হন | শেষে তাহার] দ্বৈত 
অবন্থ। ছাড়াইয়। সেই শুর বলে জ্ঞানময় হইয়! থাবেন। ৬৬11], [)৩৬০1০১ 
11151)50152801811)6 প্রভৃতির ক! উক্ত [ত্রবিধ প্রকৃতির অন্থর্গত ৷ 

৪1 দে উপাপ্ন অর্থাৎ শক্তির গতি দ্বারা প্রথমতঃ *11]]এর উৎকর্ষ হয় 
তাহা যোগ শান্থর একমংশ। প্রাণায়াম মাত্র প্রতি ইহার অন্তর্গত। 
ইহ! আমর আলোচা বিষয় নহে। 

৫| যেউপান্ন দ্বার শক্তিকে (120)6765) কারণ,দহের স্বরূপ অংশে 
চালিত কনিয়। তক্তি আনন্দ প্রত্ততি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা! বায়, উপাসনা, 
গান, ছবি, প্রভতি তাহারই অন্তর্গত। ইহাই আমাদিগের আলোচ্য । ইহা 
হদরস্থানীয়। 

৬। যে উপায়ে শক্তিকে জ্ঞানাংশে চালিত করিয়। বেদান্ত প্রদর্শিত পথে 
আশ্মঙ্গছান ল.ভ কর ব:য় তাহাও আমাদের আলোচ্য নছে। 

৭| ফল কা আমর] আপ।ত. নীঃস 9 ক্রেশকর ুটা পথ ছাড়িয়! 


১৪২ পন্থা | | অআ.বণ। 


একটু হৃদয়ের আনন্দ-বিজ্ঞান লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এ দেহের উপ" 
দান সাতটা, স্বঃগু মাতটা, বর্ণ বাস্তবিক তিন্টা ও তাহারই সংমিশ্রণে সাভটা। 
হ্থগায়ক ও সুচিত্রকর হইতে যদিও দৈবী প্রকৃতির উপরোক্ত তিনটা ভাব 
বিতিন্ন কিন্ত তাহ।র1 পঃস্পরে যুক্ত অর্থাৎ একটী অন্তটির সাহায্যকারী । অর্থাৎ 
জড় জগতে (সথগ্গই হউক বা স্থুলই হউক, বিকাশ করিতে হলে জ্ঞান ও 
ভক্ত উভদ্েরই মুলে শক্তি আধার স্বরূপ হুইয়। থাকে । 121১6155% এবং [0০7 
1০7 না থাকলে মানসিক কোন ক্রিয়ারই ক্ষরণ ছয় না| মান সক ক্রিঃ 
অং মানপিক দেহম্পন্দন বে নিয়মে আবন্ধ, সকল জড়ন্হেই সেই নিয়মে 


অ।বদ্ধ। ভ্রেমশঠ | 
টে শ্রীস্থুরেন্দনাথ মন্গুম্ণাঁর। 
হত্িদ্রন্জ ভনংন্হ্ন £ 





ভি শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রতি বিশেষ লক্ষা দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্র 
মতে ইন্দ্রিয় সংযম ধার্মিকের প্রধান লক্ষণ, সাধকের প্রধান মাধন। ভগব|ন্‌ 
মং ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে ইন্গিয় সংযমের উল্লেখ করিয়াছেন। 
“্ধৃতিঃক্ষমাদমোহস্তেয়ং শৌচমিক্দিয়নি গ্রহঃ | 
হীবিগ্ভ। সহ্যমক্রোধঃ দশকং ধন্মলক্ষণম্‌ ॥” 
বৈর্ঘয, ক্ষনা, দম, চৌর্যয।ভাব, শুদ্ধি, ইন্দ্িয় সংঘম, লঙ্জা» বিদ্যা, সত্য এবং 
অক্রোব_ধর্দের এই দশ লক্ষণ । গীতায় ভগবান স্থিতপ্রজের লক্ষণ নিদদেশ 
করিতে ইন্দ্রিয় সংযমের গণন। করিয়াছেন | 
“বশেহি যন্টেন্দ্িয়ানি তন্ত প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত 1১ 
অর্থাৎ সেই স্থিতপ্রত্ধ, যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হঙয়াছে। 
সাধকের পক্ষেও ইন্দ্রিয় সংবম অত্যাবশ্ীক। গীতার যষ্াধ্যায়ে ধ্যানধে।গ 
উপদেশ করিয়! ভগবান্‌ এইরূপ বলিয়াছেন 
“তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্ব' বতচিতেক্িয়ক্রির: | 
উপবিশ্র।সনে যঙ্জাদ্যে গস স্ববিভুদ্ধয়ে 0৯ 


১৩০৭] ইক্জিয় সংযম । ১৪৩ 


চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত করিঘ। একাগ্রমনে আপনে উপবিই হইয়া আত্মশুদ্ধির 
জন্য ধানযোগ অত্যাস করিতে হুইবে |” অতএব ইন্দ্রয় সংযম আয়ন্ত ক 
একান্ত প্রয়োজনীয়। 

আর্দ্য খধিগণ ছুষ্ট অথের সহিত ইন্ছ্রিয়ের তুপনা করিয়াছেন । ছুই মখ 
যেমন সার্থির বলগ। ন! মানিয়া আপন ইচ্ছামতে শিপথে ধাবিত হইয়া আঝোঁ- 
হীকে বিপন্ন করে, সেইরূপ প্রবল ইব্দিষগণ বিবেকের বাধা অগ্রাহ করিয়! 
বিষয়ে অণভমুখে ধাবমান হইয়া জীবকে অবসন্ন করে। এই ইন্দ্রিঘ্বাশ্বকে 
স'ঘত করিবার উপায় কি? 

ইঞ্জিয়ের গতি শ্বভাবতঃই বহিম্মধ। ইন্দ্রিয়ের প্রব।হ স্বতঃই বিষয়ের 
দিকে প্রশ্থত হুয়। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে বে তগবান ইন্দ্রিয় সকলকে 
পরাক্‌ (বহির্্থ ) করিয়াছেন । 

“পরাঞ্চি খানি ব্যহনোত স্বয়ন্তুঃ 1”, 
গীতাকার ও বলিয়াছেন 
“ইন্দ্রিয়ানি প্রামাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।” 

«প্রবল ইন্স্িয়গ্রাম বলপূর্বক মনকে হরণ করে!” এমন কিজ্ঞানী 
বাঞ্তিরাও চেষ্টা করিয়া ইহাদিগের প্রবল বেগ রোব করিতে সমর্থ হন ন1। 
ইছার দৃষ্টান্ত ইতিহাস পুত্লাণে বিরল নহে। মহর্ষি দুর্বানা মেনকার রূপের 
ঘোরে কিরূপ আন্মহার হইয়াছিশেন, তাহা কাহারও 'অবিদিত নাই। অপে- 
ক্ষ/কৃত আধুনিক কালে রূপমে হে বিব্মঙ্গলের কিবপ ছূর্দশা ঘটিয়াছিল, 
তাহা অ:নকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। নিত্য জীবনে এরপ দৃষ্টান্ত ছুই 
একটা বোধ হয় সকলেরই গোচক আসিয়াছে । ইহ1 হইতে বুঝা যায় যে, 
ইন্দ্রিয় স'যম কি কঠিন ব্যাপার । কিন্তু কঠিন হইলেও ইহা একবারে অসাধ্য 
নহে; তবে বহুযত্ব ও আয়াস সাধা বটে। কি উপায়ে ইন্দ্রিয়গণকে বশে 
আনা যায় তাহার আলোচণন। করা আবশ্ঠক। কিন্তু তৎপুর্ব্বে কেন ইন্জিয়গণ 
বহির্ঘণ এবং কেনই বা এত প্রবল ও প্রমাথী তাহা জান! উচি্। 

খ.মর। দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ হইতে সুখ ছুঃখ উৎপন্ন 
হয়। এইরূপ 5ং.যাগকে “ মাত্রাম্পর্শ” বলে। মান্বাম্পর্শের ফলে কোন 
কোন স্থলে স্থ এবং কোন কোন স্থলে ছুঃখ অনুভূত হুয়। বিজ্ঞানের 
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সাহাষে আমরা জ।নিতে পাবিষ।ণছি থে বিষয়ের স্পন্দন ইপ্সিয়ে সংক্রামিত 
হটপে, পেই স্পন্দন ইন্রিয় প্রণালীর দ্বার মস্তিস্কে উদ্ীত হয় এবং তাহার ফলে 
আমাদের চিন্তে মন্ভু্ঠি( 257০61১0101) ) উৎপন্ন হয়। বিষয় হইতে স*ক্রা- 
মিত স্পন্দন যদি অনুকূল যা সমগ্রস (17770171005 ) হর, তবে তঙ্জাত অন্ু- 
ভূতি স্থখের আকার ধারণ করে; অ।র সেই স্পন্দন বদ প্রতিকূল বা অনমকস 
( 1)1519171801)1995 ) হয়, তবে তঙ্জাত অনুভূতি হঃঠ্রে আকার ধারণ করে। 
রাতির ঘনাক্ষকারের পর পূর্র্বাকাশে যখন উধার. রক্রিম রাগ ফুটিয়! উঠে, 
তখন সেই অ.লোকের সম্পর্শে আমাদের চক্ষু যে 'ভাঁবেস্পন্দিত হয় তাহাতে 
সের গ্গুকতি জন্মে । কিন্ত মেঘাচ্ছন্ন মাকাশ ফাটিয়। যখন করাল বিহ্য- 
দগ্ি জলিয়। উঠে, তখন তাহার আঘাতে আনাংদর নেত্রে যে স্পন্দন উদ্ভৃত 
হয়, তাহ।তে ছুঃখের অনুভূতি অন্মে। এইরূপে প্রত্যেক মাত্রাম্পশই হয় 
সুখ নয় হুঃণের জনক হইয়া থাকে। 

সুখ অমাদের অন্কুন এনং চুঃগ গ্রতিকূল। সেই জন্য স্বতঃই স্থখের 
প্রতি মামাদের রাগ এবং ছঃখে্র প্রত দ্বেষ আছে। যে ্প্নান সুখজনক 
তাহা আমেদের ই এবং যে স্পন্দন ছু খজনক তাহা! আমাদের দ্বিষ্ট। মানবের 
বেমন অন্ভ্থতি মছে স্ইরূপ স্বতিও আত । সেইজন্য মানুষ যে বিষ-র 
সংসর্গে একবার স্থুধ অনুভব করিগ্জাছে তাহ! স্মরণ করিরা রাখিতে পারে। 
এ.ং সেই বিব-য়র সংসর্গ বদি পুনঃ পুনঃ সংবটত হয়, তবে তাহার সংস্কার 
স্থতিতে দৃঢ়রূপে অস্ষিত হঃয়াযায়। একজন অসভ্য মানব হঠাৎ একদিন 
মধুপান করিল। মধুর সহিত তাহ।র জিহ্বার স"সর্গের ফলে সে একট। নূতন 
স্থখ অনুভব কণরল। দি তাহার স্থৃতিশক্তি প্রবল হইয়া থাকে, তবে এই 
মধুপান জনিত সুখের সংস্কার ভ'হার চিন্তপটে মুদ্রিত হইয়া গেল। আর 
যদি স্থৃতি এখনও দুর্বল থাকে, তবে আরও কয়েকবার রসনার অহিত মধুর 
মিলন ঘট'বার পর উক্ত সংস্কার স্দূ় হইয়া উঠিল । কার্ধা কারণের সম্বন্ধ 
জ্ঞন তাহার মনে অম্পইভাবে শিহিত ধংকাতে, দে বুঝিল যে ধখনই জিহ্বা ও 
মধুর সংসর্গ ঘটিবে, তখনই তাহার উক্তরূপ সুখানুভব হইবে । এই ধারণার 
বশে এবং সে জের প্রতি রাগযুক্ত বলিয়া অতঃপর চেষ্টার দ্বারা সে মধুর 
সঠ্তি জিহ্বার স"সর্গ ঘটাইতে লাগিল । এইবূপ মন্ান্য,স্টল ও দে সগঙ্গদ 
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স্পঙ্জন জনিত সুখান্বাদন করিয়া] কয়েকচী বিষয়কে সুখের আকর কলিঃ। হ্থির 
করিল। অন্পক্ষে, অন্ত কয়েকটা বিষয়েয় অলম্জগ স্পন্দনে ছুঃখানুতব করিনা 
সে এঁ এ বিষয়কে হুঃখেের হেতু বলিয়া সাব্যস্ত করিল। এইরূপে লে জগতের 
বন্ত নিচয়কে অন্থকুল ও প্রতিকূল এই ছুই মহা! কোটিভে বিভক্ত করিল এবং 
তাহার ফলে কয্েকটী অনুকূল বস্ততত তাহার রাগ ও কদ্ধেকটী প্রতিকূল বস্তাতে 
তাহার দ্বেষ বন্ধমূল হইয়! উঠিল। জুখের লাগসার সে অনুকুল বিষয়ের সন্ত 
ইঞ্জিক্সের সংধোগ ঘটাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল- এবং ছঃখ্ের তত্ব 
প্রতিকূ্প বিষয় হইতে ইঞ্জিয় সকলকে শ্বতস্ত্র রাখবার জন্ক সচেষ্ট হইল । এই. 
রূপে রাগ ও দ্বেষ হইতে তাহার ইঙ্জ্রিয়ের, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ 
সিদ্ধ হইল। যে বিবয়ের প্রতি রাগ, যাহা অনুকুল বিধায় হের হেতু, তৎ- 
প্রতি ইন্্রিয় ধাবিত হইতে লাগিল এবং যে বিষয়ের প্রতি দ্বেধ, ধাহা প্রতিকূল 
বিধায় দুঃখের হেতু, তাহা হইতে ইন্ত্রিয় ব্যাবৃন্ত হইতে লাগিল। ' 

এই যে রাগন্ধেষ জনিত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি সঙশার ও প্রত্যাহার, 

ইহা! যে কেবল ব্যক্তি বিশেষের একটামাত্ত জীবন ব্যাপিয়া খটিতেছে, তাহা! 
নহে। ইহা যুগ যুগান্তে, জন্ম জন্মান্তরে প্রতিনিষতই সংঘটিত হইতেছে। 
তাহার ফলে অনুকূল বিষয়ের প্রতি রাগ ও প্রতিকূণ বিষয়ের প্রতি ছেষ ক্রমপঃই 
গাঁড় হইতে গাঢ়তর হইয়াছে । এই জন্ত যখনই কোন অনুকূল বিষর মানুষের 
সপ্ম খে উপস্থিত হয়, তখনই পূর্ববান্তৃত স্খান্বাদনের প্রত্যাশায় ইন্জিয়, সঞ্চিত 
সংস্কারবশতঃ স্বতঃই তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এবং প্রতিকূল বিষয়ের সম্মুখীন 
হইলে সংক্কাররূপে লঞ্চিত ছেষের বশবর্তী হইয়। ইন্জ্িয় স্বত:ই তাহা হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হয়। অতএব পুর্বাস্থভৃত সুখের প্রত্যাশা, এবং হ্থখের হেতু জ্ঞামে 
বিষয়ের প্রতি অন্থ্রাগই, ইন্দ্রিয়ের বহির্দখ গতির ফারণ। এই. প্রৰাহকে 
অন্তর খ করিবার উপায় কি? 

, সারথি যেরূপ ৰলপ্রয়োগ দ্বারা হুষ্ট অ্বকে সংঘত করে, . সাধক: যেরূপ 
ন্‌ ইচ্ছাশক্তি প্রভারে ইন্ত্রিযদিগকে বশে আনয়ন করিতে পারেন | পর্বত 
দেমন আপনার ভিস্তির উপর. থাকিয়া! বঞাবাত বজ্ঞাধাতেবর আক্রেখণ 
বার্থ করে, লাথকও সেইরূপ আগরন?র আত্মার উপর. নির্ঘর করিয় কাম ক্োধ- 

জনিত বেগ ধারণ করিতে পাকরেন। পুনঃ পুনঃ জাপনার ন্বৈরগঞ্তি প্রতিহত 
| 
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. ৫খিয়। অস্থ অবশেষে বণীভৃত হয় এবং যারবির বজ্গৰ দানি উদ্ছিতই পথে 
 বিচরথ করিতে শিখে। ইন্রিক্বখণ বহির্পা,খ হইয়া! অভীষ্ট বিষয়ে দিকে ধাৰ্তি 
হইগেই. যদি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সং্হত কর যায় তবে ক্রুশ, অভ্যাস বশে 
তাহারা অর্ধীনজ স্বীকার করে। এরূপ করা প্রভূত 'আরান,- একাগ্রতা শু 
জধাবসায় সাপেক্ষ! আর ইহার অভ্যাসও অন্তরায় শৃন্ট নহে.। : অনেক স্থলে 
দেখ যায় যে সাধক কায়কেশে ইন্ড্িরের বহির্ধ,থ প্রবাহ নিরুদ্ধ করিয়াছে বটে, 
কিন্ত মনের বাসন! সংযত করিতে পারে নাই । চিত্তের মধো বাসনার গ্রচক্ড 
আস্ফালন; আর চিত্তের বাহিরে বাসনার ক্ষোতকারী ধৈর্য্যের বীধ। এই 
মর্ধাত্তিক আবে অনেক সময় বাসনার প্রবাহ, বাঁধকে উল্লজ্ঘন 'করিয়া প্রচণ্ড 
বেগে ধাবিত হৃইক। থাকে। €স বেগের বশে সাধকের কষ্টার্জিত ধর 
কষ সমস্তই তাসিয়া যায়। কাসনার সঙ্কোচ না করিয়া অসংযত চিত্তে ইক্জিয়েক্স 
বাহ্িক সংযম কেবল বিড়ম্বন! মাত্র। এইবপ ব্যক্তিকে গীতার মিথ্যাচার বলা 
হইয়াছে। : 
““কর্দেক্জিয়াণি সংযস্য ব আন্তে মনসা ম্বরন্‌। 
ইঞ্জিয়ার্থান্‌ বিমূচায্ম। মিথ্যান্তারঃ স উচাতে 

“যে মুড ব্যক্কি বাহুতঃ ইন্দিয়ের সংযম করিয়া! মনে মনে বিষয়ের অন্ধ ম 
করে, তাহাকে মিথ্যাচার বল! যায়।' নই বাসনার রঙ্গ ভূমি ; ইঞ্জিয় সকল 
নায়কের আঁজ্ঞাকারী ক্ষুদ্র নট মাত্র। বাসন ক্ষয় ভিন্র ইন্দ্রিয় জয় অসাধ্য 
ব্যাপার। অতএব কিসে, বাসনার সঙ্কোচ হইতে পারে তাহা তাবিরা দেখা . 
উিত। বাসনার উচ্ছেদ--_-এফবারে ক্ষয়-.-অতীব কঠিন.সাধন। কিন্ত 
তার স্কট বিধান কর! ততট। ছুঃসাধা নহে। 

বাঁমন1 সঙ্কোচের প্রধান উপাক্গ বৈর়াগ্য । শাস্কারেরা ইহাকে বিষয়ের 
দোঁষানুদর্শন বলিয়াছেন:। বিষয় ক্ষণভঙ,র) ইহাতে স্থায়ী কুখ হয় ন1। বিষয়- 
জনিত সুখ ছঃখের পূর্বন্ধপ মাত্র । তাহা প্রথমতঃ অথুতের যত বোব হয় 
ফিন্ত পরিণান্ষে বিষপুর্ণ, খের জান্বাদনে আদিতে যোহ এবং অবসানে বসা, 
ইত্যাদি ইতাদি দোষ প্রবর্শন করিয়! শাস্রকারগণ 'জীবফে বান! বর্জন 
, ক্ষজিতে শিক্ষ! দিপ্লাছেন। এ উপদেশের মর নান 
খায়, তখন হদয়ে বৈ:াগ্ের অন্ভুরোদগম হইতে আরম হয়। 


, বৈ তুসশর্শজাই-ক্কোগাঃ ইংখ যোনয় এব তে। 
২, জত্তস্তবন্ত কৌন্তের ন তৈধু রমতে মুখং।1 
"ছ্থেকুম্তীপুর! সংশর্শ-(বিষরেস্ত্রির সংযোগ ) জনিত যে সুখি জা 


গ্টখের নিধান। এ সুখের জাদি অস্ত আছে, অত এব উহ ক্ষণস্থায়ী । খুদ্ধিধীন, 


ব্যক্তি উহাতে আই হন না কাঙ্গা যধাতি পুত্রের নিকট তিক্ষাপর্ক ঘৌধন 


বাবহ।র করিয়া অনেক বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন! কিছ্ত ৫ সি | 


'জব্সাদ পীতিত হই! বলি:ত হইয়াছিল 
ন জাতু কাম: কামানাম্‌ উপস্কোগেন সাঙাতি । 
হবিধা কৃষ্ণধ্ৈব তূয়ঃ এব! ভি বর্ধাতে ॥ 
কাঁষীর কান! কখনও উপভোগ শান্ত হত না। কিন্তু খত সংযোগে অঙ্গ 
সত বিষয় সংগে আরও বন্ধিত্ত হইয়। উঠে। 
বৈরগ্য উপার্জনের একটী প্রণপ্ত উপায় -বিবেক অভ্যাস করী। বিবেক্ক 
অর্ধেজাত্স]! ও বিষয়েপ-পুরুষ ও প্রকৃতির তেন জ্ঞান। বর্দি আত্মাকে 
শী মন হইতে পৃথক জান!যায় হদিস্ুধ দুঃখ গ্রচৃতির বিকার মাত্র বুঝ! 
ঘা, যদি সে সুখ দুঃখের সহিত আক্মাকে সম্পর্কহীন উদাসীন বুঝিতে পারা 
বায় তবে আর বিষয় সন্ধে রাগ দ্বেষো জনপর থাকে না। সে অবস্থাকস 
বুখ হংখ সমান জান হত্ন। তখন হৃদয়ে বার্থ বৈরাগোর স্বস্তি হইতে থকে । 
সেই অবস্থা লক্ষ্য করিয়! গীতায় উক্ক হইয়াছে 
হঃখেখনুদিগ্নমনাঃ শুখেষু বিগতন্পৃহঃ 1 
গুণ।গুপুণধু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সম্ভতে | 
প্রকাশক প্রবৃত্বিধ মোহ গবচ পাঁগওব। 
. ন হেষ্টি সম্প্রবৃদ্তানি নিবৃত্তানি ন কাঙ্ছি | 
নৈব কিঞ্চিং করোমীতি যুক্তো মন্তেত ততববিং 
ইজ্জিয়ানীক্তিয়ােযু বর্তদ্থ ইতি ধারত্বন্‌। রি 
: ই অবস্থায় সাধক ছুঃখের উপস্থিতিতে উদ্বেগ রহিত এরধং' সুখে 


স্দীহাহীন হন। জ্ঞানীব্যক্তি গুণের বিকার ইত্রিয়, গুণের আধার বিষন্বে, সং রা 


ইন্ইতেছে এই জ।নিস্ক। জাসক্ত হয়েন না। 
বিনি' ঘোঁগ যুক্ত তিনি গু৭ ত্রয়ের সংক্ষাত (সন্ব গুণের দর প্রকাশ, ধর 


পাখি িনটালাদাট 65 ঢায এত ফী । 


৫ ০ 28০৩৮: ৮78 সুপ ০২০ দি এ 25%.৯202 
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গুণের ক্রিছা প্রবৃতি এবং “তলো-ওপের কিবা মোহ) উপস্থিত হইলে তাহান়্ 
স্বেষ করেন ন! এবং তাহাদের খ্যাগার টি ইল গর পতি আকাঙ্খা 





৪ ইন্ছিয়মাত্ রর গ্রবৃন্ধ. নী এর ধারণ! বশে: বারি 
নিক্ষিয় কিছুই করিতেছিনা? এই-রূপ সিদ্ধান্ত করেন। 


'-ইছা সাংখযোগের কথা জ্ঞানযোগী এইরূপ অবস্থায় উপনীত হন। তখন 
স্তাহার ঘ্বৈত তা দূর হয়-_-নুখ হ:খ, গ্রাগ ছেব, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমান জ্ঞান 
হয। যদি সুখ দুঃখই তুপ্য বোধ হয়, তবে আর কেন কিছুই অগুকুল বা 
গ্রতিঠ্ল থাকিতে পারে না। তবে আর কিদের আকর্ষণে ইত্রিয় বহির্দ,খে 

ধাবিত হইবে ? এইরূপে ইন্ত্রিয়ের স্রোত বিষয় ছাড়িয়া অন্তর্শু খে আত্মার দিকে 
গ্রবাছিত হইতে আরম হয়। ক্রমশঃ সাধক আত্ম'তেই তৃপ্ত হইতে আরম 
করেন।... মে তৃপ্তিতে শি্ষয়.রসের অন্মাতর সংস্পর্শ থাকে না। সাধক 
আত্মারাম হয়েন। তথন কুম্দ যেমন নি অন্‌ প্রতাঙ্গ সংহত করিয়া রাণে, 
এভিনিও সেই ূপ বিষন্ধ হইতে আপনাকে গ্রত্যাহৃত করিয়! রাখেন। 
যদ। সংহিয়তত চাবং কুর্ধোহঙ্গানিব সর্বশ$। 
ইঞ্রিয়া নীন্দিয়ার্থেভ্য তন্ প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত ॥. 

. -“ঠাহরই প্রঙ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ধিনি কৃর্মের মত ইন্জ্রি় সকলকে বিষয় 
রঃ সংহত করিয়া! রাখেন।” :এই কুম্মের দৃষ্টান্তটা প্রগিধানের যোগা,। কু 
অঙ্ক গ্রত্যগ সংহভ করিয়! রাখে বটে, কিন্তু প্রয়ে।জন হইলে তাহা আবার, 
বাহির করিতে পারে; সেই প্ধূপ তন্ক্ঞানী ইন্দ্রিয় সকলকে একবারে উচ্ছেদ 
কয়েন না, কিন্ত সংযত ও সংন্ৃত করিয়! রাখেন। ' বিষের আকর্ষণে সেই 
ইঞ্জিয়ের বরির্শিখ প্রবাহ হয় না। কিন্তু যখন জগতের হিতার্থে বিশ্ব 
ব্যাপারে নিয়েজিত করিবার জন্য ইন্ম্িয়ে বাবছার আবশ্তাক হয়, 
তখন তিনি রাগ ছেষ বিমুক্ত ছুইয়া, বশীতৃত ইন্জ্িয়ের পরিচালনা করেন। 
এতজ্জন্য যে-মাজ্রাম্পর্শ ঘটে তাহ। বাদনাভাড়িত, বিষয়ক, উন্দাষ ইন্জ্িয়ের 
উচ্ছল বেগ জনিত নহে। এইরপে ইক্তিয়ের ব্যবহার করা অতি" উচ্চ 
শ্রেণীর কর্খাযোগ । এইরূপ কর্মষোগীকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্‌- গীতায় 
বলিয়াছেন | 
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».." ৮) আত্মবটনার্বিধেযান। প্রমামদধি গঞ্ছত্তি 1% যা জী 

খিনি মনকে বদীভূত করিয়াছেন তিনি রাগ ছেষ র্দিত, ক কহ 
রা বিষয় গ্রহণ করিয়া আন্বপ্রলাদ লাভ করেন। 

এই আত্ম গ্রলাদ পরাণাপ্তির নামান্তর মাত্র। ইহা ভূমাজদোর রদ, 

“উল্লিখিত জানযোগ ও কর্দমযোগ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সধ্যমের আর একটী মহল 
ও উৎকষ্টতর- প্রণালী আছে। তাহায় নাম ভক্তিযোগ। মধুমক্ষিক॥ - যেমন . শ্বধু 
লে।তে পুশ্পে পু্পে বিচরণ করে, আমাদের ইন্ট্রিয়লকলও সেইরূপ সবের লাল. 
সায় বিষয়ে বিষন়ে গ্রধাবিত হয়। বিষয়ের সংসংর্গ যে.সুখ, বধি, তাহার স্পেক্ষা 
উচ্চতর স্থখের সন্ধান তাহাকে কোথাও বলিয়া দেওয়!.যায় তবে. মে ক্রি 
আর তুচ্ছ বিষয়হ্থখের জন্ত ললায়িত হয়? যেমন হুর্যোর আলোকে 
জোনাকীর ঝিকিমিকি নিবিয়! যায়, সেইরূপ সেই বৃহত্তর সুখের তুলনায় ক্ষুদ্র 
বিষয়স্খ আর তাহার মনে ধরে না। যেমন উদ্ছান্তচিন্ত হরিণী দুরাগত বংশীর 
মোহন রবে আকৃই হইরা ভাহাতেই একত।ন হয়-ুকানন, নদী, শস্পাঙ্ক র, 
ব্যাধের জাল, সমন্তই ভুলিয়া যায়, সেইরূপ সাধক সেই মহত্তর সুখের আম্ব'দন 
পাইয়! তাহাতেই তন্ময় হয়_-মাত্রাম্পর্শ জনত বিষয় সুখ তাহার.আর ল্মরণ 
থাকে না, এই বৃহত্তর মহত্তয় স্থখ কি? 

যে মতান্ত সুখের ছায়! লইয়। বিষয় স্থথের স্থখত্ব, যে ভূমানন্দের আভ।স 
লইয়া প1র্থিধ আনন্দের অস্তিত্ব, সেই সুখ সেই আনন্দের উৎস, মন্দাকিনী 
ধারার গ্ঠায়, ধহার শ্রীচরণ হইতে উৎসারিত হইতেছে, সেই ভগুবানে চিন্ত 
লদর্প করিলে এ. মহত ও বৃছত্তর সুখ অনায়সলভা্‌ হয়.।. ভগবানের একটী 
মাম হধীকেশ ) তিনি হবী”কর অর্থাৎ ইন্ত্িয়ের ঈশ্বর |. তাহাতে সর্বতো'তাি 
'ই্জিয়ার্পণ'করি-ত পারিলে ইঞ্জিয়ের চরিতার্ঘতা-লাভ করা যায়। যদি চক্র 
স্বর রূপ দেখিতেই হয়, তবে তাহার শ্রীমৃদ্তি দর্শনের মত ইন্দিয়ের আর. কি 
বদ্ধ্যবহার আছে.?. যন্দ শ্রবণ, শব্ধ না গুনিয়া থাকিতে ন! পারে, তবে. তার 
'ভাহার জুধামর নাম শুনাইবার অপেক্ষা আর কি প্রেঠতর বিনিয়োগ হনে 
পারে € যদি রসন। বাক্য.উচ্চারণ করিবেই করিবে, তবে সে কেন. তীহারই 
গুণগানে ব্যাপৃত থাহকনা! এইকপে সমস্ত ইঙ্লরিয়.ব্যাপারই তগঝ্ঠনে অপণ 





7১6৬ আক্থাি। [জাকগ। 


করা ধায়।- এবং সেরূপ কর়িল-যে বিশান আনলের অধিকারী হওখাাগ 
তাহার তুলনার তুচ্ছ বিধান, হুর্য্যের ভুল জোনাকীর বিকিনিকি হই 
“আরকি? এই সুখের সঞ্জান পাইলে বহির্পখ গতিশীল ইঞ্জিয ত্য ছাড়িয়া 
অন্তর্শ.খে তাহারই পাদপঞ্সে লগ্ন হইবার জন্ত ধাবিত হন্ন। তখন তে! 
করিয়া তাহাকে বিধাক্রেয় দিকে প্রবাহিত কঃ! কঠিন ব্যাপার হয়।, মধুকত 
বখন ফুলে ফলে চঞ্চল ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়া! কমলের জপ্তাত্তরে নিষ্পনন 
লিঃশষে মধুপানে নিমগ্ন হয়, তখন অজত্র বরষা বাযুতেওতাহাক্ষে ানচাত 
করিতে পারে না। 

ইজ সংযমের ইহাই স্থগম ও শ্রেঠ উপায়। এই উপায়. অবলম্বন করিলে 
খ।র চেষ্টা করিয়! ইত্রিয়ের প্রবাহকে নিরুদ্ধ কফিতে হয় না। ইনঙ্িয় সিটি 
বিষয় ছাড়িয়া ভগবানে নিবিষ্ট ছয় | 

বনানীর দত । 


০ 


শ্াক্তি-তলঞগান্ £ 
ও 
শক্তি-সংহার । 








ত্ডাগাদশ শভাবীতে ইউরোপথণ্ডে মেগ্মার লাহেব গ্রক্রিয়। বিশেধ 


খাঁর। ধে কোন ব্যক্তির ম্পর্শশঞ্তি বিলোশ করিতে পারিতেন। তখনওস্পর্শ . 
ও লংজ্ঞাবিলোপী ক্লোঞোফর্ন নামক মহৌষধ আবিষ্কৃত হর নাই। কাজেই 
ারচ্ছো দি হুয়হ শঙ্ত্রোপচার করতে হইলে, হতভাগা রোগীগণ ভীষণ ধর্রখার্শ 
খযারুল হইত। মৈস্মার সাহেবের প্রক্রিয়। জন সাধারখে প্রচার হইলে, 
আজ প্রথম চিকিৎসক মংগ্ুলী তাহাতে বড় একটা আছ! প্রকাশ করেন নই 
ঘটে, কিন্ত ক্রু্ণণঃ বখল তাহার স্বচক্ষে তাহার প্রক্রিয়া দেখিলেন ও তাহাদের 
ছুই এক জন হ্লোগীর উপর পরীক্ষা করিয়। বস্ততই  তাহাদের.স্পর্শ শক্তির 
ল্লেপ হইল বুঝিলেন তখন সাদরে উ।হার উদ্ভাবিত এ্ীক্রিয। অবলম্বন. করিকা 
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তাহান্ধে “মেস্দেরিজম্‌+ জাখ্য। প্রদান “করিলেন |. কিন্ত পরে ফ্লোরোকর্ম 
জনিত হইলে, 'মেস্যেরিজম্‌ এর আর তত: আর রহিল লট." - 
. এই-উনবিং শতাবীতে রেড নাক জনৈক শল্য চিকিৎসক সেস্সেরি- 
জন্এর উপকারিত্ত। পরীক্ষা করিয়া, তাহার নৃতন নামকরথ করিলেন । “ফি” 
নটিগ্রম্‌”' এক্ষণে কেবল ম্পর্ণ লোপ ক'রতে ইহার প্রঞ্কোজন হয় না। ইউরোপ-: 
খণ্ডের প্রান সর্বত্রে মা্গ কাপি, মনেক উত্কই উৎকৃষ্ট 'কোশী-হিপৰীজন্রে 
গাছে আরোগ্য করা হইতেছে । ফ্রান্সে ছুইটী স্থানে ইহা নিযমিতরপে, 
উৎকট ব্যাধি মোচন উদ্ধেশে অধুনা অবলব্বিত হইতেছে। স্কুল এট নাকি 
ও স্কুল এটু সপ্টপিটে নামক দু*টা রোগীনিবাল. স্থাপিয ছইয়া! হতণত 
ঘংক্ষাধ্য রোগী আরাম কইতেছে। ইহার একতরের অধাক্ষ ভিযক্প্রবর় ভাক্তার 
শর্কোঠ! এই উভয় স্থলে, চিকিৎস: প্রণালী বেছু পাক আছে। . 

যেস্যার সাহেব রোগীকে হস্ত দ্বারা ঝাড়িয। তাহার অভিষ্ট অঙ্গের স্পর্শলোপ 
করিতেন, কিন্ত আজ কাল জর ঝাড় ফঁকু করিবার আী। নাই। রোগীকে 
শয়ি৬ কি উপবিষ্ট রাখিক্ী তাহার মন্তফের উর্ধদেখে একটী সমুজ্জল কোন 
পদ.৫থ এমন ভাবে স্থাপিত করিয়! ক্লাখা। হয় যে রোগী ভাহারদিকে একদুে 
চাহিতে গেলে, চক্ষুন্তে টান পড়ে। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ চাছিতে চাহিতে 
রোগীর শিদ্রাবেশ হয়, তৎকালে চিকিৎসক একমনে দৃড়তাসহকারে ' এই 
অন্ুজ্ঞ! করেন! যে নিদ্র। ভঙ্গের খর সে তাহার্ন জার কোন রোগই লাই, 
দেখিবে। ইহীাচ্ে কেহবা] একদিনেই রোগমুক্ত হয় কাহারও ব ছুই তি 
দিন লাগে। | 

 হিপনটিজম্‌ দ্বারা €কবল স্পর্শ লোপ কি ক্বৌগ মোচন করা ছয় এন্ধপ 
নূহ দুষ্ট ও পাপাশয় বাকিরা ইহ? স্বার। স্ব স্ব পাপ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
একটি প্রকৃত উপায় লাত করিয়াছে, অথচ 'শরিমিত্ত 'ভীহাদিগের রাজদ্বায়ে 
দত হুইযার তয় থাকে না। ইউরোপবাসীগণের ধারণা এই বে জঞানার্জানে 
যানয গাঁজেরই অধিকার সমান, সুতরাং তাহারা কোন শান্ত গুহ বা খা 
কান 1, এৎং অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিকী .বিদ্ষার্থা হইলেই 
তাকে শিক্ষা দিত্বা থাফেন । ইহার ফলে আজি ইউসোশি সন্ধস্ত;) ডাইন- 
মাইট: গ্রভৃতি মহারুত্রবানের রহস্যোদঘাটন হওয়াতে, জাজি কসির্থায় জর 
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[ন হত, কালি অন্ত কোন সয়াট বিপন্ন হইতেছেন । তাহ।র গর. এই 
হিপনটিজামের রছন্য, যাহাকে ভাঙ্কাকে শিক্ষা দেওয়ায় পাপাশয় ব্যক্তিগণ 
কত সভীসাধ্বীর সর্বনাশ করিতেছে; এমন কি কত লোককে গুপুহত্যা 
করিয়। রাজদগুকে উপহাস করিচেছে, তাহার ইয়ত্া নাই। তাই বলি, 
পূজ্যপাদ ত্রিকালজ্ঞ আর্ধ্য খ্ধিগণ যে জধিকার তেদে শিক্ষা ভেদের বিধি 
ব্যবস্থ। করিফাছিলেন তা! কতনূর যুক্তি ও ন্যবহার সঙ্গত তাহা! বলিয়া! শেষ কর! 
যায় ন1। সাধু সক্চরি কর্তব্যপিষ্ট বাক্তিরা যেমন থিপনগীজম্‌ দ্বার! জগতের 
ছিত সাধন করিতেছেন, ভেমনি বিপরীত গুণশ|লী ব্ক্তিগণের হস্তে 
ইহা ঘার। মহ।ন অনিষ্টও সাধিত হইতেছে । 
. *প্যারী নগরের বিনে ও ফেরী ন'মক ছুই জন বহুদর্শা চিকিৎসক 
“সাইক্োপ্য/থী, অয় টিটমেন্ট বাই ঙগীপ এণ্ড সাজেশ্চন নামে একখানি 
পৃস্তিক! এ্রকাশ করিয়াছেন। কিরূপে হিপনটীক্জম্‌ স্বারা রোগীর নিদ্রা কর্ষণ 
করিয়ছে এবং নিদ্রাভঙ্গের পর রোগ আরাম হইয়াছে দেখিবে, এই কথাগুপি 
তাহাকে বলিয়া দেন, তাহ। লিপিবদ্ধ করিয়।ছেন। তাহারা বপেন যে, রোগের 
দ্বার! হূর্বলচিত্ত ব্যক্কিদিগকে আশ! ও উৎসাহপুর্ণ বাক্য বলিয়া, তাহাদের, 
হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিতে পারি:ল, অতি হুর্জয় রোগও আরোগা হয়। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ তাহারা বলেন, যে কোন তীর্ধ স্থানে গিয়া! অতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত 
ব্যক্তিরা, যৎসামান্ত বন্ধ ছার! শিরাময় হইয়! থাকে তাহা! জগতের সমস্ত সভা 
জাতিই, অবগত আছেন। এই সকল তীর্থে গিয়া ডাক্তার কবিরা কর্তৃক 
পরিত্যক্ত রোগীও কেহ কেহ আরোগ্য হইয়াছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রণোদিত 
হইয়া, এন্নপ জন্তান্ত রোগীর! অথবা তাহাদের ঘনিষ্ঠ আত্ম: বাক্তিগণ তথায় 
'গিয়। অনশনে একাগ্র ও তদগত চিন্তে *হস্ত্যা” দিয়। পড়িক্না থাকে। ইহাতে 
তাহার! নিজ 'নিজ ইচ্ছাশক্তি ঘরা হিপনোটাইজ্ড্‌ হইয়া পড়ে এবং কেহব৷! 
স্বপ্নযোগে কোন সামান্ত বস্তু সেবন করাইবার আদেশ পাইয়া আনন্দচিন্তে 
গৃছে প্রত্যাগত হইয়। স্বপ্রনির্দিই মত কার্য করে ও অচিরে রোগ যুক্ষ হয়। 
আমাদের আর্ধ্যাবর্তে এই শক্তি সঞ্চার ও শক্তি নিরোধ পদ্ধতি যে কত 
প্রীচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, তাছ! নির্ধারণ করা ফঠিন। বে 
এক্ষণে ইহা সমাজের নিয়তম স্তরে অজ্ঞ, অশিক্ষিত “চাষ ভূষে।ঃ ব্যক্তিদেরও 
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অশ্রিগত আছে দেখ্মা ইছা যে কত গ্রাতীন, তহার কতক অন্রমান করা 
যাইতে পারে। পরমারাধ্য আর্য খষিগণ কেবল যে মনুষাগনকে শক্তি সঞ্চার 
দ্বারা তাহাদের ইহকালের মঙ্গন বিধান করিতেন, তাহা নহে; তাহারা 
মুচ্ছিলাদিতেও শক্তি সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহান্ব স্পশে আজিও কত 
শত ব্যক্তি পৃত পবিত্র ও নিরজ হইতেছে । 

সষ্টিপ্রকরণ অন্তধানন করিয়া দেখিলে বুঝা যার যে ইহার মূলে অনন্ত 
শক্তি নিভিত থাকিলে ও সুখাতঃ তিনটা শক্তিই প্রবল | ইচ্ছা, জ্ঞান, ও ক্রি! 
এই তিনটীই সেই মুখ্য শক্তি । অধাবসার ও একাগ্রতা দ্বারা তপস্তা করিলে 
এই তিনটা শত্তিই সম্যক বর্দিত করা বায় । যাহারা চিন্ত শুদ্ধি দ্বারা বিবৌত 
কল্মষ হর! শক্তি সতগ্রহে সচেষ্ট হায়েন, তাহাদের দ্বারা জগত্যের প্রভূত ও 
অনুণষনিধ কলাঁশ স।প্িত তয় । পক্ষাগুরে স্বার্থান্ধ গ্রভৃত কাষী ও সন্কীর্ণচেতা 
বাক্কিদের দ্বারা যে অনিই সাধিত হয়, তাহার ফলে তাহাদিগকে দেহান্তে 
রুল পিশ'চ ভইয়া থাকিতে হয় । 

শক্তি সঞ্চারের চতুবিবধ উপায় দৃষ্ট হয়। (১) দর্শন (২)স্পর্শন (৩) 
ব্চন এবং (৪) অনুরধ্ান। সন্ধব প্রাণার হিতে রত, মহাভাগ, মহাপুরুষপণের 
দর্শন লাভ, তাহাদের পঠিনভপাবন শাচরণের রেএ স্পর্শন, তীাভাদের অমুত 
শিঃস্বাশ্দিনী কল্যাণী বাণী শ্রলণ এন ভীহাদের লোকোন্তর মভান চরিত অস্থু- 
ধ্যান দ্বারা, মহাপাতকী, স্তরূশক্তি জনগণের হদয়েও শক্কি সঞ্চার ভইয| 
থাকে । তাহার ফলে যে কেবল ঠদহিক ও মানগিক রোগ হইন্ডে নিষ্কৃতি 
লা হয় এমন নহে, ভববোগ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । অশেষ 
সুক্কৃতি কিম্বা অসাধারণ ছুক্ষতির অধিকারী না ভইলে, এ প্রকার শুভ যোগ 
সকলের ভাগোো ঘটিয়া উঠে না। বাঁবৎ ভগবছুক্তি অস্কুরিত না হয়, সাধুসঙ্গ, 
সদচার ও সচ্ছান্ত্রের অন্তশীলন ছার চিভু শুদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে কালে 
কপানিধি, লোকোদ্ধারশীল মহাম্সা সন্দশন সং ঘটা ভওয়া বিচিত্র নহে । এক 
জন মাত্র লোঁকের শক্তি সঞ্চার হইলে, ঠাহা দ্বারা শত হন লোকের উদ্ধার 
হইতে পারে। পৃথিবীর ষে কোন প্রদেশে একজন কোঁকের জদয়ে শুভ 
বাসনার উদ্রেক হইলে, করুণাপরবশ, অন্থর্যামী মহাপুরুহগণ, অলক্ষ্যে 


তাহাকে সাহারা করিয়। থাকেন এবং যা সে ব্যক্তি নিজ শক্তির উপর 
4 


১৫৪ পন্থা । [আাবথ । 


সম্পূর্ণ নির্ভরণীল ন| হইতে পারে, তাঁদৎ তাহাকে অসহায় শিশুর উপর 
জননীর যেরূপ সতর্ক ও সতৃষ্ত দৃষ্টি থাকে, সেইরূপে সমস্ত বিদ্ব বাঁধ হইতে 
সততঃই রক্ষা করিয়! থাকেন। 

মহা প্রভূ শ্রী শ্রীচৈতন্ত, দেবের লীল! অপায়ন করিলে, শক্তি সারের অসংখ্য 
দৃষ্টান্ত পাওষু। যায়। তাহাকে দর্শন মাত্র কত ঘোর নারকী মহাপাতকীর 
হৃদয়ে তাঁব ও শক্তি সঞ্চার হইয়াছিল তাহ! সমস্ত লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্য 
উদ্ধার মানসে ভিনি প্রা প্রত্যেক গ্রামেই ছুই একজন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন ও 
শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নাম প্রচারে অন্ুঙ্ঞা! দিয়া সেই দ্ুই একজন ব্যক্তির দ্বার 
সমস্ত এ।মে শক্তি ও ভক্তির প্রবল বন্ত! বহাইতেন। এইবপে সর্বভূতে 
অদ্বেষ্টা পরমকারুণিক মহাপুক্রষগণের দর্শন, ম্পর্শন, বাক্য শ্রধণ ও অন্রধ্যান 
দ্বারা চিরকালই বিষিয়া্রক্ত সংসারী জীবগণের উদ্ধার সাধন হইয়া আমিতেছে। 

ইউরোপে আজ কাল, রোগীকে একবার মাত্র দেখিয়া, পরে সুদূর হইতেও 
তাহাকে হিপ নোটাইজ্‌ করিবার 'প্রধ1 গ্রবর্তিত হইয়াছে, এবং প্রকৃতই রোগীরা 
তাছাদের নিজাবাঁসে থাকিয়া চিকিৎসকের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অনুভূত 
ক্রিফ্। থাকে । ইহাকে “হিপনোটাজম এটু এ ডিষ্টান্স” বলে। ইহার তাত- 
পর্যয এই ঘষে টঠিকিংস্ক একবার মাত্র রোগীকে দেখিয়া, পরে নিজ গৃহে বসিক। 
রোগার অবয়ব অনুধ্যান করতঃ দুর হইতেই তাহাদের সদিচ্ছা! শ্োত তাঁহার 
প্রতি প্রবাহিত করান। মহ(পুরুষগণের কৃপা ভিখারী হইয়া আমরাও যদি 
একমনে সমন্ত চিন্তাশোত তাহাদের দিকে প্রবাহিত করাইক দিই তাহা হইলে 
উহাদের “আসন টলির।' উঠে ও আমর! অলক্ষ্যেও বাঞ্ছিতার্থ লাভ করি। 
শাস্কে যাহীকে “ভ্রমরীকরণ” বলে ইহা তাহাঁরই প্রকার ভেদ মাত্র । ভগবানে 
ষে কোন উপায়ে তন্মরত্ব লাভ করিতে পারিলে, সারাজা সিদ্ধি হয়। পাঠক- 
বুন্দ বৌধ হয় অনেকেই তৈলপায়িক! ও কাচপোঁকার দৃষ্টান্ত জানেন। ইহা 
তন্ময়ত্বের একটা দৃষ্টান্ত। 

রূপানুধ্যান দ্বার৷ বে শক্তি সঞ্চার ঘটে তাহার ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। আমরা? 
কেবল একটা মাত্রের উল্লেখ করিব। বারাণসীধামে কোন মহাত্মার আশ্রমে 
একবার “উীপুক্ষ মহারাজের” দেহান্তের পর তাহার একখানি আলেখ্যর্‌ 
অভাব, কান প্রিয় শিষ্ের মনে বড়ই উৎকগ্ঠ উপস্থিত করে কথ গ্রাসঙ্গে 
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'আশ্রমস্থ জনৈক সাঁধু সেই শিষ্যকে বলেন যেতিনি একথখাঁনি ভাল কাঁগজের 
উপর হস্তার্পণ করিয়া শ্রীপুর মহারাজের শ্রীমুর্তির তীব্র ভাবনা করিলেই 
তাহার বাঞ্ছিত আলেখ্য আপনিই উৎপন্ন হইবে । আদান্দের লমক্ষে আমরা 
অই প্রক্রিপ্ন। সফল হইতে দেখিয্বাছিলাম । 

ত্রুর কর্মী আস্থুরিক গ্রকৃতির ব্যক্তিরা তঙ্ন: পরিচালিত হইয়া দুর হইসে 
গুই উপায়ে অশুত সংঘউন করিয়া নিজেরা প্রন্ছন্ন থাকিতে সক্ষম হম্ম। ইচ্ছ্‌ 
ও বাক শক্তি প্রভাবে মনন চৈতন্ত বা মন্ত্রে শক্তিলপ্জার করা! বাইতে পারে । 
কেবল বাক ও ইচ্জ'মক্ত প্রভানে নেপোলিয়ন্‌ মাদি মহাবীরগণ অসংখ্য সেন 
পরিচালন করিয়! ধরিত্রীকে নরশোণিতাগ্নত করিয়াছিলেন । 

এক্ষণে শক্তিসংহার বাঁ শক্তি সম্বরণ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে 1 
সকলেই জানেন যে ভ্রেতাঘগে ভগবান শ্লিবামচন্ত্র, মহাতেজন্বী জামদগ্রা, 
পরশ্ত রামের শক্তিসংহৃত কবিরা তাহ'কে পরাস্ত ও তাহার তেজ খর্ক 
করিয়ছিলেন। দ্বাপরে ভূতভাবন ভগবান শ্রীক্রপ্ক কর্তৃক শিশুপাল 
প্রভৃতির শক্তিসম্বরণের অনেক দু্ান্ত পাওয়া যার়। এই উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে কাউন্ট সেইণ্ট জার্মেন্‌ নামক কোন প্রচ্ছন্ন মহাজ্সা প্যারী নগরে 
হঠাৎ আবিুত হইয়া নিজ এশর্ধ্য দ্বারা অভি সন্তাস্ত ধনকুবেরগণকেগ 
মোহিত করিয়াছিলেন! তিনি কে, কোথায় নিবাপ অথবা কোথা হইতে 
আসিলেন কেহ জানিত না তাহার হীরকাঙ্গি রত্ররাজী দেখিঘ়া সকলে 
বিশ্মিত ও হতগর্ধ হইয়াছিল । 

জনৈক সন্থ্ান্ত মন্ছিলা লোভ পরবশ হইয়া একটি চক্রান্ত করেন। 
তিনি নগন্ন প্রান্তে কোন প্রাসাদে এক বাত্রে গ্রীতি ভোজ ও বদ্‌ নাচ 
উপলক্ষ করিয়া কাউণ্টকে নিমন্ত্রণ করেন এবং অনেক ধনী ব্যক্তির সমাগম 
হইবে বলিম্না কাউণ্ট বহুমূলা হীরকদি পরিধান করিয়া সভায় আসিতে 
অনুরেধ করেন। নির্ধারিত পিনে সন্ধ্যার পর কাউণ্ট ষখারীতি রন ভূষিস্ত 
হইয়া বটিদ্কে আপির! উপহ্রিত হরেন এবং কোন আঙ্জোজন কি সাজ সরঞ্জম 
|] দেখিয়া জন্রান্ত মঠিলাকে জিজ্ঞাসা কবান্ শুনিলেন যে তাহার ভ্রম হইয়াছে 
নিমন্ত্রনের তারিখ তাহার পর দ্রিবস। কাঁউণ্ট ইহাতে যেন বিম্মিন্ত হইলেন. 
এই রূপ ভাব প্রকাশ কদ্রিয়া মহিলার নিকট গম! প্রার্থনা করিলেন ৩ বিদায় 
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চ/ধিলেন। মহিলা বলিলেন যে, যখন কষ্ট স্বীকার কয়! এত দুর শুভাগত 
হইয়াছেন তকে এক পেয়ালা চ| সেবন ও তাছার সহিত কিয়ৎকাল কাক্যালাপ 
না কারয়া কখনই যাইতে পাইবেন না, কাউন্ট সম্মত হইলে, চা আনিতে 
হুকুম দিবার বাপদেশে মহিলাটি কক্ষান্তরে গমন করিয়া তদ্দস্তেই প্রত্যাগমন 
করিলেন। তিনি আপন গ্রহন করিবধমাত্র, কতকগুলি লোকের পদ শব্ধ 
গুন। গেল ও পরক্ষণেই ৭৮ জন সশস্ত্র দস্যু কক্ষমধ্যে প্রবি হুইফ্লা সকলেই 
নিজ নিজ অস্ত্র শন্্র কাউণ্টের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল যে, এই মৃহর্তেই 
তিনি নমন্ত রত্বরাজী খুলিয়৷ তাহাদিগকে অর্পণ না করিলে, তাহারা তাহাকে 
হত্যা করিৰে। ইহা শ্রবণ করয়। কাউণ্ট কিছুমাত্র বিচলিত ন। হইয়া! 
তাহাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বজ্র গম্ভীর স্বরে বশিলেন 
যে যেখাঁনে যে ভাবে আছ, ঠিক সেই ভাবে সেই স্থানে নিশ্চল হইয়া অবস্থান 
কর, শ্রবণ মাত্র এ মহিল। ও দস্যুদশ প্রস্তর মুর্তিবৎ নিজ নিজ স্থানে অচল 
হুইয়| বুহিল, কাহারও বাঙনিস্পন্থি কি অঙ্গ সঞ্চালন করিবার কোন শক্তি 
রহিল না। কাউণ্ট বাঁটী চলিয়া গেলেন ও পরদিন পুলিসের কমিসারি 
ঞজনারেল ও কয়েক জন প্রহরী সঙ্গে লইয়া সেই বাটিতে গেলেন এবং যাহাঁকে 
ধে ভাবে গত রাত্রিতে দেখিয়| গিয়।ছিলেন, সেই ভাবেই সকলকে কাষ্ঠ পুত্তলীবৎ 
দেখিতে পাঙলেন | পুলিসের অধ্যক্ষ ব্যপার দেখিয়া অবাক হইলেন ও 
তাহাদিগকে সশঙ্্ হস্ত নাম্মাইতে বলি:লন এবং তাহাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য 
জিজ্ঞাসা! করিলেন। কিন্তু কেহই হস্ত নামাইতে কিন্বা কথ! কহিতে পারিল 
না কেবল গলদঘণ্ম হইতে লাগিল । তখন কাঁউণ্ট ঈষদ্হাশ্ত করিয়া যেই 
তাহাদিগকে হস্ত নাগাইচে অনুজ্ঞা করিলেন, অমনি তাহারা সকলে এক 
ধোগে হস্ত নামাইয়া পলায়ন পর হইব গাত্র প্রহদীরা তাহাদিগকে বাঁধিয়া 
ফেলিল। তখন সকলে স্বীকার করিল যে এ সন্্রান্ত মহিলার প্রেরণায় 
কাউন্টকে হত্যা করিয়া তাহার বহুমুল্য রত্্রাজী লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল। 
তাহারা নকলে রাঙ্গ দণ্ডে দিত হইল, কেবল মহিলাটি সন্তান্ত বন্ধুদের 
মধ্যস্থতায় অব্যাহতি পাইলেন। 

উপরের ঘটনাটি কেছ গল্প বলিঙ্ক! যেন উপহাস না করেন। বিদ্বৎসমাজে 
ইহা; সকলের নিকট সুপন্দিচিভ। 
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অধিক ্লিনের কথা নহে লেখকের দা.ঙ্জলিং গরধাস কালে 2৮৮৫ খু: অঙ্ে 
কর্ণেল অলকট্‌ দার্জিলিং গমন করিয়াছিলেন । একদিন অপরাহ্রে সমবেত 
ভদ্র মগডুলীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি ছিপনটিজম্‌ বিষয়ে শিক্গ! দিবার মানপে 
অন্যান্ত অনেক লোকেন্ন পর লেখকে জাহবান করিয়া চক্ষু নিশীলত করিতে 
বলিলেন ও ২1১ মিনিট কাল চক্ষুর উপর ঝাড়িয় চক্ষু উন্মীলন করিতে বলিয়া 
বলিলেন যে সহস্র চেষ্টায় ও তুমি চক্ষু উন্মীলিত করিতে পাল্গিবে ন। বস্ততই 
লেখক সম্যক চেষ্টা করিয়াও পারিপেন না পৰে ছ্িনি অন্ুজ্ঞা করিলে চক্ষু 
থুলিন্ডে পারা গেল । এই রূপে হস্ত ও পদ ন্তপ্তিষ্ভ উক্ত রূপে শক্তিসম্বরণ 
করিয়! দেখাইপেন যে ইচ্ছ। শক্তির প্রভাব কত অবধিক। 

দুষ্ট লোক এই প্রকারে স্বীয় ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশন্তি কি মন্ত্শক্তি অসদভি 
প্রায়ে বিনিয়োগ করত্তঃ মারণ। উচাটন, স্তস্তন, বশীকরণ ইত্যার্দি টু কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়! প্রহৃত অমঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম। বিগত কোন সংখ্যার 
পন্থাতে ইহা একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গিয়াছে। 

প্রায় ব্রিখনতসর পুর্বে এই কলিকাতা নগরে হুসেন খা জিশ্লী নামক জীন্‌- 
সিদ্ধ কোন বাক্তি তংক1লে অণেক বাক্তির নিকট স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমত1 দেখা ইয়! 
“ বুজ্রুগী” করিয়া গিয়াছিল। আগ্রা সহরে ১৮৮১ সালে লেখক জনৈক 
বর্ধীয়ান হিন্দু তপন্বীর সহিত পরিচিত হইদা শুনিয়াছিলেন যে হুসেন্‌ খ 
তাহার শিবা। কিন্ত সে অসন্মার্গ অবলম্বন করায়, গুরুদেব তাহার শক্তি 
প্রত্যাহরণ করিতে বাধ্য হইক়াছিজেন। হুসেনের পরিণাম অতি ভীষণ 
হইয়াফিল। 

অনেকেই জানেন যে আমদের দেশের লোকের রুগ্ন কি অতি প্রাচীন 
ব্যক্তির সহিত সুস্থকায় শিশুকে এক শধ্যায় শয়ন করিতে নিষেধ করেন । 
ইহার তাৎপর্য এই যেস্থুস্থ ব্যক্তির ফি শিশুর ওজঃ ধাতু ইহাতেক্ষয় হয় 
এবং রুগ্ন ব্যক্তি তাহ সংগ্রহ কত্রিয় সুস্থ ও প্রাচীন হুর্ধল বাক্তি সবল হয়! 
থাকে। 

ইউরোপ খণ্ডের কোন দেশেই শব দাতের প্রথা না থাকায় কেহ কেহ 
প্রবল বাসন চালিত হুওয়ায় দেহাস্তে ভূগর্তে প্রোথিত শবদেছ বিগলিক্ ন। 
হইয়। কিছুকাল ধেন সঙ্গীবব্ অবস্থান করে, এমন কি তাহাদের নখ, কেশ 
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্্রুও বদ্ধিত হইয়া খাকে। শ্যই অবস্থা প্রাথ্থিকে ইউরোপীয় বুধগণ “ভ্যাম্‌- 
পিরিজন্' নাম দিরাছেন।. আক্রকাখণ্ডে এক প্রকার বৃহৎকাম় বাদুড় 
আছে, তাহাকে “ ভ্যাম্পায়ার ৮ বলে। পথশ্রাস্ত পথিকগণ ক্লাস্ত হইয়। 
বৃক্ষচ্ছায়ায় ব্লাস্তি অপনোদন মানদে শয়ন করিলে, এই বাছড় পক্ষসঞ্চলন 
দ্বারা তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ করায় পরে তাহাদের দেই হইতে শোণিত শোষণ 
করিয়। মৃতবৎ ফেলিয়া ধায়। মৃড্যুর পরয়াহার1 “ত্যাম্পায়ার” হয় তাহারা 
এই বাছুড়ের মত জীবিত ব্যাক্তির শোণিত পান দ্বার! তাঙাদের শবদেহ পচিতে 
ন] দিয়া বরং কিয়দিন পুষ্ট রাখে । তবে প্রভেদ এই বাছুড়েরা প্রতাক্ষ তাবে 
শোণিত পান করে আর এ সকল প্রেত অলক্ষ্য ও অনৃষ্ঠ দেহে তাহাদের নিক্গ 
ঘনিষ্ট লোককে আশ্রয় করিয়। শোণিত আকষণ করে এবং অতি শ্থঙ্গ সংযোগ 
নাড়ী দিয়া তাহা শবদেছে চালিত করে। বাছড়ের! একিনে একেবারে 
ঙাহাদের শীকার দেহ হইতে রক্ত টানিয়। লয় কিস্ত উক্ত প্রেতেরা অনেক দিন 
ধরিয়! অল্পে অল্পে শোণিত ও শক্তি সঞ্চয় করে। এইরূপে আশিত ব্যক্তির 
শক্তি সংক্ষয় হইয়া স দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে। কবরস্থান হইতে তাহাদের 
আম্মীর ম্বর্জন বহুদূরে থাকিলেও, তাহার! কোন গুঢ প্রক্রিয়া দ্বারা শোঁণত ও 
শক্তি দংধয় করে । লোকে জামিতে পারিলে প্রেতের কবর পুনরায় খনন 
করিয়া! শবদেহ উত্তোলন করে, এবং মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ 
করিয়! হৃতপিগু পেষণ করে। গখন সবেগে রক্তধারা নির্গত হইলে অচিরে 
প্রেত শব.দহ ত্যাগ করিয়া কামলোকে প্রয়াণ করে। 

অতএব বুঝা যাইতেছে যে অধিকারী অনধিকাদী তেদে শক্তি-সঞ্চার বা 
সংহার দ্বারা কি প্রভূত মঙ্গল অগবা অমঙ্গল সংনাধিত হইতে পারে। 

যাহার! ভগবানের শ্রীচরণে একান্ত নির্ভরশীল নিন্মংসর ও নির্্দল চিত্ত, 
তাহার! শান্ত্রাদি জ্ঞান বিহীন ও মহামূর্ধ হঈলে ও, তাহার পদারবিন্দ অনধ্যান 
দ্ব।র় সর্বশক্তি সংগ্রহ করিতে সক্ষম । কেন না, তাহার কৃপায় মুকও বাচাল 
হয় এবং পঙ্গুও গিরিলজ্বন কগিঞ্তে পারে । 

ভগবস্তক্তগণও তীহাঁরই মত দয়ানিধি। কণিকামাত্র তাহাদের কপালাত 
করিতে পাবিলে আমর! সর্বশক্তি সংগ্রহ করিয়া রুতরুতার্থ হইত্তে পারি। 
তাহাদের শ্রীমর্তির দশন স্পণন, কি বাক্য শ্রবণ সকলের পক্ষে সম্ভব পদ্ম ন! 
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হইলেও সাঁহাদের লোকোত্বর মহানচরিত পাঠ এবং নিজ নিক্গ রুচি অনুষারী 
তাহাদের কোন একটি রূপ অনুধ্যান নিত্য নিম্নমিতদ্ধপে করিতে পারিলে, 
তাহারা আমাদের চিত্তের কলুঘ শক্তি সম্বরণ বা সংহার করিয়। দূর হইতেও 
শক্তি সঞ্চার করেন এবং কাঁল ও পাত্র বিচার করিয়। দশন, স্পর্শন ও দক্য 
কথন দ্বার অপরকে উদ্ধার করিবার শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন। ভাই বলি 
ছল মানব জন্ম লাভ করিয়া চিরক।ল অনিত্য বিষয়াকুষ্ট ন। হৃইযা, প্রত্যহ 
্রাহ্মমূর্তে উত্থান করিয়া এবং ত্রিভূবনের মঙ্গল তিস্তা করতঃ অন্ততঃ অর্ধ 
ঘণ্ট1 কাল তগবচ্চিন্তা এবং তাহার পার্্চর স্বরূপ মহাক্মাগণের কল্পিত বরূশ 
চিন্ত! কব] উচিত। ব্রৰূপ করিলে দিন দিন অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চার হইতেছে 
তাহ! অনুভব কর! যায়। শ্ীক্ষারোদগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 


০-্বীদ্রন্ম হচ্চে ভ্ভান্রভি-হাভছিলা্ 
ূ বা 
বিশাখার উপাখ্যান 





স্প্দিপ চে 


স্ব চাল আগত, আপনি চারি মাস এখানে সচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন ॥ 

আপনার সৈপ্তার্দির প্রাত্ত্যেক ভারই আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন । 
আমি যখন বিদায় দিব মহারাজ তখন যাত্রা করিবেন । 

সেই দিন হইতে সিকেতায় ক্রমাগত উৎসব চলিতে লাগিল, রাজা হইতে 
সামান্ত দীন প্রলাও পুষ্পমাল্ঠে, স্থগন্ধ সৌরতে ও বদন ভুষণে সুসজ্জিত 
হইয়া কোষাধ্যক্ষের অতিথি সৎকারের পাত্র হইয়াছিল । 

এই রূপে তিন মাস গত হুইল কিন্ত মহালতা এখনও নির্মিত হইল 
না। অতঃপর স্ব স্ব ভার প্রাপ্ত কর্মচারিগণ আপিয়া কোষাণ্যক্ষকে জানাইল 
“আর কিছুরই অভাব নাই, শুধু সৈনিকদিগের রন্ধনার্থ প্রচুর কাষ্ঠের অভাব। 

ধনপ্রয় কহিলেন “ জীর্ণ হস্তাশাল! ও যাবতীয় নগরের ভগ্ন কুটার গুলি 
বন্ধনের জন্য লইয়া যাঁও 2৮ 


* মুল গালী হইতে অনুবাদিত। 
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অর্দঘ মাসের পর কোধাধাক্ষের নিকট আবার সংবাদ আসিল "কান্ঠ নাই ।» 
বৎসরের এই সময়ে কেছ কাষ্ঠ আহরণের জন্ত যাইতে পাপ্ধবে না। 
বস্ক্রের ভাগার খুলিয়া মোট! কাপড়ের পলিত৷ প্রস্তত কর। পরে তৈল 
কাহে ডুবাইয়া রন্ধন কর। অর্ধ মাসও এইকূপ অতিবাহিত হইল। 
চারি মাস দেখিতে দেখিতে ক্কাটিয়া গেল, মহালতা আবরণী নিশ্মিত হইল । 
এই আবরণীতে স্ত্রের সির্ত কোন সংঘ্ঘব ছিল না। হ্যত্র স্থানে রোপ্য 
বানন্ধত হইপ্রাছিল। মহ।লতা। আবরণী পরিধান করিয়। শিরোদেশ হইতে পদ 
চৃষ্বন করিত। পাদদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক সঙ্লিবিষ্ট ছিল, তাহাতে সারি 
সারি কারুকার্ষ্যে খচিত ছিল। মস্তকে একটি, কর্ণ শিরীষে ছুইটা, কঠে একটা, 
স।নুদেশে ছুইটী, বাহুযুগে ছুইটী এবং কটিদেশে হুইটা পদক ছিল। 
মহালত। আররণীর একদিকে মযুর চিত্রিত, বাম ও দক্ষিণ পাশে লোহিত 
কাঞ্চনের সহস্র পক্ষ বিস্তারিত, অধরে প্রবাল, নয়নে হীরকের দীপ্তি, কণ্ঠে 
মুক্তা এবং পুচ্ছদেশে পদ্মরাগ মণি শোভিত; জান হইতে চরণ ও পক্ষদেশ 
রৌপ্যময় ছিল। বিশাখার শিরোদেশে স্থাপিত হইলে শিথির শীর্ষে নৃত্যশীল! 
শিথিনীর ন্যায় দেখাইত। সহজ পক্ষ ঘর্ধণের রব স্বর্গয় সঙ্গীত ধ্বনি ও কলা- 
বভী কুলের সুলশিত তানের স্তায় শ্রুতি গোর হইত। সুন্দরীর সম্মুধীন হইলে 
লোক বুঝিতে পারিত ইহা স্বভাব সৌন্দর্যের স্বতঃ বিকশিত স্থচিত্রিত 
কেকোতৎক! শিখিনী নহে স্থষ্টির মহীয়সী ধ্যানমূর্তি লৌক ললাদভূতা লাবণ্য- 
বতী ললনার মোহিনী পারিজাত ছবি । 
মছালত! আবরণীর মূল্য নবন্তি লক্ষ মুদ্রা, ফারুকাধ্যে দশ লক্ষ টাকা 
বায় পড়িয়াছিল। পূর্বজন্মের কোন স্ুকৃতি বলে বিশাখ! এই মহ।লতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল! কথিত আছে, কাশ্ঠপ বুদ্ধের অবতারে বাজিক1 বিংশতি সহস্র 
পুরোহিতকে পরিধেয় বস্ত্রাদি, হ্ত্র স্থচিকা এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি দান করি- 
য়াছিল। সেই পুণ্যফলে কোধাধাক্ ছহিতাঁর এই পদসাধন লাভ, কারণ, 
বসন দানে রমণী মহালন্কা1 ফল প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ মানুষে স্বর্গীয় কর্মগুলু 
ও কাষ'য় বস্ত্র পাইয়া থাকে। 
ক্রমশঃ 
ভীচারুচন্দ্র বনু। 





৬০৯০৬ পাপী পেপসি ৮৯৯ 


৯৯৮ পপ টপ পা পপ ৮৯ পাপ পপ পা শি পিস পপ পাপা ৭ ৮৮ সদা 


৪র্ঘ ভাগ । ভাদ্রঃ ১৩০৭ সাল। ] ৫ম সংখ্যা । 





শশী লিল শেল পিপি সপ শিট 





শপ পাশা শশিশাটিা সপ পপশীিশী শশা িপিপ পপ পাপ | ৮৭ ১ পপ পপপপেসপেসপাসপাদ পা 


আত্-ভিভভাতন।। 


শপ পিপাসা এপস সি 





জবা ীছি আমি, আছে কি তাই জগৎ আমার, 


অথবা অস্তিত্বে বিশ্ব চির জ/গৰিত, 

থাকি, বানা থাকি নিজ ঘটে আপনার? 
কেবলি অধ্যাস কিরে প্রকৃতির খেলা, 
অর্থহীন অমূলক স্বপনের ভাষা? 
আমিত্বের মানদও এই যে নংসার, 

আছি আমি--এ দিদ্ধাত্ত অস্তিত্বে যাহার, 
শুধু বি কল্পনা ত[হা, আকাশ কুসুম? 
শক ম্পশ কূপ হস গন্ধে গরবিনী 

আদরিণী বিশ্বম্রী (বরা প্রীতি) 


মুগ্ধ জামি, মগ্ন প্রাণ বিশ্বপ্রেমরসে। 
৯ 


৯৩২ 


পস্থা। [ ভা 


পারি কই, আপনারে পর না কিয়, 
আত্মবঞ্চনায় পরে সর্ধন্থ সপিয়। ? 
অ।পনারে দিয়! ভর পারেন। তিষ্ঠিতে 
সন্ব্চ সাপেক্ষ জীব; মনের কলনা, 
বুদ্ধির বিজ্ঞানমরী সিদ্ধান্ত সৃচন। 
ইন্ফিয়ের চর্ব্বিতচর্বণ ? ইজ্ছিয়ের 
(ভোগরাগ প্রকৃতিরে লকষে। কে বলবে, 
জংসারের আফ্কোজন নহে তার তরে? 
অখিল যাজন করি করে দিনপাত 
ঈশকম্মাবিত দশ ইনি আমার, 

বুদ্ধি তার উচ্ছিষ্টভাগিণী। উদাসীন 
ইন্ডিয় যাহাতে, অভুক্ত অপরিচিত 
অহৃদ্য যা তার, বুদ্ধির অতীত তাহা £ 
ইন্ছিয়ের দ্বার গ্রন্থ) বুদ্ধি তিখারিণী। 


মনের ধারণা, আর চিত্তের কল্পন 
বুদ্ধির সিদ্ধান্তবাদ, প্রজ্ঞার নির্ভর 
প্রসাদ কণিকামাত্র ইন্ছ্রিয়ের বটে; 


কিন্তু আঁ নাহি হয় কথায় তাহার ॥ 
নিগুপ আকাশখানি ঢাঁকি নীলিমায়, 


বর্ণগন্ধ হীন জলে মসী মিলাইয়া, 
অথবা রজ্জ.তে ফণী, রজ্জ, ফণ। ধরে, 
কিন্ব। স্বপ্লে সিংহাসন শৃগালেরে দিয়া 
যে সাক্ষ্য উদয় অস্য দিতেছে ইন্দ্রিয়, 
কেমনে কথায় তার করিয় বিশ্বাস 
মানিব ষে, বিশ্বপট মত্যের বিকাশ ? 
মিথ্য। শিক্ষা স্বষাবাদ প্রাণপভ যার, 

যে কিছু সংগ্রহ ভার সকলি আকাশ; 
আকাশ অধ্যস মায়! স্বপনকল্পন। 

লুণ্ট লুকায়িত ব্যক্ত উপাদান যত। 


১৩৩৭] 


আত্ম-জিজ্ঞাসা ১৩৩ 


পকলি ফুধ্লাল, স্থল শুঙ্মা গেল মুছি 


' !গেল মুছি প্রক্কৃতিব লেখা; কে রছিল? 


বিশ্ব অনুভূতি যাক্স) সে ক্সহিল কোথা? 
জুধাধবলিত শ্রিগ্ধ চত্ত্রিকা যেমন 

5জ্ত্রমায় সহজাত স্বাভাবিক রস, 
আমিত্বের অঙ্গীভূত বিশ্ব কি তে্তি, 

গ বৈচিত্র্য আমাধি কি গুণের পধ্যায়? 
সৃষ্টি ইঞ্জরজাল, আমি কি অন্তিত্বশীল ? 
আমি কি রহিম বাচি বিশ্বের মরণে ? 
'কোধা আমি, আমিত্বে উপাদান কিবা 
আনাতে বিশ্বের ভাপ কেন ৰ| জনমে ? 


ুদ্ধদ জলের লেখা, জগৎ আমার ; 
ভেদ বৃদ্ধদ জলে, অভেদ আমরা । 
ধবশ্বূপ আর্মারি বিকাশ; আমি আঁছি, 
'বিশ্ববূপ অনুভূতি আমাতে জাগায়ে | 
পরচর্চ প্রকৃতি আমার ; উদাসীন 
আমিত্ব আপন ধনে; আপন ভবনে 
দুষ্টিহীন যথা রাহ, ফিরে অহোরহঃ 
পরচ্চ। করি। শিপু মাতে, আম্মছবি 
নেহারি মুকুরে ; যুদ্ধ যম মাতোয়ারা 
আমিত্ব তেমতি, হেরে যবে বিশ্বপটে 
আয়লনগুলিপি। আমিখ্বের খেলা এই 
আমিই বিশ্বের প্রাণ, বিশ্বটী আমার । 
আমারি এ গৃহস্থালী, ছিতীয় সংস্কার। 
উত্তর সাধক “তুমি” ; তৃতিত্ব প্রশ্রয় 
অনন্তব্রক্ধ। গকোটি অমিতের লেখা । 
আমি আছি, তুমি বিশ্ব'জাগিছ বঙ্গিযা। 


পল্থা। « [ ভাঞ্জ! 


দ্বৈত বুদ্ধি নাহি যথা, নাহি ধথ। ভুমি, 
নহে কু আমিত্বের অস্তিত্ব সম্ভব । 
মায়ার সংসার মিছে ফুরাবে যে দিন, 
উত্তর সাধক বিন1 আমিত্ব না রবে, 
'আত্মবোধ দ্বৈতবোধ নকলি ফুরাঁবে। 
যতদিন ছন্দোহীন ন। হয় সংসার, 

রব আমি গতানুগতিক যোগফলে। 
নদীর প্রশাখা শ|খ। প্রত্যপ্ত প্রণালী 
শুষ্ক কিম্বা গ্রতিহত হয় যেই দ্রিন, 
নদীত্র না রয় তার ;'ছুকুল ভাঙ্গিয়। 
অচিরে আপন ক্লেদে আপন। হারায় । 
বাহা আলাপে আমিত্বের সেই গতি, 
নির্বাণ প্রদীপ্তদব তেজ উদ্ম। বিন! ! 


আমি সাক্ষী এ বিশ্বের ; বিশ্ব অনুভুতি 
আমারি প্রকৃতি গুণে আমাতে রোপিত 
মায়াবীজ, ফল ফুল বিশ্বরূপ যত। 
আদি মাছি, যতদিন তাহা; নিজগুণে, 
নিজের অর্জিত ফলে জীবত্ব আমার, 
জগতের নাশ আমারি নাশের হেতু। 
জগতের ভঙ্গুরতা কেন ; কায়াত্য।গ 
মায়াকেন করে? 
জগতের উপান্ান 
মায় মায়া মিছে ও.মিথ্য।র স্থায়িত্ব কোথ। ৪. 
অলীক স্বপন আপনি ভাঙ্গিয়। যায়, 
আপনি মিলীয় কোথা মিথ্যা মরীচিকা। 
যদিও নিব মায় আমিত্বের মম। 
(গল মায়।ক্ষণধবংসী বিশ্বরূপ ভাগ, 
সঙ্গে সঙ্গে আমিত্বের চির অবসান । 


১৩৯৭ | 


আত্ম-ছ্িজ্ঞ।স। ইউ, 


আমি আছি, হস্তলিপি জগৎ প্রমাঁপ, 
মুণছয়াছে লেখ, মুছিল উপাধি মোর । 


মানিন্ধ সকলি মিছে, মিধ্যা অমুলক 
অলীক উপাধিমাত্র আগি ও জগং; 
অ।মিও জগতে অবর্গ নাহিক কিছু? 
আছ্য ছায়া, অন্যতর প্রতিচ্ছায়! তার। 
কার ছায়া আমি; সে কি বা, আবরঢ় ধাঁ 
আমিত্ব উপাধি £ জগতের অনুভূতি 
অ-।শত্বে মেমতি, আমিত্বের অন্ুমিতি 
আরোপিত কোথা? কে.জ।গে পশ্চাতে মোর ? 
কাঁঞ্চনে ক।ঞ্চন.জাগে, জাগেনা অয়স) 
ভবে ভাব. অভাবে অঙ্ধব মুতিমান ১ 
অসৎ আনন্তত্বহীন অধ্যাস অভাব, 
অভাবের' মূলভিন্তি গঠিত আকাশে । 
হাস বৃদ্ধি রূপান্তর উৎপত্তি মধ্বণ, 
অভাবের নাই আড়ম্বর ) ভূত ভথ্য 
অনাগত, অভাব ত্রিকালজয়ী ; নাই 
আজ, ছিল না আদিতে, অস্তিমে না রবে। 
অভাবের ভাব 'অচিস্ত্য অনন্ুমেয়) 
অভাবের অভিজ্ঞান ভাবের সঙ্গমে । 
অভাবের না্ত ₹তা পরাভূত যথা, 
যথা ম্ত্র(তীত প্রেমে করে আলিগগন 
অব্যক্ত ইয়ন্ত।হীন বরণীয় কালে 
বাষ্পীয়-জলীক়-স্থল-তৈজন প্রকৃতি; 
ভাবপদার্থের তথা অধিষান ভূমি । 
ভাবের অস্তিত্বে গাথা মূর্ত উপাদান 
স্ুল সুক্ষ, শীত উদ কর্কশ কোমল ) 


১৬৩ পশ্থা। [ভাতী। 


ফ্বেহ শ্বেত রক্ত পীত বিচিষ্ত্র কষ্িম, 
কেহ গুরু, কেহ লু; নিবিড়, বিরল। 
ূর্তযুগলের যথা! দুরদ্ব মাপিয়া 

শুন্তের মহুন্বচিত্র গীকে অনুমিতি। 
অনাঁবের, অধ্যাসের সমস্যাপুরণে 
অন্তথ! যুকির কিবা আছে গুণপন1? 
নহে ক্ষিতি, নহে অপ্‌, নহে তেজবাত, 
কে বলিল পঞ্চম স্থানীয় হাকাশ ? 
ভূতের প্রকৃত সংখ্যা করিতে নির্দেশ 
আজিগু প্রস্তত নয় দুর্বল বিজ্ঞান 
মহে যা বাম্পীয়, স্ব,ল, জলীয়, তৈজস, 
তাহা ষে আকাশ কিন্ব। অতাব নিশ্চয়, 
দেখিন! অকাট্য যুক্তি অনুকূলে তার। 
ভাবের বিচ্ছেদ কিন্বা দুরত্বদ্যোতক 
আকাশের অভাবের শ্ববপ নিশ্চিত । 
ম তৃত, ন তবিঘাৎ নান্তি যা আজিও» 
অসং আকাধ তাহা অভাব তাহাই। 


প|ই কি খুঁজিয়৷ কারে অভাবে কি নঙ্চে। 
হ।রায়ে যদ্যপি ফেলি অধঘোর অশাধারে 
গুণের আধ।র সেই ভাবেরে আমার 
এক্ষাধিষ্ষ ইঞ্জিয়ের বিলাসভাগার ? 


[ক্রমশঃ] 


শ্রীকেদারনাথ মিষ্জ। 


১৩?৭।] আধ্যাত্মিক ত্মস। ১৬৭... 


আম্্যান্তিন্ অস্মস্ল১+ 


(5917051, 0৪255 ) 





৭৩ ৬, 


আর ৬৯ মা. 


ভ্ন্ধায় রাজ্যে প্রবেশকামী সাধকের গন্তব্য পথে যে সমস্ত বাধ! বিপত্তি ) 


_ সচরাচর আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক তমঃ যেরূপ ভয়াবহ 
ও অনিষ্টকারী বোধ হয় আন কোনটা ও সেরূপ নয় | ইহার অভ্যুয়ে সাধকের 
হৃদয় চিন্ত একবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, সমস্ত প্রক্কৃতি জড় ভাবাপক হয়ঃ 
এবং সেই সঙ্গে জতীত শান্তির স্থৃতি ও ভবিষ্য উন্নতির আশ। এককালে মন 
হইতে তিরোহিত হয়। ঘন কুজ্বুটিকায় সমাচ্ছাদিত জনপদের পরিচিত দৃষ্ত 
সমূহ যখন দৃষ্টিপথ হইতে অস্তর্ধিত হয় এবং উজ্জল আলো কমাল! নিশাত হয়! 
গড়ে, তখন যেরূপ পথিক হতবুদ্ধি 'ও পপহারা হয়, এবং চারিদিকে কুয়াশ! 
ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, তমদাবৃত সাধকের অবস্থাও ঠিক সেই 
প্রকার। তাহার পূর্ব্ব পরিচিত চিন (1-2730-7787005 ) সমূহ, পুর্ব পরিচিত 
পথ সমস্ত অন্ধকারে মিশাইয়! যায়। যে সমস্ত আলোক এতদিন তাহার জীবন 
পথ আলোকিত করিতেছিল, এখন তাহার! ক্ষীণ হইয়া পড়ে । বিষম অন্ধকার 
তাহাকে একবারে গ্রাস করিয়। ফেলে, এবং সেই আধার ভেঙ্দ করিয়া মনুষ্য 
ূর্তিপমূহ মময়ে সময়ে প্রেতের স্যার তাহার সম্থুখে উপস্থিত হয় এবং পরক্ষণেই 
অন্ধকারে বিলীন হ্ছইয়| যায়। এই বিষম অন্ধকারে সাধক এক1-__যেন এক 
প্রকাণ্ড জনশুন্ত অন্ধকারময় প্রান্তর শিয়া একাকী চলিয়াছেন-_-কালের মুখে 
প্রবেশ করিতে চলিয়াছেন। মানবের হাসিমুখ আর তিনি দেখিতে পান 
না, তাহাদের সুমিষ্ট ঝাণী আর তাহার কর্ণে প্রবেশ করে ন, প্রেমর মধুর 
ভাষা আর তাহাকে স্বর্গরাজ্যে লইয়! যায় না। জনকল্লোল মুখরিত হর্বক্ষেত 
বিজড়িত জগৎ যেন তাহার নিকট হইতে বহু, বহু দুরে চলিঘ্। গিয়াছে ? মধ্যে 
দারুণ নিস্তবতা, ও অন্ধকার ; একটা ক্ষুদ্র আশাবাণীও এই কঠোর নিস্তন্বত!1 
ভেদ করিয়। স্তাহার কর্ণে আসিয়া পৌছে না। সাধক কেমন করিয়। অগ্রসর 





৩ শাস্পীশিসপী স্পীপপিপিসনী " পপ পাপী সপ 


শ্রীমতী আনি বেশ্বাপ্ট কৃত--:[1)59500101591 86৮16 ৬০1, 20৬, 
০ 1899. 


৯৬৮ £. পন্থু।॥ [ভাজ ।, 


হইবেন 2 সন্পুখে বিষম গর? তাহার জন্ত মুখ বাদ[ন করিয়া, অছে, একপদ 
অগ্রসর হইলেই গ্রাপ করিয়া ফেলিবে। ভয়ানক অন্ধকান! ইহলোৌক, পর- 
লোক কোথায় অন্তহিত হইয়াছে, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রাদি কোথায় মিশাইয়া 
গিয়াছে; একটা ক্ষীণ জ্যোতিরেখাও মার এই গা অন্ধকার তেদ করিয়া 
আপিতেছে না। চারিদিকেই শাধার ! চারিদিকেই শৃন্ঘ ! তাহার মধ্যে তিনি 
ষেন নিরালম্ব হইয়। অবস্থান করিতেছেন, বুঝি এখনই শুন্তের গর্ভে বিলীন: 
হইয়া যাইবেন। অন্ধক।র যেন এখনই তাহার ক্ষীণ জীবন শিখ গ্রাস করিয়। 
ফেলিবে। সাধক নিজ্জীব জড়বৎ, নৈরাশ্তপুর্ণ, একা । কেহ কাছে নাই, 
দেবত| এবং মানব সকলেই যেন তাহাকে এই তমোগর্ডে নিক্ষেপ করিয়া 
পলাইয়াছে। 

উপরে যে চিত্র অক্কিত হইল তাহা যে কিছুমাত্র অতি রঞ্রিত নহে, 
প্রত্যেক রুহন্তপথের পথিক (1195০) ই সে বিষয়ে সাক্ষা দিয়াছেন । 
সাধনাবস্থা॥ স্ব ত্ব অনুভূতি সম্বদ্ধে ত]হারা যাহ! লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন, 
যোঁধ হয় সেরূপ করণ মর্ধম্পর্শী যন্ত্রণা কাহিনী মানবেতিহাসের আর কোথাও 
দেখা যায় না। শান্তির আশায় এই পথ অবলম্বন করিয়া শেষে দারুণ 
অশান্তির সহিত তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, আনন্দজ্যোতির 
€13596100 ৮15101) ) পরিবঞ্ে নরকের অন্ধকার তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলি- 
যাছে। সাধারণ মানুষ এই বিষয়ের যাথার্থয উপলব্ধি করিতে পারে না, 
কারণ'তাহার নিজের জীবনে এই ভীষগ পরীক্ষা এখনও উপস্থিত হয় নাই, 
তাহার সমর্য় এখনও আসে নাই। শিশু শুধু খেলাঁধুল। লইয়াই থাকে, সংসারে - 
কত ঝড় বহে তাহার কোন খোঁজ রাখে ন। যাহ! মানবের পরিঞ্ঞাত তাহ। 
তাহার পক্ষে সহজ বোধ্য, কিন্তু যাহা! কখন ইন্দ্রিয় গোঁচর বা অনুভূতির বিষয় 
হয় নাই, তাহার ধারণা কর! অতিশয় ছুবহ ব্যাপার। অধ্যাম্ম রাঁজ্যে প্রতবশ 
শাভ যাহার ভাগো এখন ঘটটয়। উঠে নাই সে সাক জীবনের বনমিত কষ্টের 
কথ। লইয়া উপহাসই করুক আর উহ! কল্পন1 বলিয়া উড়াইয়াই দিক্‌, ষে সমস্ত 
পুণাক্সা সাঁধনার্থে অগ্রপর হইয়াছেন, ধাহাদের হৃদয়পদ্ন স্কউনোন্বখ হইয়াছে, 
তাহার! নিশ্চয়ই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন । 

সাধনের প্রাদজ্তাবস্থায়ই এই তমস্‌ সাধকের চিন্তে হটাৎ আপিয়। 


১৩৯৭] জাধ্য।ক্িক তমস্-| ১৬৯. 


আবিভূততি হয়। কোথ। হইতে আলে, কেন আসে, তাহা তিনি কিছুই 
বুঝিতে পারেন না। এই অবস্থায় সাধকের আত্মাভিযান 1. 5695160৮57655 ). 
অতিশয় গ্রাবল থাকে, এবং উহার বশবর্তী হইয়া তিনি এই তমসাবি9াবেক্প 
জন্য আপনাকে আপনি দোষী বলিয়! বিবেচনা করেন, এবং যে শাস্তির জন্ত 
লালারিত হইয়াছলেন তাহার বিনাশের জন্য আপনাকে আপনি তিরস্কার 
করিতে থাকেন ! তীহার বিষাদ-খিন্ন-চিত্তের সন্গুখে জগৎ এক অস্বাভাবিক 
বিকৃতরূপ ধারণ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় এখন তাহার কাছে বৃহদায়তন বলিয়! 
মনে হয়, এবং যাহ! হয় ত অপর সময়ে লক্ষ্যেই আগিত না এরূপ সামান্ত 
ছঃখ কষ্টগুলি এখন তীহার পক্ষে অসহনীয় হুইয়া উঠে। তাহার মনে হয় এত 
চেষ্টা এত আয়।স স্বীকার করিয়! যে উন্নতস্থানে পঁছিয়াছিলেন, বুঝ আবার 
তথা. হইতে ভূতলে নানিয়। পড়িয়াছেন। বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমাগভ চেষ্টা, 
আয়াস, শান্্রপাঠ ইত্যাদি উপায় দ্বারা যে সমস্ত আধ্যাত্মিক রত্বরাজী লাঞ্ত 
করিয়াছিলেন, হটাৎ দৈত্যবল (1০৮7৪ 06076 1021 ) আসিয়! সে সমস্ত 
এক ঝটকায় কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে । এত আয়াসের, এত সাধনের 
ফল এইবূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে নবীন সাধক যে বেপমান, বিমৃঢ় ও নৈরাশ্ঠ- 
গ্রস্ত হইবেন তাহ আর বিস্ময়ের বিষয় কি। | 

এপন দেখা যাউক, এই তমোভ্যুদয়ের হেতু ক। অবশ্ঠ এই কারণ 
জ্ঞানই আমাদিগকে ইহার আক্রমণ হইতে রঙ্গ! করিতে পারিবে না। কিন্তু 
তদ্বারা এই টুকু লাভ হুইবে যে উহার সাহায্যে আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প 
সময়ের মধ্যে অন্ধকার অপসারিত করিয়। দিতে সক্ষম হইব। সত্য বটে 
বিশেষরূপে অভ্যন্ত না হইলে কেহই অন্ধকারে স্থির থাকিতে পারে ন। কিন্ত 
তথ্য জ্ঞানও চিন্তবিকাশের জন্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

আমব! ছুই শ্রেণীর সাঁধকপিগের কথা এস্থলে পৃথকভাবে আলোচন! 
করিব। প্রথম যাহারা এপর্যন্ত কোন মহাপুরুষের শিষ্যত্ব লাভ ফ্রিতে 
পারেন নাই, ২য়, ধাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছেন । 

প্রথসতং-_সাধন পথে বিচরণ করিতে কৃতসন্কল্প হইবার পরই সাধকের 
প্রথমেই « 05156151176 01 01) ধিজাযত। বা শিম কর্মফলভোগ, উপস্থিত 
হয়? এ সম্বন্ধে অধিক না! বলিয্পা একটি বিষয় পরিফাঁর করিয়া বুঝাইলে 
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উলিতে পারে। রাগছেষাদি মনোবৃত্তি জন্ত সখছঃখাদি- নুষ্প বিষয় “মানব 
হুক্ষাদেহ আশ্রয় করিয়াই সে সমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। এই শুশ্মানেহাহুৃত 
কষ্ট ভোগই আমাদের পূর্বক্ৃত অসৎকর্শা সমূহের ক্ষয়কারী। সেই সমস্ত 
অনৎকর্মই বর্তমান অবস্থার ছঃখভোগের যথার্থ কারণ, খল জগতে বে সমন্ত 
-ঘটনাবলী আশ্রয় করিয়৷ উহ্থার! উদ্ভূত হগ্ন সে সকল নিমিত্ত মার। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে যদি এই নিসিত্ত সকল ফল জগতে প্রকাশমান হইবার 
পূর্বেই কোনরূপ ছুঃখাভোগ দ্বারা বর্মণ পরিশোধ হইয়া যায় তাহা! হইলে 
ভবিষ্াতে যখন সে সকল বিকশিত হইতে থাকে তখন অ'র ছিতীয়বার ফ্রেশ 
পাইতে হয় না। 
উপরে ষাহা *শীঘ্ঘ কর্মফল ভোগ ১ বলিয়া উক্ত হইল তাহাতে ঠিক এই 
রূপই হইয়া! থাকে । অমসাক্রান্ত হইয়। সাধক যে দুঃখ ভোগ করিয়। থাকেন 
তাহাতে তাহার পূর্বক্কৃত অসৎকর্শের ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার ফলে এই 
হয় যে ভবিষ্যতে বখন দুংর্ঘটন! সকল ঘটে তখন তিনি প্রশান্ত চিত্তে ও নিরু- 
স্বেগে সে সকল পহ্‌ করিতে সক্ষম হন, কারণ তাহার কর্ধর্খণ পরিশোধ হইয়। 
গিয়াছে। অতএব তমসের আবির্ভাবে সাধকের বিচলিত হইবার কোন 
কারণ নাই। যেহেতু ইহাতে তাহাকে শাস্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে 
গাঞ্জা 
আর এক কথা তমসের আঁবি9াবের জন্ত সাধকের ছুঃখ করিবার কেন 
কারণ দেখ! যাস না। তিনি অহঙ্কার বিনাশ করিতে উচ্ভত হইয়াছেন, জগৎ 
কারণের সন্ুখে আপমাকে বলি দিতে চলিয়াছেন; তাহার বর্তমান অবস্থা! 
ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে তাহার পুজা গৃহিভ ছইয়াছে। জনমজন্মাস্তর 
হইতে সঞ্চিত ষে আবর্জণরাশী ত্তাহীপধ অভিমান ও অহক্কাকে পরিপুষ্ঠ 
করিতেছিল, আজ সেই জাবর্জণরাণী দগ্ধ করিয়। তাহার ছদয় নিহিত বুদ্ধ 
কাঞ্চন বাহিয় করিধার জন্ত পয়ম কারুপিক বিশ্বপিতা এই তমসামি প্রজ্জলিত 
করেন। শিনি কি এই বিষম অগ্গি গরীক্গায় উত্তীর্ণ হইতে পারিধেদ ? যদি 
ধৈর্য্যাবলগ্বন করিয়া শেষ পর্যাস্ত ভগবানের .প্রীচরণে নির্ভয় করি থাকিতে 
পায়েন তবে একদিন এ অদ্ধকীর অপসারিত হইবেই হইবে । শাস্তির বিফল 
উৎস তাহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইবেই হইবে 1 তিনি লব জীবন লাঁত করি 


বিশবরনাওকে নৃতন জালোকে উদ্ঠ।সিত দেখিষেন। ফি ছায়! এ. নত 
'অলেকের ত।গ্যেই ঘটে না, সহিষুত। অভাবে ক সাধকই তষদান্রির্ভাথে 
য্মহার! হইয়া! পড়েন, এবং যে তমস্‌ তাহাকে জ্যোতিতে লইয়। যাইতে 
অ(সিয়াছিন, পরিশেষে তাহাই তাহাকে ব্মান জীবনের জন্ত চির অন্ধকারে 
ডুবাইয়। দেয়। ভূতীয়তঃ যে সন্ত সংহার শক্তি (1053৮8০0055 5০7665 ) 
প্রতিনিয়ত জগতে ক্রীড়া করিতেছে উন্লিথিত তমস্‌ অনেক নময়ে তত সমুহের 
কার্যয ঘানা সাধকহৃদয়ে আবিভুতি হইয়| থাকে । .ক্রমবিকাশের জন্ত (7%০1৮- 
$1০5) সহি ও মংহার (00173080610) ৪80 [92505061950 লংযোজন ও 
বিশ্লেষণ (1085878807 & 199510658869% ) উভয়েই তুগ্যক্ধপে প্রয়ো- 
জনীয়। আপাতদৃষ্টিতে যাছ। খিপ্নকারী বণিয়। প্রতীয়মান হয় বস্তুত তাহা 
বিস্ব না করিয্া সহায়তাই করে। মৃত্যুই ইহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
বাস্তবিক স্ৃতাকি? উহ! জন্মেরই দ্বার মাত্র। গুপ্তবিদা]তিজ্ত ব্যক্তিমাত্রেই 
জানেন ষে প্রত্যেক জাগতিক শক্তিই কোন একটী, অদৃশ্য শরীরী ([086111- 
€57১৩০)এর ক্রিয়া মাত্র । নির্মাণ শক্তি ও সংহার শক্তি উভয়েই এইরপে 
উৎপন্ন হয়| তাহারা আরও জানেন যে, যে মুহুর্তে কোন সাধক সাধারণ 
জীবকে অতিক্রম করিয়। সাধন।রাজ্যে কিয়দ্,র অগ্রঘর হন অমনি লংহারকারী 
বামমার্গা ভূত্বগণ (1921 9০৩9 ) তাহাকে আক্রমণ করিতে আরস্ত করে, 
এবং সাধন পথ বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। ক্রমবকাশের উদ্ধগামী জোন 
রোধ করিক়। জড়ের আবিপত্য বৃদ্ধি করাই ইহাদের কার্দ্য। সেই জন্ত 
ধাহার। সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাজ্সিক জীবন লাত করিতে সচে্ 
হুন, তাহাদিগকে ইহার শক্র বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাক্াই খপ্তবিদ্ত 
বিষয়ক পুস্তকাবলীতে (€ 7175010 13০০15) সাধন পথের বিগ্রকাঁরী প্রাকৃত 
শক্তি ( ৮০০75 91 ৪৬৪76) বলিঙ্গ| প্রায়ই বর্ধিত হইয়া থাকে । সাধন 
ছ্্যিতি ঘটাইবাঁর জন্য ইহারা সাধকহৃদয়ে নৈরান্তের উদ্রেক করে, এবং তম 
সঞ্চার করিয়। তাহার একপ চিত্ত বৈলঙ্ষণ্য জন্মাইয়। দেয়, যে তিনি আপনাকে 

ষহায় ও পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়! ব্যাকুল হইয়। উঠেন। সাথক যে আপনাকে 
£সহায় বিবেচনা]! করেন তাহা ইহাদেরই স্পর্শ জন্ঞ, যে সমস্ত নৈরাশ্য পৃ 
চিন্তারাশী তছাকে ব্যাকুল করে দে সকল ইহাদেরই বিদ্ধপের প্রতিধ্বনি বাঁ । 


১৭২ পচ! ॥ [ভাঙ্র। 


সাধনরধজ্ে অগ্রসর হইতে হইলে সাধককে এক।কী এই সমস্ত প্রতিতস্বীর 
সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে হইবে। কিন্ত যথার্থই কি তিনি নিঃসহায় 
কখনই ন1। মুক্তপুরুষগণের করুণ। তাহার উপর সকল সময়েই বর্ধিত হই- 
তেছে। তবে অজ্ঞানবশতৃঃ সাধক তখন তাহ! বুঝিতে পারেন না, তাই 
আপনাকে পরিত্যক্ত ও অনহায় বলিরা বিবেচন। করেন। 
যখন আমর! কোন মহাপুরুষ চরণাশিত কোন শিষ্যের জীবন পর্যালোচনা 
করি তখন দেখিতে পাই যে উপরোক্ত কারণগুলি অতরিস্ত আর একটা 
কারণ তাহার জীবনে 'কার্ধ্য করে. এবং উত্তরোত্তর অধিকতর প্রবল হইতে 
থাকে। তাহার নিজ কৃত কর্ধশৃঙ্খল যোচন হইলে তিনি তুর্বহ জাগতিক 
কন্মের অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী হন, তখন তিনি জগতের হিতার্থ বৃহত্তর 
'সংহার শক্তি সমূহের সম্মুখিন হইতে আরম্ত করেন, এবং ম'নব জাতীর রক্ষার্থ 
আত্মশক্তি দ্বারা যথাসম্ভব উহাদের বিনাশসাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। জগতের 
ছুঃখ তাহাকে পেষণ করিতে থাকে । মোহান্বকারে আচ্ছন্ন এবং পাপসাগরে 
তানমান জীবের ক্লেশ দেখিয়া তাহার হৃদয় ফাটিয়। যাইতে থাকে ।. আর 
এই ছুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ' করিবার জন্যও তিনি সচেষ্ট হন না 
কারণ উন্নত জ্ঞানালোকে তিনি বুঝিতে পারেন যে তিনি এবং জীবসমূহ একই 
প্রাণসৃত্রে গা বহিয়াছেন--তাহ।দের ছুঃখবাশী তাহার নিজেরই সেই ছুঃখের 
ভাঁগ লইয়া তিনি তাহাদিগকে কম্মকল হইতে মুক্ত করিতেছেন এবং তাহাদের 
উন্নতির সহায়তা করিতেছেন । . কিস্ত ব্রমশঃ তিনি আর ইহাকে ক বলিয়। 
মনে করেন না যত তিনি অগ্রসর হন ততই তাহার হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ 
বহিতে থাকে এবং সার্বজনীন অনুকম্প। ম।শিয়। তাহাকে আশ্রয় করে। 
এই শ্রেণীর সাধক যখন মুক্তির বিমল পাতি তুচ্ছ করিষ়। জগতের কল্যাণ 
সাঁবনার্থ একাই অনৃতশক্তি সমূহের (1১০5 ০1 12৮11) বিরুদ্ধে অগ্রসর হন 
তখন তাহাকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সাধারণতঃ 
এই কার্ধ্য জগরা তাগণ কর্তৃক অনুষ্টিত হইয়া থাকে । গুরুচরণাশ্রিত শিষ্যের 
জীবনেও এমন এক সময় আইসে, যখন এই মহান্‌ কার্্যভার তাহার উপর 
সন্ত হইস্। থাকে । যে সংহার শক্তিসমূহ জগতে সামঞ্জন্তের বিস্বোৎপাদন 
করিয়। থাকে সেই গুলিকে ক্রমশঃ আপনার মধ্যে টানিয়া লইতে অভ্যাস 


১৩০৭] আধ্যাতিক তমস্‌ন+ ১৭৩ ; 


ক্রিয়া তিনি-এই গুরুতার বহনের উপযোগীতা লাভ করয়া থানেন। এই 
দূপে এ সমস্ত শক্তি তাহার মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়, এবং তথায় পুনরায় সামঞ্জন্ত 
হইয়া জগনির্্াণ কার্যের সহয়তা করিবার জন্য পুনঃ প্রেরিত হয়। সাধকগণ 
প্রককাতির রাপাঘ্নিক পাত্র (019511)16) স্বরূপ। অনিষ্টোৎপাদন কারী প্রাক্কতিক. 
যৌগিক পদার্থ সমুহ তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট হইয়া! মগলমন্ধ নূতন দ্ধপ ধারণ 
করে। কিস্ট অনেক সময়ে এই কার্ধ্য সম্পাদন করিতে সাধককে বিধ্বস্ত হইক্গা 
যাইতে'হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ কালে বিভিন্ন শক্তি নিচয়ের ঘাত প্রতিঘ।ত 
বশতঃ মিশ্রণাধারটি দেরূপ যায় যায় হইয়! উঠে, সাধকও সেই কূপ পূর্বোক্ত 
শক্তি সগৃহের সংযোগ বিয়োগ ক্রিয়া প্রভাবে ঘিচলিত হইয়া উঠেন। : এইক্প- 
অবস্থায় তিনি. যে সময়ে সময়ে এই তেজ সহা করিতে না পারিয়া শতধ! চরণ 
হইয়! যান, তাহা আর বিচিত্র কি। দীর্ঘকাল এইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়। 
সাধকের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । তিনি ক্রমে আরশ গুক্ুতর ভার 
গ্রহণের উপযোগী হন ) যে ভয়াবহ তমসের কথা পূর্ব বর্ণনা করা হইয়াছে । 
যাহার অক্যুদয়ে সাধক আপনাকে দেব ও মানব কর্তৃক পরিত্যক্ত মনে করেন, 
এবং যন্ত্রণায় অস্থর হইয়া শাস্তিলাভের আশায় সংজ্ঞা লোপের জন্ প্রার্থন। 
করিতে থাকেন, এখন তিনি সে তমসও সহা করিবার উপযুক্ত হন। এই 
অবস্থায় পিচাশগণ তাহাকে এই স্বেচ্ছানুষ্ঠিত কঠোর ব্রত হইতে নিবৃত্ত করিবার 
জন্ত নান! রূপ প্রলোভন বাক্য কহিতে থাকে । তিনি যে বুথা স্বেচ্ছায় এই 
ছুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন, এবং মনে করিলে এক দণ্ডেই ইহা হইতে 
মুক্তি লাঁভ করিতে পারেন তাহা যেন কে তাহার চক্ষে অন্কুলি দিয়া দেখাইয়। 
দিতে থাকে । যদি সাধক এই প্রলে(তন এড়াইতে না! পারেন তাহ হইতে 
তাহার যন্ত্রণার শেষ হয় বটে, কিন্তু ছুঃখ ভারাক্রান্ত জীবের অবস্থা পূর্বের 
ন্ঠায়ই থাকিয়া যায়। আর যদি প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া তিনি এই ভীষণ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাহ হইলে তাহার এই মহা যজ্ঞের ফল স্বরূপ জীবের 
ভার ঈষৎ লঘু হইয়া আইসে। পরহিত রূপ মহাব্রতের ইহাই নিয়ম। গ্রহ 
ধীণ্ডকে ক্রুশে বদ্ধ দেখিয়! দুরাত্মারা বিদ্রপ করিয়া বলিয়াছিল “ইনি অপরকে 
ত্রাণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্ত আপনাকে রঙ্গ করিতে পারিলেন ন1+ কিন্তু 
তাহাকে জানিত না যে আত্মবলিদান ভিন্ন কখনই পরহিত সাধিত হয় না। 
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. কিন্তু এই পরীক্ষা এতই ভয়ানক ধে, যে আশায় বৃকবাধিয়া সাধক এতদিন 
" পমন্ত হন্ত্রণা সহা করিয়! অসিতেছিলেন, অবশেষে ধেন তাহ।ও অস্তর্থিত হইতে 
থকে, এবং দারুণ নৈরাহ্ আসিয়া একেবারে তাহাকে বির্বিয়া ফেলে। 
তাহার মনে হয় ঘে বুঝি তিনি বৃথাই এত যন্বনা সহা করিলেন, বুরি থে 
জীবছিতের আশায় তিনি «ই মার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নিতাস্তই 
ত্বপ্রবং জলীক ও ভিত্তিহীন। আর কখনও তিনি সানন্দ চিন্তে গুরু আজ! 
প্রতি পালন করিতে পারিবেন না, আর তাহাকে দেখিয়া ছুংখক্কি্ট মানষ 
জাদয়ে আলোকের সার হইবেন । তিনি সকলকে ঘে পন্থী অবলম্বন করিতে 
প্রোৎসাছিত. করিয়াছেন আঙ্গ নিষ্ে তাহা হঙ্ইতে বিচ্যুত হইতে"ছন। 
ভিরকাঁল প্রেমের মহাগীত গাঁইয়া আজ নিজে অন্ধকার গহ্বরে নিঃক্ষিপ্ত হইলেন। 
দি এই অবস্থায় তিনি স্থির থাকিতে না পারেন তাহাহইলে তাহাকে সাধন 
ত্র্ট হইতে হয়, এবং কিছুদিনের জন্য জগৎ একজন মহাপুফষের কৃপা হইতে 
'বঞ্চিত হয়। কিন্ত যদি এইকপ দারুণ নৈরাশ্থে নিপতিত হইয়াঁও তিনি 
জগতের কল্যাণ কামনা! করিতে থাকেন, এবং ভগবানের চয়ণে আগ্ন সমর্পণ 
পুর্বক জীবের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হন, তাহ! হইলে অন্ধকার আর অধিকঙ্ষণ 
স্থায়ী হয় না। সহসা সচ্চিদানন্দ শ্বরূপের বিমল জ্যে!তি তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া 
উঠে এবং শাস্তি আসিয়া! তাহার পরিচর্যা করিতে থাকে । তখন ভিনি নুতন 
জীবন লাত করিয়া নৃতন বিশ্বাসের সহিত পুনরায় জগৎ কার্য করিতে নিষুস্ক 
হুন। মোহের শক্তি কতদূর, মামার স্বরূপ কি তাহা হিনি তখন কতরু 
পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম ছন এবং এই জ্ঞানবলে ভবিষ্যতে আর তাহাকে 
'তমসের আবির্ভাবে ব্যাকুল ইইতে হয় না| ইহাই তমসের মহাশিক্ষা এবং 
এইল্ধপ মহাদংগ্রাম করিয়া তবে মানব ভগবানের স্বরূপ উপলন্ধি করিতে 
সক্ষম হয়। 


শ্ীধোণীক্ম নাথ মিত্র 
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স্ুববম্বের উন্নতির বিষয় পর্ধযালোচন1 করিতে গেলে, যে যে বিষয়ে $ 


মনুত্যের উন্নতি সম্ভবে এবং সেই সেই বিষয় পরম্পর কিরূপে সংশ্লিষ্ট এবং রী. 
সকণ বিষয় সম্বন্ধে ঈখরের হ্যষ্টর উদ্দে কি, এই কয়টিকথা আমাদের যতদুর 
পার! যায় ভাবিয়া দেখা উচিত নতুবা! দুরদৃষ্টি অভাবে পর্ধযালেচন। না 
হইবে এবং সেই ল্য সিদ্ধান্তও একদেশিভ হইধে। 
এক্ষণে আমাঞ্কের বিবেচা ব্ষিয়ের অন্ধাবম করিলে প্রণমেই দেখা ্াধ 
'যে সাধারণ জ্ঞানের ন্যায় তিনটা বস্তু আমাদের অনুভূত হয় যপা-ত্রুদ্ধ বাক্ধি, 
ক্রোধের কারণও ক্রোধের বিষয় ) ইহার দ্বারা প্রতীপমান হয় যে ক্রুদ্ধ হইতে, 
গেলে প্রথমেই দ্বৈতভ।বের প্রকাশ হয় যথা আমি ও আমাহ প্রতিধন্দী ব্য, 
এই দ্বৈত জ্ঞান না থাকিলে কখন ক্রোধের সম্ভাবন। হঞ্জ না, কারণ প্রতিঘন্দী 
অভাবে ক্রোধ করিব।র বিষয় থকে না কেহ কখন আপনার উপর ক্রোধ কষে 
না, নিজের দোষ দেখিলে হুঃখ হয় বটে কিন্ত ক্রোধ হয় না, যেখানে এই 
গুতিদ্বন্দিতা কম সেখানে ক্রোধের পরিদাণও কম হয় বথাআপন শ্রী বা 
পুজ কন্তার উপর এই ক্রোধের বিকাশ কম হয়, কিন্তু যে আমার চিরশক ব| 
ধাহার সহিত গ্রতিত্বন্দিত! ভাব অধিক ভাবে চলিতে থাকে তাছার উপর শ্লিন্্ 
স্কাগ হু এবং সেই রাগ শীঘ্র শান্ত হয় ন1. অতথব যাহার! ক্রোধের উপলম, 
করিতে চাঁন ভাহাদের এই তৈততাব নাশ করিতে হুইষে, যিনি এই কাব 
শনাশের পাধন করিছে পারিনা ছেন ভাহার ক্রোধ শ্বভাবতঃ হীন তেজ হয়।- 
ক্রোধের আর একটী উপাদান আছে ফাহাকে আমি ফ্রোখের 
কারণ খলিয়াছি এই কারণটি জানিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভির সি 
লোকের পক্ষে তিন তিন্ন ফারণ উপস্থিত বা প্রবল হইলেও সকলের ক্রোধের 
কারণ অনুসন্ধান হার! জান! ধায় যে ক্রোধের কারণ ফোন একটী পার্থিব বস্ত, 
থে বস্বতে প্রতিহথনিছয়েঞ্ স্গীন আসক্তি সেই বসন্ত ছুই জলের মধ্যে কেহ 
নিজস্ব করিব লইলেই অপরের ক্রোধের কারণ হয় অথবা যাহা! সষাঁজের 
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প্রথা অনুদ।রে বা! অধিক কাল দখলের ছাঁরায় এক বস্ততে খন এক ব্যক্তির 
আনিকার জন্মে তখন অন্ত ব্যক্তি ষ্দ লোভ পরবশ হইয়1 বা তাহার তি 
করিবার অভিপ্রায়ে তরী ব্যক্তর এ বস্ত ভোগে বাধা দেয় বা তাহাকে এ বস্তু 
হইতে বঞ্চিত করে তখনই উভয়ের প্রতিদ্বন্দিতা বৃদ্ধি পায়; ইহার দ্বার জান! 
গেল পার্ধিব বস্ত্র ভোগের বাধ! পাওয়া বা বঞ্চিত হওয়াই ক্রোধের কারণ 
কিন্ত একটু স্থিরভাবে চিন্ত। করিলে দ্বান। যায় মে পার্থিব বস্ত ক্রোধের প্রকৃত 
কারণ নয় এ বস্ততে অত্যাসক্তিতাই ইহার কারগ। যেমন অপরে অর্থাপহরধ 
করিলে ক্রোধ হয় কিন্তু সম্তানে যদ্দি এন্প গ্রহণ করে তাহাতে ক্রোধ হয় ন 
কিন্ত অনেকানেক একপ কপণ ব্যক্তি আছেন যাহার সস্তান দ্বার অর্থ গ্রছণও 
সহ করিতে পাবেন না ইহার কারণ অর্থে অভ্যানক্তি। অতএব দেখা 
গেশ যদি পাধিব বস্ততে আসক্তি কমাইতে পারা যায় তাস! হইলে আর 
ক্রোধের কোন কারণ থাকে না। এবং আসক্তিই ক্রোধের কারণ আর 
আসক্কি-ত্যাগেই ক্রোনের উপশম হয়। 
উপরে ক্রোধের কারণ ও বিষয়ের বিষয় বলা হইয়াছে এক্ষণে ত্রোধের 
পরিণামের বিষয় ভাব। যাইতেছে । ইহার পরিণাম ছুই প্রকার (১) ক্ষণিক 
€₹২)স্থয়ী,ক্ষণিক পরিণামের তিনটি ক্রম (১) মানসিক উত্তেঞ্জনা বা চিত্ত 
বিকাশ (২) শারীরিক উনত্তেজন। ব! স্নায়ু ভ্রু আদি কম্পন (৩) বহিধিকাশ 
হম্তপদ'দি সঞ্চালন বা কান কার্য্য সাধন; সাধারণ লোকে এই তিন অবস্থার 
মধ্যে শেষ দুস্ধটি সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারে প্রথমটি জানিতে পারা শিক্ষা 
সাপেক্ষ। -ফারণ মনের ভাব জানিতে গেলে লোকের প্রহ্থি বিশেষ লক্ষ্য - 
রাখিতে হয়, যখন কেহ ক্রোধ গে।পন করিতে চাহেন ন! তখন মানমিক 
ভব সহজেই শারীরিক ভাবে বিকশিত হওয়ায় তাহা সাধারণে জানিতে 
পারে কিন্তু খন এ ভাব কেহ গোপন করিতে চান তখন মনোজ্ঞ ব্যক্তি 
ভিন্ন তাহ জাণিতে পারে না, অপভা জাতির পক্ষে ভাব গে।পন স্বভাব সিদ্ধ 
নছে “কম্ত শিক্ষা ও সত্যতা সহকারে যত ক্ৃত্রিমত। বর্ধিত হয় হত সত্োর 
অপলাপ হয় ততই ভাব গোপন স্বভাব সিদ্ধ হইয়া পড়ে। 
:. এই তিনটি ক্ষণিক ক্রোধের পরিণাম মধ্যে আবার দেখ! বায় ক্রে্ধ রাড 
(পক্ষে শেষটি অলপ স্থায়ী যেদন কেহ কাহ'কে আঘাত করিগে এ কাঁ্য শেষ 
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হয়। কিন্ত ত্র আধাঁত করিবাঁর সময় অপেক্ষ। জুদ্ধ ব্য সাযুর বিকার 
অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং কম্পনাদি অপেক্ষা ও মানদিক বিকার অধিকক্ষণ স্থায়ী ; 
অতএব দেখা যাইতেছে বাছ জগতে যাহার বিকাশ তাহা অল্পক্ষণ স্থায়ী, যাহা 
অন্তর্জগতে বিকাশ পায় তাহ! অধিক্ষণ গ্থায়ী। | 

পূর্বে ক্রোধের অস্থায়ী পরিণাঁমের বিষয় বলা গেল, এক্ষণে স্থায়ী পরিণাের ্ 
বিষয় ব্লা যাইতেছে । লোকের ধত ক্রোধের বিকাশ বেশী হয় ততই তাহার 
ক্াঘুর বিকার ও মানসিক বিক্ষার অধিক হইতে থাকে; লোকে সর্বদাই ক্রুদ্ধ 
হইলে ক্রমে ক্রেমে তাহার হ্ঘতাঁব থিটৃখিটে হয়, এ সঙ্গে সঙ্গে তাহায় আকার 
প্রকারেরও পরিবর্তন হয়, যেমন একজন লোকের মুখ দেখিলেই তাহার 
্বভাব রাগী কি শাস্ব তাহা শীঘ্রই বুঝা যার়। ইহার দ্বার! প্রমাণিত হইল ষে 
ক্রোধের দ্বারা যে কেবল বাহ জগতে কাধ্য হয় সহ! নয় ক্রে,দ্ধ ব্যক্তির শরীয়ে 
ও মনে এ কার্য্যের চিহ্ন রহিয়া যাঁয়। এইসকলকে ক্রোধের স্থারীপরিণাম বল- 
যাছি, কারণ যাহা শরীরগত ব! মনগত হয় তাহ! সহজে বিদুরিত হয় না। : 
এই কারণ ক্রোধের অস্থায়ী পরিণাম অপেক্ষা স্থায়ী পরিণাম ঝড় অপকারী 
ও তাহ! সকলেরই ত্যজ্য। 

পূর্ধ্বে যাহা বল! হইল তাহাতে জান] গেল যে ক্রোধের পরিণাম জীবনাস্ত 
অবধি থাকিতে পারে। কিন্তু ধাহাঁর! জম্মাস্তরবাদী তাহার! বিশ্বাস করেন, যে 
মানুষের বর্তমান প্রকৃতি তাহার পূর্ব জন্মের চেষ্টার অনুরূপ হয়; এই কারণে 
জগতে কাছাকে তীক্ষবুদ্ধি কাহাকে জড়বুদ্ধি, কাহাকে ধর্ম কাহাকে 
ধার্মিক দেখা যায়। ইহারছ্বার! বুঝা যাইতেছে যদি এক ব্যক্তি ইহ জন্মে 
সর্বদ! ক্রোধের বশীভূত হয় তাহ! হইলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ পর জন্মে তাহার 
্বভাব ক্রোধন হইবে। এই পরিণাঁম বড় ভয়ানক । অতএব সকলেরই নিজের 
ভাবী প্রক্কৃতি গঠন বিষয়ে যত্রশীল হইয়। ক্রোধ পরিবর্ন করা উচিত। 
আমি উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা ক্রোধের কর্তা, কারণ ও বিষয়, এবং ক্রোধের 
'পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিয়াছি এক্ষণে, এই ক্রোধের সহিত ঈশ্বরের 
স্যষ্টি উদ্ষেস্টের কি সম্বন্ধ তাহা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই বিষয় 
চিন্তা করিতে গেলে হুক্জগৎ ও স্থুলজগতের বিষয় বিবেচনা! করিতে হইবে | 

কিন্ত হুক্ষজগতের আলোচনা করিবার পুর্বে স্থলজগতের বিষন্ব বিবেচন। 


তত 
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/ক্করা প্রয়োদন কারণ অনেকের সুক্ষ গার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই অতএব 
তাহাদের বুঝাইতে হইলে স্থ,ল জগতের বিষয়ই বলা উচিত ! 

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেইখানেই দেখি বস্ত সকলের পরিণাম সৌন্দর্য 
ধা সুখ দান দেখা যায়। বীজের পরিণাম বৃক্ষ, বৃক্ষের পরিণাম পুষ্প পুশ্পের 
পরিণাম ফল। এইযপ জীবের পরিণাম শৈশবে অপুর্ণ অর্ভক শরীর, যৌবনে 
বল ও সোন্দধ্য--বাদ্ধক্যে তাহার ক্ষয় বা পতন। ইহার দ্বার অনেকে মনে 
করিতে পারেন স্ষ্ট বস্তর পরিণাম কি গ্রকারে সৌন্দর্য্য হইতে পারে? কারণ 
পুষ্পের নাশ আছে, ফলের নাশ আছে, শেষ বৃক্ষের নাশ আছে আর যৌবনের 
পর বার্ধক্য ও বার্ধক্যের পর মৃত্যু কিন্ত বাহার এই কথা বলেন তাহাদের 
ভাব উচিত যে ফলের জন্স দিয়! ফুল নষ্ট হয়, ফল পরিপক্ক হইয়া অনেক বীজের 
উৎপাদন করিয়৷ সে আপন কার্ধা সাধন করে, মচ্ুষ্যুও সেইরূপ যৌবনে আপন 
কার্মা সাধন করিয়। বার্ধক্যে জ্ঞান পর্যালোচনায় পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করেন । 
এই দেহ অনিত্য। জীব দেহ দ্বার আপন কার্য সাধন করিয়া পরবর্তী জীবে 
ঝা বীঞ্জে আপন শক্তি সংক্রমিত করিয়া দেহ তাগ করে। আর ডারুইন 
সাঙেবের মহ মানিতে গেলে বানরের পরিণাম মনুষ্য ধরিতে হয়, আর অধ্যাত্ম- 
শক মানিতে গেলে শরীরেরও নাশ নাই ভাবিতে হয়, পদার্থের নাশ নাই, 
৬া.ণর অভাব হয় না) অবস্থা পরিবর্তন হয় মাত্র পরমাঁণু নকল জীবের দেহ 
সংম্পশে জাবের মানসিক উন্নতির সহিত উন্নত অবস্থ1 প্রাপ্ত হইয়। . উন্নত 
*'দের দেহ গঠনের উপযোগী হয় এবং যখন কোন উন্নত জীব জন্ম গ্রহণ 
করিতে চাক তখন তাহার দেহের উপাদান ভূত,হইয়। স্যঞ্টির উদ্দেশ সিদ্ধ করে, 
অতএব সকলদিকেই উন্নতি আত ব। স্থখের জ্লোত প্রবাহিত | কারণ উন্নাতিই 
সখের কারণ অধোগতি ঝা স্থিতি অস্থুখের কারণ। অতএব যদি অধ্যাত্স 
বিদ্যা দছ্বার। পদার্থের ক্রমোন্নতি প্রমাণীকৃত হয় তাহা! হইলে তাহার দ্বার 
জীরের সুখ ও জগতের মঙ্গল বিবয় প্রমাণ হয়। এই স্ুখবা উন্নতিই যদি 
স্ষ্ির উদ্দেপ্ত স্থির হইল তবে ক্রোধের দ্বার! এ উদ্দোশ্ের কি ক্ষতি হয়, 
ক্াই। বিচারকরা উচিভ। - 

দেখ। যায় ফে উন্নতি বা সুখের প্রধান উপাদান যামপ্রস্ত। চতুর্দিকে 
যতই শক্তি বিরাজ করে ততই লোক উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া সখ ভোগ 
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ক্ষরে ও চতুর্দিগে সুখ বিস্তীর্বকরে। আর যেখানে অনাসঞ্জন্ত বা প্রতি- 
ছুন্দিত যত প্রবল, যেখানে মেই পরিমাণে অশাস্তিবিরাজ করে আর সেই- 
খানেই অসন্তোষ, অস্থথ ও অবনতি ) আবার পুর্বে দেখ! গিয়াছে প্রতিগ্বন্বি- 
তাই ক্রোধের কারণ অতএব কাঁধ্য কারণ বিষয়ের স্থপ্স তত্ব অনুমন্ধান হার! 
জানা যার যে ক্রোধের কারণ গ্রতিদ্বন্দিতা ও ধাধা এবং ক্রোধের দ্বার! 
অধিকতর বাধা ব| প্রতিস্বন্দিতার উৎপত্তি হয় অভএব জ্লোধ যে অশান্তি ও 
অবনতির কারৰ এলং ঈবষরের স্ৃষ্টর উদ্দেশ্বের বিশ্নকারী তাহা গ্রিপন্ন 
হইল। অতএব অত্যন্ত স্থুলদর্ণারাও ক্রোধকে জগতের অমঙ্গলের কারণ 
বলিম্না নির্দেশ করিতে পারেন। | 

কিন্ত যাহার! ্ক্ষাদশশী, ধাহার! ন্বজগণ্ড ছাড়া হুস্্মজগতে (49091 
০19) বিশ্বাস করেন, তাহার! জানেন যে ক্রোধের দ্বারা যে কেধল নিজেঝ 
দৈহিক ও মানসিক ও স্ব,লটভৌতিক জাগতিক বিকৃতি হয় তাহা নয়, তাহার 
স্ক্ষৃগ্গগতে ৪ ব্ধিম বিকৃতি উপস্থিত হয়। ক্রোধ দ্বার বাহাহুগতে “যমন ক্রোধের 
পরিণাম ক্রোধের উত্তে্না ও বস্ত্র নাশ প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ সুক্মজগতে গু 
ক্রোধের দ্বারা মনুষ্য অনংখ্য অসংখ্য স্থশ্্ হিতাহিত জ্ঞান রহিত দেবাণু 
( ি০1600215 ) স্থষ্ট করেন, যাহাদের ম্বভাব ক্রোধন এবং যাহা ক্রেধের 
দ্বার আকৃ্ হইয়া! কুন্ধ ব্যক্তির ক্রোধ অধিকতর উদ্রেক করিয়া তাহাদিগক্ষে 
অনিষ্ঠকর কার্যে রত করে, যথ! হটাৎ রাগের দ্বারা লোকে হত্যাদি করিয়€ 
থাকে, এ সকল (101০77০165]5 ) দেবাণুগশের জীবনও স্থায়ীত্ব ক্রোধের 
উৎকটভার (11057:516 ) উপর নিঙর করে এবং তাহার! জীবিত থাকিয়া 
ক্রোধের বৃদ্ধি করে ও ক্রোধের দ্বারা পুষ্ট হয়, এই কারণ ুস্মজগৎবিজ্ঞনজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ সর্বদ! ক্রোধ বর্জন করেন। 

ইছ। দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল বাহার! স্ব'লজগতের বা সুক্ষজগতের বা নিজ 
দৈহিক ও মানসিক- উন্নতির প্রার্থ, তাহার! ক্রোধের দমন করিয়! ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্ঠ সাপন করিয়া জুখে ্লগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। আর বাহার! এই 
তন্ব না বুঝিয়! ক্রোধ পরারণ হন, তাহারা ভগবানের উদ্দেশ্থের বিরোধী হইয়া 


আপনার ও সংসারের অনিষ্ট সাধন করেন। এই কারণ প্রিনন ভক্ত অর্জুন 
ভগবানকে প্রশ্ন করেন 


১৮০ 0. প্থা। ) ভা! 


আথ কেন প্রবুক্তোয়ং পাপঞ্রতি পুরুষ | 
অনিচ্ছন্নপি বাষেয়ঃ ! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ গী ৩৩৬ 


হে বাঞ্চের়! কাহার হ্থার! প্রযুজ্ঞ হইয়া পুরুষ পাপে রত হয়, এমন কি 
অনিচ্ছ। করিলেও যেন বলপুর্বাক সেই কর্মে নিয়োজিত হর, ইহা। কে করায়। 
এই গুগ্লের উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন--. 


কামএয ক্রেোধএষ রজোগুণসমুস্তবং | 
মহাশনোমহাপাপ্]। বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্‌ 12৩৭1 


ধ্যায়তোবিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গত্ভেযুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংব্রায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধহুভিজায়তে ২1৬২ 


ক্রোধান্ভবতি সন্মোহঃ সাশ্মোহাৎ স্বৃতিবিভ্রমঃ | 
স্থৃতিত্রংশাদ,দ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্থতি ॥২।৬১ 


শাকোতীহৈব য: সোড়ংপ্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোস্কবং বেগং স যুক্তঃ স স্থখী নরং ॥৫1২৩ 


ত্িবিধং নরকন্তেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ 1 
কামঃ ক্রেধন্তথ! লোভন্তম্মদেতজয়ং ত্যজেৎ।১৬২১ 


এটতর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈক্িভিরনরঃ | 
আচরতভ্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততোধাতি পরাং গতিং ॥১৬।২২ 


রজঃখ৭ সমুস্তুত, সর্বনাশী, অত্যন্ত পাপকারী কামন। ও-ক্রোধ ইহলোকে 
মচুষ্যের পরমবৈরী। বিষয় চিন্তার দ্বার! বিষয়ে আমক্তির আবির্ভাব আসক্তি 
হইতে কামনার .প্রতিবন্ধকত। হেতু ক্রোধ, ক্রোধের দ্বারা মোহ বা অজ্ঞান 
অজ্ঞান দ্বার শ্মরণশক্কির বিনাশ, ম্মরণশত্তি বিনাশ দ্বারা বুদ্ধিনাশ ও ততৎপরে 
বিন হইতে হয়। যিনি শরীর নাশ পর্য্যন্ত কম ও ক্রোধের উদ্বেগ সহ করিতে 
পারেন তিনি মুক্ত ও সুখী হন। আম্মনাশকারী কাম ক্রোধ ও লোভ রূপ 
'গরকের তিনটি দ্বার আছে। তাহ। সর্বোতোকাবে ত্যাগ কর? কর্তব্য। এই তিনটি 


১৩৯৭] সাবির ৯৮৯... 


হিনি ত্যাগ করিতে পারিক্াছেন স্কিনি আম্মার, শ্রেয়ঃ সাধন করিষেন ও. 


পরম গতি'লাত করিবেন। 


অভএব পুর্বে যাহা বল হইয়াছে এবং এই ভগবৎ বাক্য স্বারায় ঘাহা দুটী- 
স্কত হইল তাহা! দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে কি স্খাতিলাঁধী, কি উন্নতি অভিলাধী, .. 


কি জগতের মঙ্গলকামী ও আত্মজানী মকলেরই এই নরক দ্বারস্বরূপ ক্রোধকে -; 
ত্যাগ করিয়। হৃদয়ে শান্তি ও সামঞ্জশ্ক পোষণ করিয়! বিখপ্রেমিক সচ্চিদধানন্দ 
ভগবানের ভব সংসারে শান্তি ও সামঞ্জন্ত স্থাপন করিয়া তাহার সৃষ্টির কৌশল 


বিস্তার ও তাহার প্রিয়ক্ধ্য সাধন উদ্দেশে সংসার যাত্রা করিতে করিতে 
তাহারই শ্বরণ লওদ্ন। উচিত। ইহাই ভক্তির চরম। যেছেতু তগথান ব্পি- 
রছেন -- মতকর্্মকন্মংপরমোমন্তক: সঙ্গ বর্জি তঃ 
নিবৈধৈরঃ সর্বভূতেষু ষঃ ল মামেতি পাগ্ডব! ১১1৫৫ 
যিনি পর্ধগ্রকার কামন পরিত্যাগ পুর্বাক কেবল তগবহুদ্দেশে কর্ানুঠান 
করেন, যিনি সকল রকম আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ঈশ্বরেতেই আস, 
হয়েন, ধিনি মংপরম অর্থাৎ আমাতে (ঈষধরেতে )ই আযম দমর্পণ করেন) 
ধিনি পর্ধ হতে নিব অর্ধাং ধিনি কাহারও টৈরী নন--কাহাকেও দ্বেষ করেন 
না-_সর্বভূতে অভেদজ্ঞান ( ভেদজ্ঞান হইতে ভয় ও ক্রোধাদি উদ্ভুত হয়)" 
আস্মন্তান, তিনিই আমাকে ( ঈ ধরকে ) প্রা্ত হইতে পারেন। 
অতএব কি ভক্তিকাণী, কি মুক্তিকামী সকলেরই ক্রোধ জয় কর! 


কর্তব্য । 
শ্ীধনকষ্ বিশ্বাস 


সানিক্জীভন্ত ্ 


অল্রঙ্গের সর্ধপ্রধান সমালো5ক শ্রুযুক্ত চন্দ্রনাথ বনু মহাশয়, অনুদিন) 
 অঙুক্ষণ ন্মরণীয় সাবিত্রী চরিত্রের আলোচনা করিম! "সাবিত্রী তব” নাঁ'ম 





একখানি অপূর্ব চিন্তাপুর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন । সাবিত্রী চরিত্র যে ভাবে 
পিপিপি 


ঈক্্ীযুক্ত চক্রনাথ বঙ্গ প্রনীত। মূল্য ১০। ২০১, কর্ণওয়ালিস গ্্ীটে গ্রাণ্তবা | 


১৮২, এ পন্থা | [ ভাঙ্্র। 


কেহ কখন ভাবেন নাই, যাহা এস্ডদিন কাহারও কললনায়ও .আসে নাই, 
অসাধারণ চিস্তাণীল লেখক সেই সকল সতা আবিফার করিয়াছেন ;. সেই সকল 
তথ্য তাহার অমূল্য সাঁবিত্রীতত্বে গ্রকটিত হইয়াছে । খ্সমর! অবাক হইয়া 
তাহা পড়িতেছি ও ভাবিতেছি। যতই পড়ি, শরীর পুলকে রোমাধ্িত হয়, 
গানন্দে বিভোর হইয়! যাই, বিল্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। 

আমর। কাশীদাসের মহাভ।রতে সাবিত্রী উপাখ্যাঁনে সাবিত্রী ও সত্যবান 
চরিত্রের বিকৃত চিত্র দেখিয়াছি মাত্র; মংস্কৃত মহাভারতের উপাখ্যান ভাগ 
তাহ। হইতে অনেক বিভিন্ন গ্রকারের ; মুল উপাখ্যান অবলম্বনেই “* সাবিশ্রী- 
তত্ব” পিখিহ হুইয়াছে। ইহা মনগড়! “তব” বাহির করা নছে ; প্রকৃত 
ঘটন।র বিচিত্র বিশ্লেষণ ও আলোচন। হিন্দুমাত্রেরই নিকট সাবিত্রী পরম 
ভক্তির পাত্রী, পুজার সামগ্রী। কিন্ধ সে ভক্তিতে যে টুকু খু'ত ছিল, সে 
আখ্যানে যে টুকু সংশয় ছিল, সাবিত্রীতব পড়িয়া সে খুঁত মুহিয়া যাইবে, সে 
সংশয় সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইবে। মৃত পতির পুনঃ জীবনলাভরূপ ঘটন! 
যাঁহ! সাবিত্রী উপাখ্যানে অলৌকিক ও অশ্বাভাবিক ছিল, সুশ্দশশী লেখক তাহ! 
সম্ভব স্বাভাবিক বলিয়। সথন্দরর্ূপে, সরলভাবে, অকাট্য যুক্তিতে প্রমাঁণ করি- 
ক্াছেন। সাবিত্রী চরিত আর অমান্রষিক চিত্র নহে। 

সবিত্রীর জন্ম প্রসঙ্গে লেখক যে নকল গভীর তব বাহির করিয়াছেন, সে 
সব বন্তমীন বৈজ্ঞানিকগণের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয়, পাঠকগণ লক্ষ্য 
করিবেন, তিনি প্রকারান্তরে ম্যালথসের লোক সংখা] বৃদ্ধি মতের কেমন সহজ, 
দুনদর মীমাংসা করিয়। নিয়াছেন। আমাদের দেশে এখন মাগ্ুষের অভাধ 
হইয়াছে । কি উপায়ে মানষের মত মানুষ জন্মিবে, প্রতি বংশে বংশধর জন্ম 
গ্রহণ করিবে, প্রথম অধ্যায়ে আমর! সেই মহাশিক্ষা পাইব। বংশধর লাভের 
কথায় চল্রনাথ বাবু বাল্যবিবাহ, যৌবনবিবাহ, অপক বীজ, পন্ক বীজ, রুগ্ন 
সন্তান, বলিষ্ঠ সন্তান, অল্পজীবী, দীর্ঘদীবী প্রতি এতদিনের সব বাকবিত্তগ্া, 
তর্ক, গণ্ডগোল সমস্ত মিটাইয়! দিয়।ছেন | প্রকৃত বংশধর লাভ করিতে হইলে 
ধে সব নিয়ম পাপন করিতে হইবে, যেজপ সংষমী হইতে হ্টবে, যতট। জিতে- 
জয় হইতে হইবে ; সুসন্তান লাভের প্রত্যাশায়, বংশধর লাভের উচ্চাশায়, 
নিজ নিজ চরিত্রোক্মতি এবং যে সকল সংবরুত্তির অনুশীলন করিতে হইবে, 


১৩৪৭ ] সাবিত্রী হত । ১৮৩ | 


রাজা অস্থপতির প্রসঙ্গে গ্রন্থকার তাহ! সুললিত ভাষায়, সরলভাবে বুঝাই- 
য়াছেন, বশিষ্ঠ অথচ শুণী, ধার্মিক, কৃতীপুত্র কিরূপে হইবে, তাহ দেখাই- 
যাছেন। এই অধ্যায়ে আমরণ আর একটা জ্ঞান লাভ করিব; সেটি. আহার, 
তত্বের কথা। সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তবা, কোন নিয়ম বা ব্রত পালনার্থ, 
কোন সদনুষ্ঠানে বাপূত থাকিয়া, কোন ধর্দকার্যের অনুরোধে হিন্দু নরনারর 
বাল্যাবধি মধ্যে মধ্যে যে উপবাস করার প্রথা ও অত্যাস আছে; তাহাতে 
কঠোরতা, অভ্যাচার ব| নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র নাই। হিন্দুর তাহাতে দৈহিক 
অনি করে নাই; বরং উন্নতিই করিতেছে ; হিন্দু তাহাতে মরে নাই, বং 
বাচিতেছে; হিন্দুর পরমায়ু তাস্থাতে হাস না পাইয়। বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। 
ব্রাহ্মণ ও ক'য়স্থের বিধবার জন্ত দেশহিটতষীগণের অপরিমিত অশ্রু বিসর্জনের 
আর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। 

সাবিত্রীর বিবাহ প্রসঙ্গে গ্রস্থকার একটী জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করি- 
যাছেন। বেদের ছু চারিটী খকে স্ত্রী জাতির যৌবন বিবাহের ব্যবস্থা আছে 
এবং সাবিত্রীর মত সাধবী কয়েকটী রমণীর যৌবণোদগমে বিবাহের কথা 
পুরাণ দিতে দৃষ্ট হয়, এইদ্প যুক্তি ধরিয়া অধুনা ধাহার! বিলাভী অন্গকরণ 
আমাদের দেশে যৌবনবিবাহ প্রবর্তনের পঙ্গপাতী তিনি তাহাদের মত খণ্ডন 
করিয়াছেন। মনুষ্য জগতে সাবিত্রীর মত পতিব্রতা, ধর্মৈক প্রাণ, মনোম়ী 
চিন্ময়ী, জ্ঞনময়ী নারী ছুলত। সেই সাবিত্রী যৌবনকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতা 
ছিলেন বলিয়াই পিত্রাদেশ_-“যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার 
নিকটে তাহার কথা নিবেদন করিও» এখন তুমি ইচ্ছান্ুসারে বরণ কর, পরে 
আমি বিবেচনা পূর্বক তোমারে সম্প্রদান করিব।”-রক্ষা করিতে বিস্মিত 
হইয়াছিলেন ঠ বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, প্রবীণ মন্ত্রীদিগের সহিত পাত্রান্বেষণে গিয়া 
সত্যবানকে মনে মনে আয্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। যৌবনবিবাহে 
এস্ঠ সঙ্কট বুঝিয়াই হিন্দুসমাজে গেভিল প্রভৃতি খধিগণ ক্রমে ক্রমে যৌবন- 
বিবাহ উঠাইয়। দিয়াছিলেন। সমাজের নীতি ও ধর্ম অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্দেশ্তে 
নারীঞ্জাতির বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল। তা ছাড়া প্রাচীন হিন্দুসমাজের 
যৌবনবিব।হ এবং আধুনিক ইউরো গীয় সমাজের যৌবনবিবাহে আকাশ প।তাপ 
প্রাভেদ ; সাবিত্রী তত্ব পাঠে তাহা বিলক্ষণ হদযঙ্গম হইবে। 


১৮৪ ও পন্থ11 | | [ভাদ্র 


বনবাসী দরিদ্র ছ্যামংসেনের বধু হুইয়! জম্খপতি রাজদুহিত। সাবিজী বহু 
মূল্য বন্ত্ালঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া বহুল পন্সিধান পূর্বক যে আবঘর্শ রাখিয়া 
গিয়াছেন, আজি বঙ্গের গৃহে গৃহে তদম্থক্রণেক্স সময় আসিয়াছে । যেসকল 
কারণে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের, সর্ধ প্রকার সংবৃত্তিষ্ন সমাক অনুশীলন ও বিকাশের 
ক্ষেত্র হিন্দু পরিবার প্রথ1 ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ধনী পুত্রবধূ তাহার অন্যতম 
কারণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সব দোষ বধূর নহে। যদি পূর্ব্বের মত ধনীতে 
ধনীতে মধ্যবিত্তে মধ্যবিত্তে, দরিদ্রে দবিপ্রে, বিবাহ হুইত, এ জনিষ্টও ঘটিতে 
পারিত না। এখন সকল বিষয়ে যেমন “চাল” বাড়িতেছে, মধাবিত্ের ধনীর 
সহিত কুটুদ্বিতার সাঁধ ও "চাল' “ক্রমে প্রবল হইতেছে; তাহাই বত অনর্থের 
মূল। কিন্ত সাবিত্রী ত সর্বধনীর শ্রেষ্ঠ মহারাজ অশ্বপতির কন্া৷ হইয়া! পর্ণ 
কুটীর বাসী ছ্যমৎসেনের পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। এত বিসৃশ কুটুগ্িতাতেও 
তাঁহার নত প্রক্কৃতি, বিনয়, দয়া, ভক্তি, ন্নেহ, মমতা, করুণ! প্রভৃতি সবগুণই 
পূর্ণ মাত্রায় ছিল) তাহাতে ত দস্ত অহস্কারের লেশমাত্র ও ছিল না। অমন 
বিশ্ব্য্যশালী রাজাধিরাজের কন্যা! হইয়াও তিনি মাটার মানুষ ছিলেন ) ধনীর 
কম্তা হইয়াও কেমন করিয়া শ্বগুরঘর করিতে হয়, সে দৃষ্টান্ত সমগ্র নারীজাতিকে 
দেখাইয়| গিয়াছেন ) ধনের গর্ব ত তাহার হয় নাই। ধনের অনিত্যতা জান 
না জন্মিলে ধনের গর্ব যায় না; ধর্মময়গ্রাণ না হইলে মানুষ নম, বিনয়ী, 
অহমিকাশৃন্ত হইতে পারে না। বর্তমান সমাজে কেবল ধনীর কন্ত! গর্বিত 
ও অহঙ্কারী নহেন, নির্ধনীর কন্তাও গর্বিত ও অহঙ্ক তা। ধনীর বস্তার 
মত তিনিও হিংস্ক, ঈর্যাপরায়ণা, ক্রোধী ও কলহপ্রিয়। হইয়া! সংসার চূর্ণ " 
বিচর্ণ করিতেছেন। অহঙ্কার ও গর্ব এখন আমাদের জাতির বিশেষত্ব হই. 
স্নাছে। কিঞিংৎ ধন সঞ্চিত হইলে, ছু চারিটী পাশ করিলে, এক্ট্ু উচ্চ পদ 
পাইলে আমাদের এবং আমাদের অপেক্ষা আমাদের স্ত্রী কন্তা প্রভৃতির 
অহঙ্কারের সীমা থকে না। যে দিকে চাহিবে, অবস্থা নির্বিশেষে, এখন 
সকলেরই মুখে গর্ব ভাঁব সকলেরই আচরণে অহঙ্কার যেন ফাটি পড়িতেছে। 
আমাদের মতে, যে বত ধর্ে আস্থাহীন এবং যাহার ভগবানে ও ভগবানের 
নিয়মে যত কম বিশ্বাস ও নির্ভরতা সে তত গর্বিত, তত দাস্তিক, তত আহ্‌. 
ক্কারী। 


১৬০৭1] সাবিত্রীতত্ব। ৯৮৫ 


সাবিত্রীর পাতিব্রত্য প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু সতীত্ব, পতিশ্রেম ও পাতিত্রতোর 
যে ব্যাখ্য। করিয়ছেন, তাহার সহিত আমাদের মতের কিছু অনৈক্য হইয়াছে । 
বিস্তারিত আলোচনার স্থান নাই, সংক্ষেপে এই মাত্র বলি, আমার ধর্দ আমি 
রাখিব, আমার সতীত্ব রক্ষা ৫কবল আমার স্বামীর জন্য নহে, আমার নিজের 
ইহকাল পরকাল রক্ষার জন্য, এই ভাবিয়া এই মহাজ্ঞানে কেবল হিন্দুনারীঈ 
সতী হইতে পারেন বটে, কিন্তু যে স্ত্রী পতিকে ভালবাসেন না, তাহার পক্ষে সে 
ভ্বদয়বল--..স ধূর্মাবল, সম্ভবে না। কারণ যে হিন্দুধর্মের পরকালবাদ ও কর্্মকল- 
বাদ সতাঁকে উল্লিখিত সতীত্ব শিক্ষা! দিয়াছে, সেই হিন্দুধর্মই তাহাকে শিখাই- 
য়াছে, পতি কুতৎমিৎ হউন, ছশ্চরিত্র হউন, বুদ্ধ হউন, অকর্ম্মণ্য হউন, তাহাকে 
দেবতার স্তায় শক্তি করিবে ও ভালবাসিবে। স্থত্তরাং ইচ্ছাপূর্বক পতিকে 
না ভালবাপিয়! সতী থাকা যয় না। ধযেকাঁরণেই হউক, যে নারীর পতিকে 
ভাল বাসিবার শক্তি নাই, সে নারীর পতিকে ভাল না বাসিয় পরপুরুষ্ষে 
ম্পৃহাঁশুন্য থাকিবার হৃদয়বলও নাই। সেকপ রমণী অতি দ্রিল। উৎকৃষ্ট 
হিন্দু পরিবার প্রথার গুণে, সমাজের সুশাসনে শুভাদৃষ্ট ফলে পতিতে বীতশ্রদ্ধ 
ছু” একটা নারী আজীবন সতীত্ব রাখিয়া জীবন কাটাইয়] গেলেও তাহ! কি 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাইতে পারে? পাঁচরকমে সংসারধন্দ পালন করিতেছেন, 
পতিকেও ভালবামেন (কিন্তু পতি ব্রত নহেন ) অথচ পর পুরুষে অন্ুরাগিনী 
এক্ধপ নারার সংখ্যাও কম নহে । বিশেষতঃ মনের পাপও খন পাপ, বাক্যেও 
যখন পাপাঙ্ষ্ঠান হয় তখন পরপুরুষে অন্থ্রাগিণী নারী সতী পদ বাঁচা হইতে 
পারেন না। চন্দ্রনাথ বাবুর পাঁতিত্রতোর ব্যাখ্যা আমরা শিরোধার্ধয করি + 
ইহ! তাহার মৃত প্রগাঢ় অগ্থদ্রশী লেখকের যোগ্যই হইয়াঁছে। 

সত্যবানকে মনোনয়ন করিবার পর নারদের উক্তি শুনিয়। ও পিতা 
অন্থরোধপালনে অক্ষমতা জানাইয়। সাবিত্রী ফে সতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 
ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সতীত্বের সে ভাব নাই; লেখক এ 
কথ। ঠিকই বলিয়াছেন। আমরাও বলি, কায়মনোবাক্যে সতী ভারত ছাঁড়। 
আর কোথাও জন্মিধার উপায় নাই। কিন্ত প্রভাব বড় বিষম, দৃষ্টাস্ত বড় 
প্রলোভনীক্ব ) তাই সাবিত্রীতত্বের মত পুস্তকের একান্ত প্রয়েেজন হইয়াছিল । 

আধুনিক ও পুরাকালিক পতি প্রেম চিত্রের তুলনা করিয়া ১০২ পৃষ্ঠা 


হইতে ১১৩ পৃষ্টা পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে সে দমন উদ্ধত বরিতে 
৪ 


১৮৬ পন্থা । ভার 


পারিলে মনের ক্ষোভ মিটিত; কিন্ত স্থানাভাব। আমরা প্রত্যেক পাঠক 
পাঠিকাকে সেই অংশ অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি । তীহারা 
দেখিবেন, যে প্রেম-চিত্রে কেবলমাত্র বস্তু তা, হা হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, চুর্বনাদি 
আছে? যে প্রেমে পতির কার্ষ্য করা নাই, পতিকে অনুসরণ নাই, পিকে 
অনুকরণ নাই, সে প্রেম বড় লঘু, নড় বিসদৃশ, তাহার গভীরস্তা নাই) সে প্রেম 
জীবনান্ত পর্ন্যস্ত স্থায়ী হয় না। আমর| বাথিক প্রেমালাপ ও প্রেমের বক্তূ তা 
অপেক্ষ! পতির প্রীতিকর আহার্ষ। প্রত্ুত করা, স্হ্ছ ও অস্ুস্থ 'উভয়াবস্থাতেই 
"তির 0711 শুকষ। কর! গাড়তর এপরমের শিদশন মনে করি । পতির সকল 
সণচু্ঠাগে এ 'য়মনে ঘোগদ।ন করিয়া, পতি ধাহাকে ভক্ত করেন তাহাকে 
ভর্তি স্রিয়া, সাহাঁকে ন্নেহ করেন তাহাকে শে করিয়া, ধাহাঁকে বত্র করেন, 
তাহাকে ত্র করিয়। পতির অণুকরণ কর! পতি-প্রেমিক। ও পতিররতার কাধ্য 
মনেকরি। সকল খুদ্ধিমান। চিন্তাশীল, অন্তর্দশা, প্রকৃত প্রেমিক মাত্রেই 
'তাহ! মনে করেন। তাই সঙ্গী গ্রন্থকার ঠিক বলিয়াছেন “বে রমণী পতির 
পিতামাতা গ্রভৃতিকে অশ্রদ্ধ[, অবঙ্ঞ', অনাদর বা! অণত্ব করেন, তিনি পতিকে 
লইয়া থাকিলেও পত্তিরতা৪ নহেন, পতিপ্রেমিকাও নহেন, আমাদের ছার্তগা, ্‌ 

| বঙ্গে এপ নারীর সংখাই বাড়িয়া যাইতেছে |” 
সাবিত্রী পতিকে পুনজীবিত করাইবার জন্ত যে ত্রিলে।কবিস্ময়কর কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন, এই পাপবগে, এই ঘোর অসংযমেব, সব্ধপ্রকার সাধনার 
অভাবের কালে সাবিত্রীর সে কার্য অপন্তব ও অস্বাভাবিক বলয়! বিবেচিত 
হইতে পারে বটে, কিগ্ত তাহা সাবিত্রীর যুগে কিছুমাত্র অসম্ভব ও অস্বাভাবিক 
ছিল না। তথাপি সে ঘটন! প্রকৃত হইলেও সে যুগেও সাবিত্রীর তুল্য শক্তি- 
শালিনী নশী বিরল ছিলেন। কারণ অর্খপতির মত প্পরম ধর্মনিষ্ঠ, ধর্্াত্ব! 
ছাতিমান, ব্রদ্মপরায়ণ, মহাত্মা, সত্যসন্ধ, জিতেক্্রিয়, যাগশীল, বদান্তগণের 
অগ্রগণ্য, দক্ষ, পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র, সর্বভূতের হিতকার্ষ্যে 
নিরত রাজাকেও ১৮ বংসর ব্যাপী বরক্গচর্য্য, নিয়মিতাহার, ইন্দ্রিয়দমন করিয়া 
প্ররপিন লক্ষবার সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি প্রান করিয়া! তবে সাবিত্রী দেবীর 
বরে সাব্ত্ীর মত কন্তা লা করিতে হইয়াছিল। যেমন সাধনা তেমনি 
পিদ্ধি। বংশধর লাভের জন্য এমন করিয়া! কেহ সাধনাও করেন নাই, এমন 
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ফলও কেহ পান নাই। পতির আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া হিন্দু সতীর অকল্মাৎ 
প্রাণবিয়োগ ঘটিয়। থাকে ; অনেকে বা আত্মহতা| করিয়া! ছর্বিষহ বৈধব্যযন্ত্রণ। 
হইতে নিদ্ভৃতিলাঁভ করেন বটে । কিন্তু সাবিত্রীর শক্তি তদপেক্ষা অনেকণ্ডণ 
'অথিক, সাবিত্রীর প্রতিপরায়ণতা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক। পতির মৃত্যুর 
দিনের কথ শুনিয়া পতিগত প্রাথার অমান্ৃষিক সহিষুততা ভাবিতে গেলে 
শরীর রোমাঞ্চিত হম্স। মুহুর্তের পর মৃহূর্ত, পলের পর পল, দণ্ডের পর দও, 
দিনের পর দিন, এইরূপ করিয়া এক বৎসরকাল অসহা কষ্ট ছুঃলহ মর্মবেদনঃ, 
নীববে সহা করিতে জগতে কোন সতী কি পারিয়াছিলেন ? শীতাকে অনেক 
দীর্ঘতর কাঁলন্যাপী যন্ত্রণা সহা করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ ধরণের ক্লেশ, 
এরূপ ধরণের মর্দ্ববেদনা তাহ,কেও সহা করিতে হয় নাই; সীতাদেবীকে 
পতির নিশ্চিত অকালমৃত্যুর ভাঁবন1 ভাঁবিতে হয় নাই। পতিত্রতার পক্ষে 
তদপেক্ষা কষ্ট কি আর আছে। 

এতদিন যমের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল, সুঙ্মাদর্শী ভাবুক লেখক' 
সে ভ্রমপূর্ণ ধারণ! অপনীত করিয়াছেন। বঠ অধ্যায় পড়িতে পড়িতে আমা- 
দের মনে হয়, বেন কাব্য পড়িতেছি। তাহার কি গাম্তীধ্য, কি মর্মন্প্শী 
বাক্য স্তবক, হৃদয়ের কি পবিত্র উদ্ছাস। কাশীদাসের মহাভারত পাঠকগণ 
জানেন যে, প্রথমে যমদুতগণ সত্যবাঁনকে লইতে আসিয়া সতীত্ব প্রভায় গ্রত।- 
ন্বিভা সাবিত্রীর তেজোনময় মুগ্তি দর্শনে অগ্রসর হইতে পারে নাই; তাহার! 
গ্রাত্যাগমন করিলে ধর্মরা্ যম স্বয়ং সত্যবানকে লইতে আসিয়/ছিলেন। 
কিন্ত প্রকৃত ঘটনা স্বয়ং যমের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে “এই সতাবান ধন্মসংযুক্ত, 
রূপবান্‌ ও গুণসা'গর, সুতরাং আমার দূতগণ কর্তৃক নীত হুইবাঁর খে(গ্য নহেন, 
এই নিমিতই আমি স্বয়ং আসিয়াছি।” পাপার শাসনের জন্য যমকে কঠোর 
ও নিষ্ঠুর হইতে হয় বটে, কিন্ত ধাম্মিকের প্রতি তাহার কত করুণা, কত দয়! 
তাঁহার হৃদয় কত 'কোঁমঙগ, কেমন কমনীয়, তিনি ধার্মিকের কতটা সন্মান 
করেন, ধার্মিকের কতদূর শুভানুধ্যায়ী তাহ! উল্লিখিত কথায় সাবিত্রীর সঠিত 
সম্তাষণে, 'তাহাকে সাস্তবনায় তাহাকে বরদান কালে বিলক্ষণ বুৰবিতে পার! 
গিয়াছে । ধার্টিকে র মুখে ধর্মকথ। শুনিয়া! উল্লাসে উন্মত্ত হইয়! ধর্মরাজ যম 
অহানিয়তি উড়াইর়া দিলেন ”--মৃত সত্যবানের প্রাণদান করিলেন। নিয়তি 
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থণন কেহ কখন করিতে পারে নাই) ইহা নানবের ধারণায় আসে না। 
করুণার আধার যম সেই নিয়তি খগুন করিলেন । 

আজ ইউরোপে প্রাকৃতিক শক্তির যেরূপ আধিপত্য, জড়বিজ্ঞানের 
সাহাযো পাশ্চাত্যের যে অবটন ঘটন। ঘটাইতেছেন, এককালে ধর্মনভুমি ভীরত 
ভূমিতে হিন্দুগণ ধর্দ্দবিজ্ঞানের সাহায্যে আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সেইরূপ এবং 
তদপেক্ষ! বহুগুণ বিশ্ময়জনক কার্য্য করিয়! গিয়াছেন। যাবতীয় পুরাণাদিতে 
তাহার অনেক বর্ণনা আছে। পুরাণে লিপিবদ্ধ হয় নাই, এমন সহস্র সহত্র 
ঘটন! ঘটিয়াছে, এবং এখনও মধ্যে মধ্যে ঘটে । ধাহার। প্রকৃত ধর্মগতপ্রাণ 
ধাহাদের পুর্ণ চিন্তশুদ্ধি জম্মিয়াছে গিপুগুলি ধাহাদের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত ও 
পর্দ্ত, এবং ভগবানে ধাহাদের অমোঘ ও অবিচলিত বিশ্বান ও ভক্তি, 
সেরূপ অতি অন্ন সংখ্যক মহাক্মাগণের অলৌকিক আধ্যান্মিক শক্তির পরিচয় 
আঙগিও পাওয়া যায়। জড়বিজ্ঞনের ন্যায় ইহ প্রত্যক্ষ প্রকৃত ঘটন1। অলৌ- 
কিক ঘটনার মনন বাহ।র! পরিজ্ঞাত, চন্দ্রনথ বাবু ভাহাদের জন্য এ অধ্যায় 
লিখেন নাই। ধাহার। জড়বিজ্ঞানের অতীত কিছু জানেন নাও জানিতে 
চাহেন না, ধহারা ধর্মে আদ্াহীন অথবা ন।স্তক আব্যাস্সিক শক্তিতে ধাহার। 
বিশ্বাসহীন সেই সকল একদেশ দর্শীদিগের জন্তই তিনি এত পরিশ্রম করিয়া 
ছেন। তিনি প্রতিপদে প্রমাণের সহিত বুঝাইম়্াছেন, আধ্যাত্মিক শক্তির 
অভাবে আমর? দেখিতে পাইন এনং বুঝিতে পারি না বটে' কিন্ত প্রাকৃতিক 
শক্তি আঁধ্যাত্িক শক্তি কতৃক চিরদিন নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে, স্থষ্টির 
প্রারস্ত অবধি আধ্যাত্মিক বলে জড়প্রকৃতি পরাস্ত, পরিস্কত, পরিমাঞ্জিত, " 
ও পরিবন্তিত হইয়৷ আসিতেছে । জগতে যে জড় দেখিতে পাওয়। যায়, 
চিন্মগ্জের প্রকাশিত সেই জড়জগতেও চৈতন্য আছে। জড় প্রকৃতির অদ্ভুত 
শক্তি, ৭ ও সম্মিলিত ক্রিয়াপ্রবালী দেখিয়। আমরা এই উনবিংশ শতাৰ্দিতে 
চমতকৃত ও বিম্ময়ে স্তব্ধ হইতেছি; কিন্তু যখন বহির্জগত ও অন্তর্জগতের 
সম্মিলিত ক্রিয়া হয়, তথন আরও কত বিস্ময়ের কারণ হয়; তখন মানব- 
মগুলীকে শতগুণ বিম্মিত, বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইতে হয় নাকি? কিস্তসে 
অন্তুত শক্তির মন্দ কয়জন বুঝিতে পারেন? ধাহাদের সাধনাবলে প্রকৃত 
খ্সপাত্সিক শক্তি জন্মিযাছে, ফেবল তীহারাই সে শক্তির ফলাফলের নিগুঢ় 
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তত্বের মর্গ্রহণে পক্ষম। জড়বিজ্ঞানবাদীই হউন ব দার্শনিকই হউন, এই 
অপ্যায়পর্তবে সকলেই লেখকের যুক্তিপ্রণালী ও বিশ্লেবণ শক্তির শতমুখে 
প্রশংসা! ন। করিয়া থাকিতে পারিবেন না । এত পাঞ্চিতা এত জ্ঞান বঙ্গীপর 
লেখকগণের মধ্যে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া ষায় না। আশ্চর্য্যের বিষন্ন, . 
এবপ ছুরূছ ও জটিল তব চন্দ্রনাথ বাবু জলের মত বুঝ|ইয়াছেন , এমন সরল 
ভ!বে বুঝাইবার ক্ষমতা অতি অল্প গ্রস্থকাঁরিরই আছে। সাবিত্রী কথার 
'ভালৌকিক-ত্র অবতারণার তাহার আর একটি উদ্দেগ্য প্রতীয়মান হয়। 
হিন্দুর পরকালবাদ ও কর্মকণ্নাদ, বাহ! এক দিন পুশিবার যাবহীয় সভ্যঙ্গাতি 
অবলম্বন ক'বেন, সেই পরক: “বাদ ও কর্মাফলবাদ মতে নিয়তিখগুন কর্মফল 
তোগ ব্যতীত অসস্থন। সাশ্ত্রী৭ সে কর্মফল ভোগ ন! করিয়াছিলেন, তাহ। 
নহে। তাভাঁর মত সাধবী, পতিবতারও এক বৎসর কাল বৈধব্যাশঙ্কার মন্ত্রা! 
ও মর্মদাহ কিয়তপরিমাঁণে বৈধব্যাবস্থারই সমতুল। তারপর তাহারই ক্রোড়ে 
তাহার পতির মৃত হইল। যম পতিকে লইতে আসিলেন, সাবিত্রীর হৃদয় 
ভাঙ্গে নাই সত, কিন্ত ভাঙ্গিবার অবশেষ আর ক্বিছু রহিলকি 1? এই পর্যাস্ত 
সাবিত্রীর কর্মফল ভোগ হইপ; ঈশ্বরের নিয়ম--নিমতি এই পর্য্যন্ত ফলিল, 
আঠার বৎসর ব্যাপী কঠোর ব্রত পালনের ফলে জাতা, সাবিত্রী দেবীর বরে 
উৎপন্ন] আজীবন নিম্পাপদেহা, অপীম আধ্যান্মিক শক্কিশ।পিনী, নিজে কঠোর 
এতপরায়ণা সাবিত্রীর উপর নিয়তির প্রভাব আর খাটিপ না। তাহার 
পূর্বজন্মকর্ম্মফল কাটিয়া গেল; ইহজন্মের পুণ্যকর্্ম পূর্বঙন্মের পাপকর্্মকে 
বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। মানব মাত্রই পাপী-হতাশ পাপীর ইহা বড় আশ্বা- 
সের সংবাদ, বড় শান্তনার বাণী। -গ্রস্থকারের সাবিত্রী কথার অলৌকিকতার 
অবতারণার ইহ! মহত্বর উদ্দেশ্টা। 

চন্দ্রনাথ বাবু শেষ অধ্যায়ে দেখাইয়াছন, সাবিত্রীকি উপাদানে গঠিত্ত। 
তাহ! বুঝাইতে গিয়া তিনি সাবিত্রীর স্বর্গীয়ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। 
ভক্ত যেমন ভগবানের ভাবে বিহ্বল হইয়া আম্মহারা হুইয়! যান, বাহা জগৎ 
ভুলিয়া! ঘাঁন, তাহার সেইরূপ আশ্মবিস্থৃতি ঘটিয়াছে ; সাবিত্রীর চিস্তা করিতে 
করিতে তিনি যেন জগদান্তরে গিয়া পড়িয়াছেন। তাই শেষ অধ্যায়ের ভাষার 
এত সৌন্দর্য, এত লালিত্য, এত মাধুধ্য ) ভাই তাহার 'ডাবের এত গভীরতা, 


১৯০0 পশ্থা। - [ভাগ্র। 


খত ইদ্ার্যা। এত পবিত্রতা | -১৮ বৎসর ব্যাপী কঠোর ব্রত পাঁলনে-গাত্বিক তা 
প্রাপ্ত, সাক্ষাৎ সাবিনী দেবীর বরে জাঁত। সাবিত্রীতে ও সাত্বিক ভাব ভিন্ন অন্ত 
কোন ভাবের বিন্দুমাত্র স্থান পাঁয় নাই। শারীরিক তৃপ্তি, শারীরিক সুখের 
দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না; অন্তরের সৌন্দর্যে অন্তরের ভাবে তিনি ওততঃ 
প্রেত ছিলেন। লেখক বড় ঠিক কথ! বলিয়াছেন, « সাবিত্রী মনোময়ী, 
চিন্সয়ী, জ্ঞানময়ী ছিলেন |» তাহার ধর্পের কাছে, কর্তব্য জ্ঞানের. কাছে 
শারীরিক কষ্ট তৃণাদপি তুচ্ছ ছিল, তাই সত্যবানের মৃত্যু রজনীতে তিনি মহা- 
বীরপুরুষের অপাধ্য কার্য সাঁধন করিয়াছিলেন ;) অমানুষিক আধ্যাত্মিক শক্তি 
বলে তিনি শরীরের দ্বারা অসাধ্য কার্ধ্য শরীরের দ্বারাই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 

জীবনাখ্যায়িক! লেখা সঙ্বন্ধে গ্রন্থকার যাহ! বলিয়াছেন, বঙ্গ সাহিতাসেবী 
মাত্রেই বিশেষপ্পে তাহা প্রশিধান করিবেন; তাহা কতদূর সত্য, কতদূর হিত- 
জনক তাহ! নিরপেক্ষ, জানী, অন্তরর্শী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। স্থান[ভাবে 
আমরা তরদালোচন।য় বিরত হইলাম। 


পুস্তক নম্বন্ধে আমাদের বলিবার অনেক কথা রহিল, ইহার প্রত্যেক পত্রের 
প্রত্যেক ছত্র বুঝিবার ও শিখিবাঁর বিষয়। ব্হুকা'ল বাঙ্গাল সাহিত্যে এরূপ 


পুস্তক বাহির হয় নাই। দরিদ্র বাঙ্গালীর বন সৌভাগ্য আজ তাহার এমন 
মহারত্ব লাভ হইল। 
ীগ্সোবিন্দলাল দত্ত । 


০শীদ্ন্য,শুগ্গা ভ্ভাল্লত্ভ-হ্মভ্ো। 


বা 
বিশাখার উপাখ্যান | 








(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ।) 
_. ীবরণী নির্মাণ সমাপ্ত হইলে পর ধনঞ্রয় বিশাঁখাকে যৌতুক দিতে 
'ারস্ত করিলেন। তিনি পাঁচশত শকট অর্থে, পাচশত শকট ন্বর্ণপত্রে পাচশত 
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শকট রৌপ্যপাত্রে, পাঁচশত তাত্্পাত্রে, পাঁচশত পশম বন্ধে, পাঁচশত স্বৃতে) 
পচশত চাউলে এবং পাঁচশত হল ও কষিবপ্ প্রন্থৃতিতে পরিপূর্ণ করিলেন। : 
এতদ্বাতীত পাচশত রথার। স্থন্দরী দাসী তাহার আহার, অবগাহন এবং বেশ '. 
বিস্াসের নিমিত্ত দিলেন । 

অনন্তর তিনি তাহার কন্াকে কতকগুলি গো মেযাদি প্রদান করিন্তে ্ 
স্থির সংকল্প করিয়া অন্ুচরবর্গকে আদেশ করিলেন 'আ'মার ক্ষুদ্র গোগৃহের দ্বার | 
খুলিনা দাও এবং অর্ধ ক্লোশ অন্তর বাগ্ভপহ তোঁমরা অবস্থান কর। একশত, 
চল্লিশ হস্ত পরিমিত স্থানের মধ্য দিরা গাভীগণ নির্দিষ্ট পীমায় উপনীত হইলে 
তোমরা বাগ্চ নিণাদ দ্বাল1 তাহাদের অভ্যর্থনা করিবে। ্‌ 

তাহারা রূপ করিল। গাভীদল গোশাল! হইতে পরিমিত স্থানের মধ্য 
দিয় নির্দিষ্ট সীমায় গমন করিলে সীমাস্কিত লোকেরা বাগ্ধ নিনাদ করিতে 
লাগিল। এইরূপ দেড়কোশ ব্যাপী; একশত চল্লিশ হস্ত পরিদরে সাগর 
লহরীর ন্যায় গাভী দল দণ্ডায়মান হইপ। | 

পরে কোষাধাক্ষ কচিলেন "আমার কন্যার জন্য যথেষ্ট গাভী হইয়াছে 
দ্বার বন্ধ কর।” গোগুহের দ্বার রুদ্ধ হইল কিন্ত গুণবন্তী বিশাখার এমনই 
আকর্ষণী ঘে বলিষ্ঠ বশীবদ্দ এবং ছুপ্ধনতী গাভী হাম্বারবে তাহার দিকে ধাবিত 
হইল । উপস্থিত জনসমূহের বাধ! সত্বেও ষাট হাজার বুষ এবং ষাট হাজার 
দুগ্ধবতী গাঁভী ও তাহার পশ্চাৎ বলিষ্ঠ বলীবর্দ বৎস বাহির হইর়াছিল। 

পুর্ব জন্মাজ্জিত কোন কার্ধ্য ফলে গাভিগণ বাহির হইয়া আসিয়াছিল? 
কোন সময়ে এই বালিক] বহু লোকের প্রতিবন্ধক সত্বেও যখ1 সাধ্য দান করিতে 
কুষ্টিত হয় নাই। গ্রণাৰ আছে, ভগবান কাশ্ঠপ বুদ্ধের আবিাব কালে বিশাখা 
নরপতি কিকিরের সপ্তম কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা ছিল। তৎফালে তাহার নাম . 
ছিল ভক্তৰাসী। একদ। সে বিংশন্তি সহ্ত্র শ্রমণকে গাভীতুপ্ধদনিত পাঁচ 
প্রকার খাছ্ বিতরণ করিয়াছিল, পুরোহিত ও গ্রহিতৃগণ উচ্চৈঃম্বরে “যথেষ্ট, 
যথেষ্ট” বলিয়। উত্তম রূপ হস্ত সঙ্কুচিত করিলেও বালিক। “্থাগ্য বিতরণ করিতে 
বিরত হয় নাই। এই পুশ্যবলেই সহজ বাঁধা বিন্ন সন্বেও গাভীদল বার 
হইয়ািল। 

যখন কোথা্যক্ষ এইরূপে কন্যাকে নান! গ্রকাঁর যৌতুক দান করিতে ছিলেন 
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গহার স্ী স্থমন! কহিলেন "তুমি আমার মেয়েকে শুধু যৌতুক দিতেছ, কিন্ত 
| তাহার আদেশ পালন অমাত্য বা সহচরী সঙ্গে দিলে না,” এবপ করিলে কেন? 

“তাহার কারণ আছ্ে। কাহার! কাহার! বিশাখার অনুরাগী আমার তাহাই 
দেখিতে ইচ্ছা অবশ্ঠ তাহার আজ্ঞা পালনার্থ কিছু কিছু দাস দাসী পাঠাইব 
যখন বিশাখ। বিদাপ গ্রহণান্তর রখারোহণ করিতে উদ্যত হইবে তখন আমি 
ঘোঁবণ! করিব “যাহার ইচ্ছা আমার কন্তার সহিত যাইতে পারে, অপরের 
যাইবার কোন এ্রয়েঞ্জন নাই-_-এখানে বাদ করিতে পারে ।% 

বিদায়ের পুর্ব দিন ধনঞ্য় একটা গৃহে আপনার কন্তাকে ডাকিয়। নির্জনে 
উপদেশ দিতে লাগিলেন। পতিগৃহে কিরূপ স্বভাব ও আচরণ হওর1 কর্তব্য 
সে সপ্বন্ধে নেক কহিলেন। দৈব ক্রমে কোষাধাক্ষ মিগাঁর পার্থবর্তী গ্রহে 
উপবিই ছিলেন। ধনঞ্জয়ের এই দশটী বিধি তাহার কর্ণ বিবরে প্রবেশ 
করিয়াছিল । 

“বৎস, যখন তুমি তোমার পতি গৃহে বাস করিবে দেখিও (১) অভ্যন্তরের 
অগ্নি যেন বাহিরে ন। প্রকাশ হয়) (২) বাহিরের অগ্নি যেন ভিতন্রে না আনীত 
হয়, (৩) যে প্রতি দান করিবে তাহাকে দান করিও, (৪) যে প্রতিদান 
করেন৷ তাহাকে দান করিও না, (৫) যেদান করে কিম্বা ৰরেন। তাহাদের 
উভয়কেই দান করিবে । (৬) স্থথে উপবেশন করিবে (৭) সুখে আহার 
করিও, (৮) আনন্দে নিদ্র। যাইও, (৯) অগ্নি পার্থে অবস্থান করিও, (১*) 
গৃহদেবতাকে ভক্তি করিও ।” 

পরদিন ধনগ্রয় সম্তরান্ত বক্তিদিগকে আমন্ত্রণ পূর্বক রাজসৈনদলের সন্মুখে 
তাহার কন্তার জন্য আটজনকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে 
বলিলেন, “বিশখার নূতন গ্রহে তাহার বিরুদ্ধে যদি কোঁন অপবাদ হয়, তোমর। 
তাহার বিচার করিলে ” তম্পরে নবতি লক্ষ মূলোর সেই মহালত। আবরণী 
কন্তাকে পরিধান ' করাইয়া, তিনি ছহিতার শাঃনর নিমিন্ত সুগন্ধ দ্রব্যাদি ক্রয় 
করিবার জন্য পাচশত চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন। পরে রথারোহণ পুর্র্বক 
তিশি বিশাবাকে সাকেত।র নিকটবর্তী চতুর্দশ গ্রাম অতিক্রম করিয়। অনুরাধাপুর 
পর্যন্ত লইয়। গেলেন এবং ঘোষণা করিলেন, «যে কেহু বালিকার সহ্তি যাইতে 
ইচ্ছা কর, যাও »* এতদ্‌ শ্রবণে সমগ্র চৌদ্দটা গ্রামবাসী উপস্থিত হইয়া কহিল, 


১৩০৭] বিশাখার উপাখ্যান । ১৯৩ 


«মহাঁবাজ ! যখন অংনাঁদের রাজলক্দী বাইতে:ছন, তখন আমরা আর এখানে 
থ[কিব কেন + ধনগ্রর) কোঠশলপতি ও বৈষাহিক মিগারের সমুচিত আদর 
আপাায়নে আপ্যামিত করিয়া কিঞিংত দুর অগ্রাস7 হইলেন, অবশেবে তাহাদের 
হস্তে কন্ত।কে সমর্পণ করিরা কেনাত্যক্ষ গুহে প্রত্যাগমন কছিলেন। 

তান্যান্ত ব্যঞির পর, মিগার বানারোহণ করিল এবং বিপুল জনজোত 
দেখিয়া বুদ্ধ শিজ্ঞস! কঙ্গিল “একি ব্যাপার £” 

“আপনার পুজবধুর আদেশ পালনা্৫থ দাঁস দাসী ও জগুচর বর্গ যাইন্তেছে।"? 

মিগার বল:লন, “উহাদের খাওয়াইবে কে? প্রহান করিজা সব শ্তাড়াশ্র। 
দাও! ঘাঙগারা কিছুতেই পলাইনে না তাতাদের শুধু থাকিতে দা), 

বিশাখা বলিলেন, 'শাস্ক ভউন, উত্বাদেন আাড়াইয়া দিবেন ন;ঃ। একদল 
অপন্ব দলকে খাইতে পরে (৮ 

বুন্ধ জেদ করিপপ! বগিল, “নংসে, উদ্ভাদের লইয়া আমার কোঁন আবণ্যক 
নাই | উহদের খাঁওয়াইবে কে? বুদ্ধ ম্গান তা ভালঢচন পাকে প্রস্তর 
শিলেপ ও বষ্টি প্রজার পন্দিয়া। ভাড়াইযা দিছে বন্দিলন । বাহারা প্রভার 
াইয়9 পলাইল না ভাহাদিনকেই শুপু খাকিতে পলিপ মিগার কহিলেন 
"ইহাই যথেষ্ট 5ইবে |”? 


এদিক খ্শাখা শাবস্তী নগরীর ও দীমা দেশে উুপঞ্গীভ ২ ইয়া! মনে মনে চিন্ত: 
করিতে লাগিলেন "আমি কি এই আনত যানে উপপেশন করিল, না উন্নত 
বুম থষন করিব?" পুর ভাবিংলন শনদি আমি এই আনত মানে গমন কলি, 
তবে কেহ জানার মুন্াবান হভালতা আবরণ নিরীক্ষণ করির। আননদলাভ 
করিত পারিবে না। 

এই ভাপিন। স্ত্রী উননক্বানে গমন শব বিস্চেনা শাতেন। 
শাবন্তীর মাশরিধগণ দিশাপার ইগর্ধযা দেবিল, ভাঙন 2হুষ্ণর বলাতনি ন দিতিশ 
লগিন, "ইনিই তই বিশাগা ] বাস্ারক ইছার ইক, হেরে পাতিকিশ ও 
এইকপে মহা সমারোছে বিশাখা কোবাদাঙ্গদহ শিবের কাটল 

খাঁবভীর নগব্ববাসীগম তাছানদর সাতে জা আবী টিসি 8 57 শা 


করিতে লাগিল; তাহ | আহিল, পলা লাকি 2050 রি 
আফ।দিগকে অনেক বহ সর্িরাছিলেন | এই সত ও 


৫ 


১৯৪ গদ্থা। [ ভাঙ্র। 


করিয়া নগরের যাঁবতীয় গৃহস্থকে বিতরণ করিলেন। প্রতোক উপহার প্রদান 
কালে ঠনি মধুর সন্ভাষণে বলিয়1 পাঁঠাইতেন “ইহা! আমার জননীর দন্ত, ইহ! 
আমার পিতার জন্য; ইহা! আমার ভ্রাতার জন্য” ইত্যাদি এইরূপে প্রত্যেক 
বয়সানুযায়ী বিশাখ। সম্মান প্রদান পুর্বক যেন সমগ্র নগরবাঁসীকে তাঁহার 
আত্মীয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। 

অতঃপর একদিন রাত্রিশেষে তাহার এক পালিত! ঘোটকী সন্তান প্রসব 
করিল। মশাল হস্তে সখী সমভিব্যাহারে পিশাখা অশ্বাশালায় গমন করিয় 
স্থিরভাবে বা'জনীর উঞ্জজলে স্নান ও তৈলমর্ধন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
পরে তিনি অন্তঃপুরে গ্রত্যাগমন করিলেন । 


নটর 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


0 0।-সপপদারিডি 


লী যাপ্যক্ষ মিগ'র অনেক দিন হইতেই উলঙ্গ সন্ধ্যামী সম্প্রদায়ের গ্রাতি 
ভক্তিমান্‌ ছিলেন। সন্মিকটন্থ মঠে ভগবান্‌ শ্রীবুদ্ধদেব অবস্থান 'করা সত্বেও 
মিগার 'টাহাকে পুল্পর বিবাহে ংসবে কোন প্রকার সম্বদ্ধন। না করিয়! উলঙ্গ 
সন্ন)ান।দচগর সেবা করিবার » কল করিলেন। তিনি তাহা'দগকে পায়সান্ন 
ভোজন করাইবার মানসে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা গৃহে উপস্থিত, 
হইলে বুদ্ধ কোধাধ্যক্ষ বিশাখার নিকট বলিয্না পাঠাইলেন “এই সকল দাধু 
সেবা করিবাঁর জন্ত বধু মাতাঁকে আসিতে বল।?ঃ 
যখন বিশাখার কর্ণকুহরে “সাধু'” এই শব্দ প্রবেশ করিল, বুদ্ধিমতী বিশাখ। 
আনন্দোৎফুল্প চিত্তে গমন করিলেন । তাহাদের ভোজনান্তে বিশাখা উপনীত 
হইলেন ; উলঙ্গ সাধুগণকে দেখিয়। বিশাখ। ক্ষুূচিত্তে স্বপুরে এই বলিয়া প্রস্থান 
করিপেন “ঘে এই সকল অবর্দ্মচারী সাধুনাতমর যোগ্য নহে। আমার শ্বশুর 
মহাশয় কেন বৃথা ডাঁকাইয়। পাঠাইলেন ?। 
উলঙ্গ সন্ন্যাসীগণ যখন বিশাঁখাকে দেখিতে পাইল, তখন তাহার কোধাঁ-, 
ধ্যক্ষকে তিরস্থার করিয়া কহিল ;-. | | 


১৩৯৭ ] বিশ।খার উপাখ্যান । ১৯৫ 


“ওহে বাপু! আর কাহাঁকেও তোমার পুত্রবধূ করিতে পার নাই? 
তুমি তোমার গৃহে ছুর্ভাগা সন্ন্যাসী গৌতম শিষ্যকে আনয়ন করিয়াছ, সত্বর 
ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও» ৰ 

কোষাধ্যক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলেন; “ইহাদের কথামত বিশাখাকে 
পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ( কারণ বিশাখা উচ্চবংশ সম্ভূতা, অব ; 
শেবে মিগার এই বলিয়! তাহাদিগকে বিদায় করিলেন “যে মহাজ্মাগণ ! যুবক 
যুবতীগণ অনেক সময় পরিণ।ম না জানিয়া। কখন কখন কাব করে, আপনারা 
শান্ত হউন, আমার পুভ্রবধূর কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।” 

অতঃপর বহুমূল্য আঁসনে উপবেশন করিয়| বৃদ্ধ স্বণপাত্র হইতে স্ুস্বাছ 
পায়লায় ভোজন করিতে লাগিলেন। সেই সময় একজন নৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষ! 
ক'রতে করিতে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন বিশাথা পার্থ দাড়াইয়। শ্বশুরকে 
তালবৃস্ত ব্জন করিতে ছিলেন, তিনি ভিক্ষুকে চিনিতে পারিলেন। শশ্বশুর 
মহাশয়ের নিকট ইহার পরিচন্ন দেওয়া আমার উচিত নয়” এই ভাবিয়। সুন্দরী 
এর্প ভাবে সরিয়া ঈীড়াইলেন যাহাতে ভিক্ষু সহজেই বুদ্ধের পন পথে পতিত 
হইতে পারে। কিন্ক মিগার খেন তাহাকে দেখিয়াও যেন দেতে পইলেন 
না) এরূপ ভাবে মাথা হেট করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। 

ভিক্ষুকে দেখিয়া ও যখণ বুদ্ধ কোন অভিবাদন করিলেন না তখন বিশাখা 
বলিল, “মহাশয় ? চলিন্।! যান, আমার শ্বশুর ম্হাশন্ন এখন বাসি ভোজ্যদ্রব্য 
আহার করিতেছেন ।” 

যদিও মিগার উলঙ্গ নন্ন্যাসীদের প্রতি তীব্র উত্তি সহ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন কিন্ত যে মুহূর্তে বিশাখা বলিলেন, “ বানি” বুদ্ধ ভোজন পাত্র হইতে 
হাত তুলিয়! কুদ্ধন্বরে টীৎকাল করিয়া কহিলেন, 

“এই প্রপাদ লইয়। যাও এবং নিশাখাকে শুঁহ হইতে দূর করিয়া দাও। 
তাহার এতদূর সাহস যে উৎসব কালে আমাকে অশুচি তোজনের দোষারোপ 
ফরে।?? ূ 

কিন্ত গৃহের দাস দাসী সকলেই বিশাখার। কেতাহার কয় বা পদম্পর্শ 
করিতে সমর্থ হইবে? বাক্যক্ষ-ট করিতে পারে এমন কাহারও সাহস নাট । 

ত$হার আদেশ শুনিয়! বিশাখা বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে বপিলেন « (পতঃ 


১৯৬ পন্থা | [ ভাদ্র । 


ইহা আনার স্ব।ম: গৃহ, আপনি ষেমন মনে করেন এত সহজে আমি গৃহ পপ্ি- 
ত্যাগ করিব ন|। আমি, নদীতট বাঁ অন্য কোন স্থানহইতে জংগৃহীত সাগান্া 
স্রাপোক নই। থে ঠা পিতা মাতা বর্তমান তাহাদের বহিষ্ত করিয়। 
দেওয়। তত ভানায়াসসাধ্য নহে। এই বিষয়ের জন্য আমার পিতাও উপায় 
শ্ির কারয়া রাশিনাছেন। যখন আমি এখানে জানি তিনি আটজন সন্তরাস্ত 
বান্তিল উপর এই কিয়া ভার অপৃণ করেন, “ঘপি কেহ আশার কন্তার নামে 
কৌন অপবাদ দেয় তোমরা তাহান অনুসন্ধান করিবে । নকল লোককে 
ডাকিয়া আমার দোষ ও শিপ্দোষের বিচ!বু করুন|, 

বৃদ্ধ কভিলেন “ভাল কথা তিনি আট জন গৃহগফে ডাকাইঘা] পাছ- 
ইলেন। 


গৃশস্থগণ উপস্থিত হইলে নিগার কহিলেন, £এই উৎসব কালে আমি বখন 
ভোজন কর্গিতেছিলাম এই বালিকা আমাক অপনিত্র ভে।জনের অপবাদ 


দিয়াছিল। আপনানা ইতাঁকে দেধা শ্চার রা ঘা গৃহ হইতে দূর করিধ। 
দিন । 
'£ মী! সভাহ কিড়মি এহ বুকম ধলিয়াছ £ 


০ 


“ আশি.ডিক উদ্া বলি শাহ, কিছু যখন ভি ফরিছে কদিতে একটা 
[ভক্ষু আমাদের দাবে উপহ্থিত হইলেন, শুন অহাশর আিখন তেোভন করিতে 
ছিলেন এবং তিনি ভিক্ষু তাতি 1 রে নত দৃষ্টি করেন মাই । তখন জামি 


ভাবলাম, “তামার শ্বশুর হাশর এ আখনে কোন পুণা সঞ্চয় কন্িতেছেন না, 
কিন্ত পুরাতন পু বল ্ম করিতেছেন । ুতরাং জামি বলিলাম “মহা- 
শর! চলা খান, শশ্ল মহাশয় পনণৰিত দব্া ভক্ষণ করিতেছেন |” ইহাতে 
আম.র (ক পোল? 

'' কিছু নহে বাদি অতি মাতা । মহাখর আপণি ইহার প্রতি এ 
ক্রুদ্ধ কেন %” 

£ মহাশয় ঘটিলাম ইহা দোধ নয়, কিন্ত একবিন নিনীথে এই বালিকা 
তাহান্র দাস দাদী লইয়া গৃহের বহিদ্দেশে গন করিয়াছিল 1” 

“মা, ভোনার শ্বশুর মহাশয়ের কথা কি সত্য?” 

“নহা্ীণ, যখন এই বাটাতে একটা গঠিনী অশিনা আনা হইয়াছিল আমি 
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নীরবে থাকিতে পারি নাই । আমার সহচরীদের সহিত মশাল হস্তে ঘোটবীর 
গ্রসবকালীন ব্যবস্থা করিতে গমন করিয়াছিলাঁম |”: 

“গহাশয়) আমাদের বালিকা, কৃতদাসী হা করিতে কুন্ঠিত হয়, ত্বাহ! 
করিরাছে। ইহাতে দোষ কি বলুন 2 

* মহাঁশয়গণ, ধবিলাম উহ! ধোষ নয়, কিন্ত এইথ!নে আগিবার সময় ইহার 
পিতা দশনী |ক গুপু উপদেশ দিয়াছিলেন আমি তাহার অর্থ বুঝি নাই। 
বাঁলিকাদক তাঁতার বথার্থা বাখ্যা করিতে বলুন। মনে করুন ইহার পিত। 
বলিয়।ছেন “অভ্যন্তরের অগ্ঠি যেন ঝ!হিরে প্রকাশ না হয় 9” কিস্তি প্রতিবেশী- 
দের সহিত মিপিয়া খিশিয়া থাকিতে হইলে সাংসারিক ব্যকিদের পক্ষে এই 
নীতি পালন করা কি সন্ঘন? 

“ মা, ন্ধার কগা কি »তাঠ” 

“ সাধুগণ, উনি ঘাহা বলিতেছেন আমার পিতা সে। অর্থে বলেন নাই । 
তাহার বলিবার হাংপথ্য এই, “ঘদি ভুমি তোমার শশুর শাশুড়ী কিশখ! স্বানীর 
কোন দোষ দেখিতে পাও হাহা বাহিরের অপর কাহারও দিকট প্রকাঁশ 
কার না।” 

“ আচ্ছা তাঁহাই ভইন। “বাহিরের অগ্রি ভিতরে আনিতে নাই,” ইহাত্র 
অর্থ কি যদি আমরা ভিতরে অগ্থি বাঠিরের লোককে দিই আমর! 
বাহিরের অধ্ি ভিত: আশিব না কে কেন? ইহ্ছাও কি সম্ভব” ? 

“ইহা কি সত্য” 2 

বিশাথ। উপ্তর করিল 'ভদ্রগণ, আমার পিতা এইরূপ ভাবে বলেন নাই। 
তাহার বলিবার উদ্দেগ্ত এই, “যদি তোমান্র প্রতিবেণী কেহ স্ত্রী হউক পুরুষ 
হউক তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা পতির নিন্দা করে তাহ! গৃহে আসিয়া 
কাহার নিকট প্রকাশ করিও না” । 

বালিক। নির্দোবী প্রমাণিত হইল । শিয়ে অবৰশিই নাতি বাকোর তাতপর্য্য 
সন্নিবেশিত করা গেল। 

তাহার পিত। বলিয়াছেন, “যে প্রতিদ!ন করে ভাঁহাকেই দান করি3)” 
ইহার অর্থ” যাহারা খণ করিয়া পগিশোধ করে তাহাদের কেবল দান 
করিবে । ৮6 
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£ যে প্রতিদান করে না! তাহাকে দান করিও না"? অর্থাৎ “যাহার! খণ 
"ইয়া তাহ! পরিশোধ করে না1” 

“যে প্রতিরধান করে কিন্বা করে না তাহাদের দান করিও” ইহার ব্যাখ্যা, 
“ঘখন কোন বিপন্ন আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গ মাগমন করিবে তাহার প্রতি- 
দানের সামর্থ থাকুক আর নই থাকুক তাহাদের দান করিও ।” 

“সুখে উপবেশন করিও” অর্থাৎ প্যখন তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিন্ব। 
স্বামী আসিবেন তখনই গাত্রোখান করিবে। তীহাদের সন্মুথে বসিতে না ।, 

“সুখে আহার করিও” অর্থাৎ তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কিনব স্বামীর পুর্বে 
ভোজন করিও না। তাহাদের আহারের পর আহার কর! কর্তব্য এবং 
তাহার! যাহা বলেন তাহ! সর্ব পালন কর! উচিত+। 

“গৃহদেবতাদের ভক্তি করিষে'” অর্থাৎ “তোমার শ্বশুর শাশুড়ী এবং 
ত্বামীকে প্রত্যক্ষ দেব্তার হ্যায় ভক্তি করিবে।”ঃ 

যখন কোষাধ্যক্ষ দশবিধির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন, তীহাত্ন মুখ হইতে বাক্য 
নিঃসারিত হইগ না। নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়। বসিয়া রহিলেন অনস্তর 
গৃহস্থগণ বলিলেন-__ 

“ কোষাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বালিকার কি কোন অপরাধ আছে ?% 

“না। কিছু মাত্র নাই।"। 

“তবে সে নির্দোযী। মহাশয়! এই নির্দোবী সরগা বালিকাকে 
আপনার গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিবার উদেষাগ করিতেছিলেন কেন 1% 

এই সময়ে বিশাখা বলিল “তদ্রগণ, যদিও শ্বশুর মহাশয়ের ক্রুদ্ধ আদেশে 
গৃহ পরিত্যাগ কর! বিধেয় হইত না কিন্ত আপনারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
গুলি শ্রবণ করিয়া আমাকে নির্দোষী বিচার করিলেন। পিতা আপনাদ্দিগকে 
নিযুক্ত করিয়।ছিলেন, আপনারাও কর্তব্য কাধ্য সম্পন্ন করিলেন। আর্মি 
এখন পিতৃণৃহে প্রস্থান করি ।” ূ 

এই বলিয়া বিশাখা যান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে দাস 
দাসীদিগকে আদেশ করিলেন। 

উপস্থিত গৃহস্থগণকে ও বিশীখাকে সম্বোধন করিয়! বুদ্ধ মিগার কহিলেন 
আমি অজ্ঞানতা বশতঃ রূপ বলিয়াছিল'ম। আমাকে ক্ষমা কর।” 
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রা, 


“্পিতঃ যাহারা ক্ষমা করিবার উপযুক্ত তাহার ক্ষমা! করিবে। আম 
ীবুদ্ধ প্রবপ্তিত ধর্ম সম্প্রন।য় ভুক্ত পরিবারস্থ কন্া! 1 শ্রমণ সভায় মধো মধো 
ধর্মউপদেশ শ্রবণ কর! আমার নিতীস্ত কর্তব্য। আমার ইচ্ছামত যদি শরমণ 
সভায় যাইতে পারি তাহা হইলে আমি এখানে থাকিব 1” 

“মা, তোমার ইচ্ছামত সাধুদের দেব! কর” ৰ 

বিশাখা শশুরের আদেশ পাইয়া! ভগবান্‌ তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঁঠা- 
উলেন। পরদিন জ্ঞান ও বৈরাগোর জলন্ত মৃষ্টি শুদ্ধোধন পু ভগবান্‌ গৌতম 
ন্দীয় পদপ্পর্শে বিশাখার গৃহ পবিত্র কর্লেন ৷ উল্ঙ্গ সন্যাসীগণ যখন শ্রবণ 
করিলেন জগতের আলোকাবার সতের উজ্জ্বল মণিময় স্তস্ত শ্রীবুদ্ধদেব মিগার 
গ্ুছে প্রবেশ করিদ্াহেন তখন তাহ|র! কোষাধ্যক্ষের গৃহ সম্মুখে একত্রিত হইয়া 
তাহার আঁগনন প্রণীক্ষা করিতে জাগিল। পদদপ্রক্ষালনার্থ জলদানের পর 
বিশাখা শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল “আহারের সমস্ত “বন্দে বন্ত ঠিক। শ্বশুর মহাশয় 
আডসিয়। দ্রশবলের অধীশ্বর মাযভীত শাক্যসিংহের সমুচিত স্বর্ধন। করুন।"। 

যখন বুদ্ধ যাইতে উদ্যত হইলেন, উলঙ্গ সন্নযাসীর! বাধা দিয়া বলিল, “ওহে 
বাপু! গৌভম সন্যানীত নিকট গগন করিও না।'” ইহাতে কোষাধ্যক্ষ বলিয়। 
পাঠ.ইলেন, “অ:মার পুক্রবধূ স্বয়ং তাঁহার অভ্যর্থন। করুন ' 

ভগবান বুদ্ধদেব ও তাহার সঙ্গী শ্রমণপিগের আহার ও সেবা সমাপ্ত হইলে 
বিশাখা পুনরায় বলিয়া পাঠ।ইলেন “উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আমার শ্বশুর 
মহাঁশনকে মাসিতে বল 1, 

মিগার কহিলেন, “আমি এখন না গেলে ভ।শ হইবে ন1।” বৃদ্ধের নিতান্ত . 
ইচ্ছা শ্রীভগবাঁন্‌ মারজিতের শ্রীমুখ হইতে তাহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন। 

উলঙ্গ সন্নানীর দেখিল বৃদ্ধের ইচ্ছ! হইয়াছে স্থতরাং তাহারা বলিল "ভাল, 
ভিক্ষু গৌতমের ধর্মমত শুনিতে পার, কিন্তু যবনিকার অন্তরালে তোমাকে, 
উপবেশন করিতে হইবে।” তহারা মিগারের সঙ্গে গিয়। চারিদিকে আচ্ছাদন 
টাঁঙ্গইয়। তাহার! অন্তরালে সকলে উপবিষ্ট হইল। 

ইহাতে শাক্যণিংহ বলিলেন “ইচ্ছ৷ হয় আচ্ছাদন কিন্বা প্রাচীরের অস্ত- 
রালে অথব! অতুযুন্নত পর্বতের বাহিরে ব৷ পৃথিবীর শেষ সীমায় অবস্থিতি কর; 
আমি বুদ্ধ, আমার স্বর তোমার নিকট পৌছিবে? | সুমহান জন্বু বৃক্ষতলে 
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যেমন অগনিত সৌরভ পুর্ণ পুষ্পরাশি বিকীর্ণ থাকে সেইরূপ ভগবাঁন্‌ পর্বজ্ঞের, 
শ্রীমুধ নিঃস্যত অমৃত নিস্তন্দনী সুমধুর উপদেশীবলী বর্ধিত হইল। 

যখন পির্ধার্থ তাহার ধর্ম শিক্ষা দিতেছিলেন, যাহার! সম্মুখে, পাশে শত 
সহস্র পুথিনী হইতে দূরে এমন কি দেবলোকেও অবস্থিতি করে তাহারা 
সকলেই বলিয়াছিল “দকাল ঠাকুর আমার প্রতি কৃপাদূর্ট করিতেছেন ₹ 
শ্তীগুরুদেব আমাদের সন। হন ধর্মমত শিক। পিতেছেন।” প্রত্যেকেরই বোধ 
হইত যেন ভিনি গ্রতোককেই সঙ্দোধন করিয়া উপদেশ দান করিতেছেন। 
তাহার! বুদ্'দবকে পুর্ণচন্দ্ের শ্য।য় অবলে।কন করিতেন) পৃথিবীর প্রত্যেক 
জীবই যেমন মনে করে, শশধর ঠিক আমার শিরোপরে শোভা পাইতেছে 
সেইরূপ জগনতর আলোকাধার শাক্যবংশ শণী বুদ্ধদেব প্রত্যেকের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান বলির প্রতীত হইত। যাহারা লোক হিত কল্পে সর্দস্ম দান 
করিতে পারে যাহারী জাবের মঙ্গলের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত অর্পণ করিতে সমর্থ হয়, 
সেই সকল, নর নারীর প্রন্তি প্রেম বিশিই ব্যন্তদিগের ভাগ্যে এইরূপ 
সৌভাগ্য ঘট য়। থাকে। 

কোবাধ্যক্ষ মিগার যধনিকার অন্তরালে থাকিয়া তথ।গতের উপদেশ মনে 
মনে বার বার আন্দেলন করিতে লাগিলেন, 'ও প্োতাপত্তিষ* অবস্থার সহত্ররূপ 
সুদৃত্ঠ ফলল।ভ করিগা ত্রিরত্রে তাভর অপন্দিগ্ধ 'ও অটল বিশ্বাস হইল। 
যবনিক তুলির। বুদ্ধ রা সনীপে আসিরা তাহ'র স্বক্ষে হস্তাপণ করিরা 
বলিলেন, “মাজ হইতে ঠমি মিগারের মা। এই রূপে মাতপদে প্রতিষ্ঠিত] 
হইয়া বাপিকা “মিগারের মাতা নামে ভভিহিত হইলেন । পরে বিশীখার 
একটি পুল সন্ত'ন জন্মগ্রহণ করিলে শিশুর নাম বাণ! হুইল মিগার।+ 


* লৌদ্ধবন্থে মুমুক্ষু বাক্কিদিগের চাবিটি অবন্ধা আছে, যথা__অর্থত, অনাঁ- 
গমি, সব শোতাঁপত্তি। জীবম্মক্তদিগকে অহ্ৎ হলে। ধাঁহাদিগকে 
আর পৃথিনীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না, বর্তমান দেহান্তরের সহিত 
লির্বাণ ফল লাভ করিবে তাহাদিগকে অনাগাদি বলে। ধাঁহারা এক জন্ম 
পরে নির্বাণ লান্ভ করিবে, তীহাদিগকে সকদ।মি বলে। ধর্ম্মসীবনের চতুর্থ 
আস্থার নান শ্রোতাপত্তি। এই অবস্থার উপনীত হইলে, লোকে সাত জন্ম 
পরে নির্বান লাভ কবে। [ক্রমশঃ । 

শী১রুচন্দ্র বসু | 
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€& ১) 
»্বমন্তে শরণ্যে শিবে সান্ুকম্পে 


নমন্তে জগঘ্বাাপিকে বিশ্বরূপে। 
নমন্তে জগঘ্বন্দ্যপদণরবিন্দে 


নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 


প্রণমি করুণামঘ্ি! শরণদায়িণি ! 
জগতব্যাপিনি শিবে বিশ্বশ্ববূপিনি ! 
ত্রিভুবন পৃঙ্গে তব শ্রীপদনলিনী 


নমি ছুর্গে! ত্রাণ কর জগততারিণি ! ও ॥ 
১ 


২০২ 


পন্থা ॥ [আশ্বিন। 
(২) 


নমস্তে জগচ্চিন্তযমানস্ববপে 
নমন্তে মহাযোগিনি জানরূপে। 
নমন্তে সদানন্দাননাস্বরূপে 
নমস্তে জগন্তারণি তাহি ছুর্গে ॥ 


নিখিলজগতচিস্তেস্বরূপ ভোমার 
প্রমি চরণে তব নমি অনিবার 
তুমি মা মহাযোগিনি জ্ঞানম্বরূপিনী 
প্রণমি তোমারে মাগো জগতজননি ! 
সদানন্হদে তৃমি আনন্দরূপিণী 
নমি দুর্গে! ত্রণ কর জগততারিণি ॥ ২ ৪ 
(৩) 

অনাথশ্ত দীনস্থ তৃষাতুরম্ত 

ভয়ার্তম্ত ভীততন্ত বন্ধস্ত জস্তোঃ। 

ত্বমেক! গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি 

ন্মস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 


দীন হীন ভৃষাতুর অনাথজনের 

ভীত সশঙ্ষিত বদ্ধ জগতজীবের, 

তুমি দেবি ! একমাত্র নিস্তারকারিণী 
নমি দুর্গে! ত্রাণ কর জগততাবিণি ॥ ৩ ॥ 


(৬8৪ ) 


অরণ্যে রণে দারুণে শক্রমধ্যেহ- 
-নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে। 
ত্বমেক! গতির্দেবি নিস্ত।রহেতু- 
নমন্তে জগন্ভারিণি ত্রাহি ছর্ধে ॥ 


১৩০৭1] 


তুর্গাবস্তরাঁজঃ। ২৩৩. 


ধনে রণে শক্র মধ্যে রাঁজ নিকেতনে 
অনলে অজলধিজলে প্রান্তর বিজনে, 
ভূমি দেবি! একমাত্র গতি নিস্তারিণি ! 
লমি ছুর্গে ! ভান কর জগততারিণি ॥ ৪ ॥ 
(৫) 

অপারে মহা হম্তরেহত্যন্তঘোরে 

বিপতৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং। 

ত্বমেক! গতির্দেবি নিস্তারনৌকা। 

ন্মস্তে জগত্তারিণি আহি হর্গে॥ 


অপার দুস্থর ঘোর অতীব ভীষণ 
বিপদসাগরে জীব হুতেছে মগন, 
তুমি দেবি! একমাত্র নিস্তারকারিণী 
নম হর্গে ! ত্রাণ কর জগততারিঘি ! ॥ € % 
( ৬) 
নম*্চ্ডিকে চন্তদোর্দগুলী।ল!- 
-লসৎখপ্ডিতাখগুলাশেষভীতে । 
ত্বমেক। গৃতির্বিপ্নসন্দোহহম্্ী 
নমন্তে জগন্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ 


বিস্তারি প্রচগুলীলা চডিকে ! তে।মার 
নাশিলে ইন্দ্রের ভয় অশেষ প্রকার, 
তুমি একমাত্র গতি বিপদনাশিনি ! 
লমি ছুর্গে। ত্রাণ কর জগততারিণি ॥ ৬ ॥ 
-€ শ ) 

ত্বমেক!জি তার।ধিত। সত্যবাদি- 

ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা করোনি 

ইড়া পিঙ্গল! তং সযুয্ন! চ নাড়ী 

সতস্তে জগন্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 


ই০৪ পশ্থা। [আশ্বিন । 


তুমি মা অপরাজিতা ভ্রিলোক পুজিত 
সুনৃতবাদিনী চণ্ডী অমেয়া অজিতা 
ভূমি মা পিঙ্গল! ইড়| নুযুম্বাব্ষপিণী 
নি হুর্গে ! ভাগ কর জগততারিণি ॥ ৭ ॥ 
(৮) 
নমো দেবি ছুর্গে শিবে ভীমনাদে 
সবশ্বত্যরুন্ধত্যমোঘন্বরূপে | 
বিভূতি: শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং 
নমন্তে জগভারিণি ত্রাহি ছর্গে ॥ 


নমি দেবি ছুর্গে শিবে ভীম নিনাদিনি! 
সরশ্বতি অরুদ্ধতি অমোঘরূপিনি ! 
তুমি শচী সিদ্ধি সতী কালনিশীথিনী-_ 
নমি ছুর্গে ! ত্রাণ কর জগততারিণি 1৮ 1 
(৯ ) 
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাৎ 
মুনি-দন্ুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্‌। 
বৃপতিগৃহগতাঁন।ং দস্্যভিস্ত্রাসিতানাং 
ত্বমসি শরণমেক দেবি ছুর্গে প্রসীদ ॥ 


তুমি মা শরণ দেব দৈত্য মানবের 
পিন্ধ বিগ্যাধর মুনি তপন্বীজনের 
নৃপগৃহগত কিন্বা ব্যাধি প্রপীড়িত 
অথব। দস্স্যর হস্তে যাহারা পতিত, 
তুমি দেবি ! সকলের ছূর্গতি নাশিনী 
দীনজনে স্থুপ্রসন্ন হওগো। জননি | ৯ ॥ 
ইতি বিশ্বসারে আঁপদুদ্ধারকলে দুর্গাস্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ। 





শ্ীগোবিনলাল বন্দ্োপাধ্যাক্। 


১৬5৭] পৌরাঘিক কধা। ইহ 


০সীল্লানিক ক্কম্থা ॥ 








সমূদ্রমস্থন। 

বলের সময় ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতে চলিল। প্রথম মন্বস্তর, দ্বিতীয় 
মন্ষন্তর, তৃতীয় মন্বস্তর, চতুর্থ মন্বস্তর, পরে পঞ্চম মন্বপগ্তরও অতীতের ভাগার 
পূর্ণ করিল। আর এক মস্বস্তর অতিবাহিত হইলেই, কল্পের মধ্যে আসিয়! 
পড়িব। আস্ুরিক বৃত্তি বলে ভেদের চরম সীমা উপনীত হুইয়াছে। ভেদ- 
বুদ্ধি দ্বারা জীব যতদূর যাইতে পারে, ততদুর পছ্ছিয়াছে। এখনও যদি 
অসুরের প্রাধান্য থাকে তাহ! হইলে, কলের চরম উদ্দেখ্, কিরূপে সাধিত 
হইবে। কিরূপে জীব ভেদজ্ঞান ঘার1 অর্জিত সংস্কার আধ্যাত্মিক মার্গ দ্বার! 
ঘরে লইয়া যাইতে পারিবে। পথের জটিলতা অনেক হইয়াছে । আন্রিক 
মোহ দ্বারা অন্ধীভূত জীব একবারে না আত্মহার! হয়। কোথায় পিভৃদত্ত ধন 
পরিবঙ্জিত করিয়া পিতৃদেবকে প্রত্যার্পণ করিবে । না আত্মহারা হইয়। আপ- 
নাকেই বিসর্জন দিবে। 

দেবতাদিগের প্রাধান্য হইলেই আন্মুরিক মোহ ক্রমে দুর হইতে পারে। 
কিন্ত আস্থরিক ভাবের এত প্রাবল্য অসুরদিগের এত আধিপত্য, একি 
দেবতার কাঁধ, ভগবানের সাহায্য বিনা অস্থরদ্দিগকে পরাজয় করে। 

ভেদবুদ্ধি দ্বারা ভগবদ্ভজন হয় না, তাহ। নহে। আনন্দই আমাদের উন্নতির 
মূল। চিৎশক্তির যতই বিকাশ হয়, ততই আমরা আনন্দের পরাকাষ্ঠ। অন্গভব 
করিতে প্রয়াস পাই ; বুদ্ধি বৃত্তির চালন। দ্বারাও আমর] জানিতে পারি, থে 
ভগবদ্তজন দারাই প্রকট আনন্দ হয়। তাই গ্রহলাদেই প্রকৃষ্ট আহ্লাদ (প্র+ 
হলাদ )। তাহার ভ্রাতাদিগের « হলাদ ” প্রকৃষ্ট নহে। কিন্তু দৈত্যকুলে কয়টি 
প্রহনাদ 2 ডাক কথাই হইয়। গিয়াছে, দৈত্যকুলে প্রহলাদ । 

আবার দৈত্য কুলের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবসমাজে বুদ্ধির বিকাশ হয় 
না। ভেদের তারতম্য জ্ঞান দ্বারাই বুদ্ধির বিকাশ। ভেদের জ্ঞান প্রথমে 
ন! হইলে, সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না৷ 


ূ ২০৬. পন্থা |. | [আশ্বিন]. 


জ।ন মার্জিত জীব উপ।সনার পথ দিয়! নংসারের বেচা কেন! শেষ করিয়া 
নিরাপদে নিজ গৃছে ফিরিতে পারে । 

যেমন দেবতার! আমাদের পরম বন্ধু সেইরূপ অস্থরেরাও আমাদের পরম 
উপকাশী। আঙ্জ যে অমর! বুদ্ধিল দ্বারা অনেক কষ্টে পথ চিনিয়াছি ও পথে 
চলিব।র উপনে।গী হইয়!ছি, সে অধিকাংশ অস্থুরদিগের সাহাযো । কিন্ত আন্ম- 
রিক প্রবঙ্গত। যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা! হইলে আমরা তেদের মধ্যেই থাকিয়া 
যাই। তাহা হইলে এই সংসার মধ্যে যতই বুদ্ধিশালী বলিয়া পরিগণিত হই ন1 
কৈন, সংসারের সীমা! অতিক্রম করিতে পারি না। আঙ্রিক “স্ব ” এখং 
« শ্বার্থের ” জ্ঞান তিরোহিত না হইলে, আমর! ণিষ্ষাম ধর্মের বিপাক স্বরূপ 
উর্লোঁকে যাইতে পারি ন1। 

অস্ুরকে ছাড়িলেও চলিবে না। অন্থুরের প্রবলতা থাকিলে ও চলিবে না। 
নিবুদ্ধি জীবে অন্থরের প্রবলতা থাকুক। ক্রমে সে বুদ্ধিমান হউক। কিন্ত 
বুদ্ধি প্রাপ্ত জীবের জন্য অন্থরের প্রবলতা জ্ঞানের,সম্পূর্ণ বিকাশের বাধক। 
জ্ঞানীর জন্য অস্থরের আস্তত্বই বিড়ম্বনা মাত্র। গাছে উঠিবার জন্ত সিঁড়ির 
আবশ্তক হয়। কিন্তু গাছে উঠিলে আর তাহার প্রয়োজন থাকে না। 

বিষম সমস্যা | এ সমস্তার ভগবান্‌ মীমাংস৷ করুন্‌। 

দেব তাদিগের বুদ্ধিতে কুলাইল না। তাহার! মেরুর শীর্ষ স্থানীয় ব্রঙ্দার 
সভায় গমন করিলেন। ব্রহ্থা দেখিলেন ইন্দ্র, বাবু, আদি দ্েবতাঁসকল শ্রীহীন, 
নিঃসৰ ও বিগতপ্রভ। তিনি তাহাদিগকে লইয়। বিষু্র সদনে গমন করি- 
লেন। 

ভগবান্‌ বলিলেন, 


হস্ত ব্রদ্ধন্নহো শন্তে! হে দেবা মম ভাষিতম্‌। 
শৃণুতাবহিতাঃ সর্ব শ্রেয়ে। বঃ স্যাদ্যথাস্ুরাঃ ॥ 


হে ত্রন্মন্্‌, হে শস্তো, ছে দেব সকল, অবধান পূর্বক আমর বাক্য সকলে 
শ্রবণ কর, যাহাতে তোমাদের সকলের মঙ্গল হইবে। 
যাঁত দানবদৈতেয়েস্তাবৎ সন্ধিবিধীয়তাষ্‌। 
কাব্যেনাঙ্গগৃহীতৈস্তৈ্যাবদ্ধো ভব আত্মনঃ ॥ 
তোমারা ধাও এবং দৈত্য দীনবের সহিত সন্ধি বিধান কর। তাহার 


১৩৭] পৌরাণিক কথা। ইতি 


গুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে এখন প্রভূত বলশালী। যেপর্যন্ত তোমাদের আপনা 
হইতে অর্ধাৎ অন্যের সাহাঁধা না লইয়া! বৃদ্ধি না হয়, সে পর্যন্ত তোমরা 
তাহ'দিগেত্ সহিত সন্ধিবন্ধ থাক । | 
. আরয়োহপিহি সন্ধেয়ঃ সতি কার্ধযার্থগৌরবে | 
অহি মুষিকবদ্দেবা হার্থম্ত পদবীং গতৈহ। 
যখন গুরুতর কার্যের প্রয়েজন হয়, তখন কার্দটা সিদ্ধির জন্য শক্রর 
সঠিতও সন্ধি করিতে হয়। সর্পকেও সময় পড়িলে মুষিকের সহিত সন্ধি 
করিতে হয়। 
অমুতোত্পাদনে যত্রং ক্রিয়ভাঁনবিলম্ষিতম্‌ । 
যায পীস্য বৈজন্ুমুাগ্রন্তে মরে] ভলঙ ॥ 
অবিলম্বে অমৃত উৎপাদন করিতে মত্র কর। অমৃত পান করিলে মৃত্া গ্রস্ত 
জীবও অমর হয়। 
ক্ষিপ্ত ক্ষীরোদণৌ সর্বা। বীরুত্ূণ লতদৌষবীঃ |, 
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা! নেত্রং কৃত্বা তু বাস্থকিম॥ 
সহায়েন ময়! দেবা নির্ম্থধবমতন্ট্রিতাঁ- | 
কেশ ভাজে ভবিষ্যস্তি দৈত্যা যুয়ং ফলগ্রহাঁঃ ॥ 
ক্ীর সমুদ্রে সকল প্রকার তৃণ, লতা, ওধধে নিঃক্ষেপ কর। মন্দর পর্বতকে 
মন্থন দণ্ড কর। বাস্থকিকে রজ্জু কর! হে দেব সকল, আমার সাহাম্যে 
অতক্র্রিত ভাঁবে তোমার। সমুদ্র মন্থন কর। টৈতোরা কেবল ক্লেশভাগী হইবে 
ভোগ তাহার ফল লাভ করিবে। 
যুয়ং তদন্ুমোদধবং যদিচ্ছস্ত্য সুরাহ স্ুরাঃ। 
ন সংরভ্তেণ সিদ্ধাস্তি সর্বার্থাঃ সান্তয়! যথা ॥ 
হে স্ুরগণ, অস্থরের1 যাহ! ইচ্ছাকরে তোঁমর! তাহার অন্গমোদন করিও । 
সামমার্গ দ্বারা সংভ্রমে যেবপ কার্ধ্য সিদ্ধি হয়, অন্যমার্গ দ্বারা সেরূপ হয় ন। 
ন ভেতবাং কালকুটাদ্বিযাজ্জলধিসম্তবাঁৎ। 
লোভঃ কার্ষো ন নো জাহু রোব; কামন্ত বস্তধু ॥ 
জলখি সন্ভ,ত বাঁলকূট বিষ হইতে ভয় পাইও না। কদাচিৎ লোভ করিও 
না; কদাচিৎ ক্রোধ করিও ন. এবং কোঁন বস্ততে কাঁমন। ক'রও না। 
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ইহ পন্থা ।. . [আশ্থিন। 


এই বলিয়া! ভগবাঁন্‌ অন্তহিত হইলেন। এখন একবার আমর! ভাঁবিয়। 
দেখি, ভগবান্‌ সমস্যার কি মীমাংসা করিলেন। দৈত্যের সহিত সন্ধিস্থাপন 
যে সৎ যুক্তি তাহ। আখর! পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। যঞ্ট মন্বন্তরে সমুদ্রমস্থন 
হইয়াছে । আজ সপ্তম মন্বন্তরের অব্বকাল অতীত প্রায়। এখন৪ আন্রিক 
তাৰ যায় নাই। এখনও আস্রিক ভাব অনেকের উপযোগী! তবে ধাহারা 
অগ্রণী তাহার আম্থরিক ভাব পরাজয় করিয়াছেন। অধিকাংশ মন্ুয্যের মধ্যে 
জয় পরাজয়ের সংগ্রান চলিতেছে । ইহাও বুঝিতে পারি, আস্মরিক ইচ্ছার 
অনুমোদন নখ করিয়! দেবতারা আপন অধিকার স্থাপন করিতে পারেন না। 
যে মাংসাসী তাহাঁকে একেবারে মাংস ছাড়ান চলে না। তাই বেদের বিধি, 
যে বুথ1 মাংস খাইও ন1। মনুষ্য একেবারে গ্রাম্যভোগ ত্যাগ করিতে পারে 
না। তাই, নিয়মদ্ধ।রা সেই ভোগকে আবদ্ধ করা যায়। 
নিবৃত্তি প্রবৃত্তির অনুগীমী। বিধি নিষেধ বাক্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সঙ্ষি 
স্থল । | 
কিন্তু এ সগ্ধির প্রয়ে।ঞ্ন কি? অমৃতের উৎপাদন ? অমৃত কি?জীব 


|. যাহাতে অমর হয় তাহাই অমৃত। ভগবান্‌ শ্ররুষ্ণের অবতারের পর, আমাদের 


কি আর জানিতে বাকি আছে যে জীব কিসে অধর হয়। নির্ধাম কর্দদ্বার!| 
জীব অমর হয়। ত্রিলোকী সক!ম ধর্মের বিপাক। উদ্ধতন লোক সকল 
নিফাম ধর্মের বিপাক। ফলাভিসন্ধি পূর্বক কর্ম করিলে ভ্রিলোকী মধ্যে 
আমরা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করি | নিষ্কাম কর্মদ্বারা আমর! মৃত্যুর সীমা, 
অতিক্রম করিতে পার। 
ধর্মন্ত হানিমিত্তন্ত বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ। ৩--১০--৯ 

এই সত্যলোক নিষ্ষাম ধর্মের বিপাক। 

উপলক্ষণমেতত সঙ্যলোকস্য মহঃপ্রভৃতিলোকানাং তদ্বাসিনাঞ্চ ত্রৈলো- 
কস্য কান্য কর্ম ফলত্বাৎ প্রতিকল্পমূৎপন্তিবিনাশৌ ভবতঃ মহঃপ্রভৃতীনাতৃ- 
পাসনাসমুচিতনিফামধর্্মফলত্বাৎ দ্বিপরার্ধপর্য্যস্তং ন নাশঃ তত্রস্থানাঞ্চ ততঃ 
পরং প্রায়েণ সুক্তিরিতি ভাঁব্ঃ। শ্ধরম্বামিকৃত টাকা। 

সত্যলোক কেবল উপলক্ষণ মাত্র। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই চারি- 


লোক এবং এই চারিলোক বাঁনী জীব, ইহারা সকলেই নিস্কাম ধর্মের বিপাক। 


১৩০৭ পৌরাণিক কথা । | ২০৯ 


ত্রেলোক্য কাম্য কর্মের বিপাক । এই জন্য প্রতি কল্পে ব্রৈপোঁক্যের উৎপত্তি 
ও নাশ হয়। মহঃ প্রতি উদ্ধতন লোক উপাসনার দ্বারা সম্যক অন্থষ্ঠিত 
নিক্ষাম কর্মের ফল । এই প্র সকল লোকের দ্বিপরাদ্ধ কাল পর্য্যন্ত নাশ হয় 
না। এসকল লোৌকবাসীদিগের দ্বিপরাদ্ধ কালের অবপানে প্রায় মুক্তি হছয়। 

মহর্পোক আদতে গমনই অমৃত লাভ। তাই স্ুপ্রদ্দিত্ধ পুরুষ সুক্তে কথিত 
আছে-ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। 

অস্য ঈশ্বরস্য সন্বন্ধি ত্রিপাঁদমৃতং নিত্যস্থখং দিবি উর্থ,লোকেষু ন ত্রিলোক্য- 
মিত্যর্থঃ| 

ঈখ্বরদস্বন্ীয় নিতান্্থ রূপ ভ্রিপাৎ অযুত মহর্লোকের উপর উদ্ধ লোকে 
আছে, ব্রিলোকীর মধ্যে নাই । 

অম্বতং ক্ষেমমভয়ং তিমুদ্বেণহধায়ি মুদ্ধন্থ ॥ ২---৬--১৮ 

নিস্কাম কর্মদ্বারাই অমৃত লাভ হয়। দেবগণ নিজে অমরত্ব লাভ করিয়া 
জীব সকলকে অনৃত লাভের পথে আনায়ন করিবেন। তাই তাহাদিগকে 
নিজে নিষ্কাম হইতে হইবে। তবে সে নিস্কাম ধর্মের প্রবাহ এই মর্তযলেকে 
আগমন করিবে | 

দেবসকল নিস্ক'ম না হইলে অমৃত লাভের কোন উপায় নাই। তাই 
ভগবান্‌ বলিলেন 

লোভ: কার্যো নবো জাতু রোঁষঃ কামস্ত বস্তষু। 

ধাহারা এখনও অমৃত লাঁভ করিতে চাঁহেন, তাহাদের সকলের প্রতিই 
এই উপদেশ। কখনও লোভ করিও না, ক্রোধ করিও না, কোন বস্তর কামন। 
করিও না। কাম, ক্রোধ, লোভ বঞ্জিত কে আছ? অমৃত তোমার 
হস্তগত । 

এখন ভ্রিলোকীর মধ্যে এই অমৃতের আবির্ভাব করাইতে হইবে। তাই 
এক বৃহৎ ব্যাপার সমুদ্রমন্থন। ূ 

সমুদ্রমস্থনের স্থান--ক্ষীরদসমুদ্র । জীবের পালন কর্ত। বিষণ ক্ষীরদ সমুদ্রে 
বাদ করেন। তাই ক্ষীরসমুদ্রের মন্থন। ক্ষীর সমুদ্র হইতেই জীব সংস্থিতির 
সকল পদার্থ উদ্ভৃত হয়। 


দেবতার! পূর্ধ কল্পে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাই এই কলে 
ঙ্‌ 


১৬ পন্থা । [ আশ্বিন। 


তাহাদেয় ফল গ্রহণ। আবার অন্ুরেরা এই কল্পে ত্যাগ*করিতে করিস্তে দেব- 
তের অধিকারী হইবে। অন্রেরা দেব্তাদিগের অমৃত লাভের জন্য ষে শ্রম 
করিল তাঁহ! তাহাদিগের সহস্র ফলদারী হইল। ত্যাগ যদি নি্ষল হয়, তবে 
এ জগতে সফল কি আছে? ষঠ মন্বস্থরে অসুরের! যে ত্যাগ স্বীকার করিল, 
সেই পুণ্যবলে বিরোচন পুত বলি সহত্রাধিক ত্যাগী হইল । এ জগতে কে 
আছে, যে বলির তুল্য ত্যাগী হইবে? বণির ত্যাগে অঙ্গুরকুল উজ্জল হইল, 
স্বর ভগনান্‌ তাহার দ্বারে আবদ্ধ হইলেন। আবার সেই দৈত্য বলি অষ্টম 
মন্বন্তরে, দেবতাদিগের রাজা হইবে। ত্যাগই ধর্ম, ত্যাগই কর্্ম। ত্যাগই 
নিক্ষাম কর্মের মূল। নিষ্কাম কর্মই উপাসনার ঘোপান। উপাসনাই জীব 
ঈশ্বরের মিলন দ্বার। 

সমুদ্রমন্থনের ছুই প্রধান ফল অমৃত ও বিষ। প্রথমে বিষ, পরে অমৃত । 
জগতের এই স্থির রহস্য। কোনও প্রস্তর খণ্ডে যদি সোণার রেখা দেখা! 
যাঁর, তাহ হইলে প্রথমে সেই প্রস্তর খগ্ডকে চুরমার করিতে হয়। পরে অনেক 
যড়ে সেই বহু মুলা ধাতু সংগ্রহ করিতে হয়। আমর! প্রস্তরে পূর্ণ আমা- 
দের স্তরে স্তরে প্রস্তর। অমরা অমর হইতে গেলে, আমাদিগকে বিষে 
জর্জরিত করিতে হইবে। আমাদের প্রস্তর সকলকে চুবমার করিতে হইবে। 
মৃত্যু যেমন আমাদের মঙ্গলকর, এমন অন্ত কিছু নহে। কত বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়। আঁমরা সৎ পথে চলিতে প্রয়াস করি। কিন্তু বন্ধনের জন্য এক প| 
অগ্রসর হইতে পারি না। মনের বেগ মনেতেই থাকিয়া! ষায়। ভাগ্যক্রমে 
মৃত্যু আমিয়! উপস্থিত হয়। সেই বন্ধনযুক্ত দেহের লাশ করে। আমর! নৃতন 
দেহ পাইয়া কতক অগ্রদর হইতে পারি। কিন্তু কত জন্মের কত বন্ধন। 
মৃত্যুর পর মৃত্যু আপিয়। জ্ঞানের পথিককে বন্ধনমুক্ত করে। কি সাধ্য, মৃত্যু 
না থাকিলে আমরা অমৃত লাভ করিতে পারি। কি সাধ্য আমরা বিষ ন| 
থাকিলে অমুত লাভ করি। 

বিষের কর্তা মহাদেব। অমৃতের কর্তা হরি। হরিহরের মিলিত কার্ধ্য 


ঘবারাই জীবের মুক্তি। ভক্তিভাবে আমরা হরিহরকে প্রণাম করি। 
“সৃছায়েন ময়। দেবা নির্ম থধমতক্ক্রিত1:, 


আমার সাচাঁষ্যে অতক্জিত হইয়! মন্থন কাধ্য সম্পন্ন কর। - 


] ১ ৫৪৭]  ব্রাক্ষণের উপবীত । ২১১, 


এই সমুদ্র মন্থন ব্যাপারে তগৰানের সাহায্যই মূল। ভগবান বিঞ্ু কুর্মরূপে, 
সমুদ্রমস্থন ব্যাপার আপনাদের.পৃষ্ঠের উপর ধারণ করিলেন। কৃুম্মরূপে তিনি 
সত্বের বিস্ত'র করিলেন । সেই দত্ববলে সকলে সত্ববান হইল। সেই সত্ববলে 
পৃথিবী বৈবন্বত মন্বস্তরে রাম কৃষ্ণাদির চরণ রজে পবিত্র হইল। কুর্রূপে!: 
তগবান্‌ অবতীর্ণ হইলেন বলিয়়াই, বৈবস্বত মন্বস্তরের কার্ধ্য সম্ভব পর হইল 
তাই কৃল্দ একজন প্রধান অবতার । জয় বিজয় তিন জন্মে ছয় অন্গর হইয়! 
জন্ম গ্রহণ করেন। হিরপ্যাক্ষ হিরগ্যকশিপু রাবণ কুভৃকর্ণ, এবং শিশুপাল 
দন্তবক্র। তাহ'দ্িগকে বধ করিবার জন্ত ধাহার। অবভীর্ণ হইয়াছিলেন, তীহা- 
রাই প্রপান অবতার। বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও রানকৃষ্ক। কুর্ম অবতার সত্বের 
সঞ্চার দ্বারা রামচন্্র ও বরামকষ্ণের পথ প্রস্ততত করিয়াছিলেন ,এই জন্ত 
তিনিও প্রধান অবতার । 

সমুদ্র মন্থন যেরূপে হইয়াছিল, তাহা হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন । 

ভাহ।র সবিশেষ বর্ণনার কোন প্রয়ে'জন নাই। 

| উপূর্ণেন্দুনারায়ণ দিংহ। 


জ্রাহ্জছানৌল্স শঞ্শলীভ্ড £ 


৮৬ 
ব্রত ০ স্পস্ট 


জন্মন।জায়তেশু্ঃ সংস্কারাৎ দ্বিজউচাতে। 
বেদাভাসাৎ ভব্দ্‌ বিপ্রেব ব্রহ্মদান[তি ব্রাঙ্গণ) | 


আবখন জীব পিত! মাতার রজঃবীর্ষয সংঘে।গে উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে 
শৃদ্র বল! হইয়া থাকে, যখন সেই জীবের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সংস্কার হয়, তখন 
তাহাকে দ্বিজ বলা যায়। যখন সেই জীব বেদ প।ঠ করিয়া চিত্ত শুদ্ধি, সত্বশুদ্ধি 
ও ভাবশুদ্ধি করেন ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান ও শ্রাদ্ধাধুক্ত হন, তখন তিনি 
বিপ্রনামে অভিহিত হইয়া থাঁকেন। যখন সেই জীব ব্রহ্ম।কে জানেন অর্থাৎ 
তাহ।র জীবাক্মা পরমাত্মীর সহিত এক ও অভিন্ন হন, তখন তিনি ত্রাঙ্মণ 
পর্ষবাচয হইয়! থাকেন ( 


৯১২ পন্থ। । [আশ্বিন 1 


 'জ্বাঙ্গণের উপবীত ধারণ ক্রিয়াকে সাধারণতঃ উপনয়ণ বলা হইয়া! থাঁকে। 
ইহ। দশবিধ সংস্কারের প্রধান এক সংস্কার। যিনি উপবীত গ্রহণ করেন, 
তাহাকে বলে উপনীত, অর্থাৎ স্বীয় গুরু সন্নিধানে আনীত । 

ব্রাহ্মণের উপনয়ণ সংস্কার হইলে তাহাকে দ্বিজ বলে। দ্বিতীয় বার জন্ম 
লাভ হইয়াছে যাহার, তিনিই দ্বিজ নামের যোগ্য। 

পিত! ম!তার শুক্র শোণিতে মাতৃগর্ভে জীবের সঞ্চার হইয়! কাল পূর্ণ 
হইপে ভূমিষ্ট হওয়াকে জন্মগ্রহণ কর! বলে। আবার দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ 
কর! কাহাকে বলে? 

শম, দম, তপস্তা, অন্তর 'ও বাহির পরিশুদ্ধি, অহিংস, ক্ষম(গু৭, সরলতা, 
পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান এবং পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বীস, এই সকল 
বিষয়ের অতান ও শিক্ষাদ্ধার! ব্রাহ্ছণ যখন উপযুক্ত অধিকারী হন, তখন 
গুরুদেবের মন্ত্রবলে তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া সংঙ্কত করেন। ইহা! কোন 
রূপ বহিঃ স স্করণ নহে? ইহা অধ্যাত্ম সংফার; ইহা লাভ হইলে অজ্ঞানাদ্ধকার 
দুরীভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মেঘিত হয়। সদগুরু ভিন্ন অপর কেহ এইরূপ 
দীক্ষা প্রদান করিয়। অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে সক্ষম নহেন। 

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রকারস্তেজ উচ্যতে। 
অন্ঞানধ্বংশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥ 

গু? শব্দের অর্থ অন্ধকার; *'রু” শব্ষের অর্থ তেজ। যিনি জ্ঞানরূপ 
তেজ (আলো) দ্বারা অজ্ঞানন্ধকার দূরীভূত করেন, তিনিই গুরু। সেই _ 
গুরুদেব ব্রহ্গত্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


গুরু ক্চরূপ হন শান্ত্রেরপ্রমাণে। গুরু রূপে কৃষ্ণকুপা করেন জীবগণে। 
শ্রীচেতন্যচরিতামূত। 
এমন যে গুরুদেব, তাহার তুল্য শ্রেষ্ঠ এই ভব সংসারে আর কে আছে 


তিনি পিতা মাতা। অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । দেবাদিদেৰ মহাদেব বলিয়।/ছেন, 
শররীদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদে। গুরুরেব চ। 
গুরোগুকুতরে। নাস্তি সংপারে দুঃখসাগরে ॥ 
হে দেবি! পিতা হইতে দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুদেব জ্ঞান, 
প্রান করেন, অর্থাৎ তাহ! হইতে ব্রহ্গক্জান লাভ হয়, স্থুতর।ং এই ছঃখময় সংসার 
সাগরে গুরু হইতে প্রধান জবর কেহই নাই। 


১৩৬৭ ব্রা্মণের উপবীত। ই১৩. 


গুরুদেব হইতে এই যে বন্ধ সন্বস্থীয় জান লাভ, ইহাই প্রকত দীক্ষা; 
ইহাইপ্রক্ৃত অধ্যায় সংস্কার, এবং এই সংস্কার সম্পন্ন হইলেই প্রক্কত দ্বীজত্ব 


লাভ কর! হয়| এই গুটার্থ অভিব্যঞ্নক দ্বিজত্বের বাহক চিহুই উপহীত 


ধারণ । 
এই উপবীতের অপর নাম ধজ্পহ্ত্র | যজ্ঞ অর্থে ব্রহ্ধ বাঁ পরমাম্রা, শৃত্র 


অর্থে স্থতী বা বন্ধন রজ্জু। যাহা মানবকে তাহার আম্মার সহিত সমবদ্ধ 
করে তাহাই যজ্ঞন্ত্র। 

ইহ] তরিবৃৎ্, তিনটা ভন্ক একর গ্রস্থন করিলে একটা হুত্র“হয়। এইরূপ 
তিনটা সুত্র একত্র বর্ভলাকারে গ্রাথিত করিলে একটা উপবীত হয়। ত্রন্ 
অনস্ত ও 'অপীম | অনন্তের এবং অপীমত্বের চিহ্ন বৃন্ব) তাই যক্তস্থত্র বৃত্া- 
কারে গ্রথিত ও ধৃত হইয়। থাঁকে। ভঙ্কত্রয় দ্বার জীবাক্মার তিনটা তব মন, 
বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে বুঝায়। মন আবার সন্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাজ্মক। 
বুদ্ধি আবার প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও অনুমিতি, এই ত্রিগ্ুণযুস্ত। ইন্জিয়গ্রাহ 
জ্ঞানই -প্রত্যক্ষজ্ঞান (7০:০6161০07)। বস্ত পরম্পরের উপম। ছাপা যে 
সাৃশ্ত জ্ঞান ইহাই উপমিতি (4১02108) )) এবং অন্ুমন বা হেতু দ্বারা যে 
বস্ত নিশ্চয় জ্ঞান, ইহাকে অন্ুমিতি (1005761)06) কহে। জ্ঞাতা, জ্ঞের় ও 
জ্ঞান, এই তিন গুণ অহঙ্কারে বিরাজিত। যিনি অবগত বাঁ জ্।ত হন তিনি 
জ্ঞাতা (01) 100০৪), যাহা জ্ঞাত ঠহওয়! যায় বা যাহ! জ্ঞনের বিষয় তাহ! 
জ্ঞেয় (1196 1079%0), এবং যন্থারা তাহা! অবগত হওয়! যায় তাহ! জ্ঞান 
(1১6 007০/1০2০)। প্রত্যেক তবে তিনগুণ করিয়! জীবত্মার তিনটা তন্বে 
নয় গুণ বিদ্যমান। প্রত্যেক সুত্রে তিন গুণ (তন্ক) করিয়। যক্ঞহ্ত্রের তিনটা 
স্ত্রে ও নয় গুণ (নব তন্ত ) বিরাজিত আঁছে। 

উপবীতের অপর নাম ত্রিদণ্ডি। “ত্রিঃ অর্থে তিন, দণ্ড অর্থে শাসন বা 
দমন। যিনি বাক্যসংযম, মনঃসংযম, ইন্ত্রিয় বা দেহসংযম, এই তিন প্রকার 

মে অভ্যস্ত, তিনিই প্রকৃত পক্ষে ত্রিদ্ডি ধারণের উপযুক্ত । 

দেহের পৃষ্ঠভাগ স্থিত মেরুদণ্ুকে ব্রহ্গদণ্ড কহে। এই মেরুদণ্ডের বাঁমাংশে 
চন্্রাধিষিত ইড়া, দক্ষিণাংশে কৃর্য্যাধিষ্িতা পিগ্গল] এবং ঠিক্‌ মধ্যভাগে অগ্ল্- 
ধিষিত। সুযু্॥ এই প্রসিদ্ধ নড়ী ভ্রপ্ন বিগ্ভনান আছে। ইহার! মন্তিক্ষের নিয়- 


২১৪ পন্থা) [আশ্বিন । 


ছাগে বে স্থানে একত্র সম্সিলিত হইয়াছে, দেই সঙ্গম স্থানকে ত্রিবেণী কছে। 
ইড়া ও পিঙ্গল।র চিন্তনে যোণবন্ধি প্রজ্জলিত হয়। নুযুয্না নাভীতে মূলাধার 
চক্রে ইষ্টদেব স্বরূপিণী, হুল্মা, কোটি সৌদাখিনী সম প্রভা কুলকুগুলিনী বলয়া- 
কারে স্বয়স্ু লিঙ্গ বেই্টন করিয়। নির্রত! আছেন। তিনি জাগ্রতা না হইলে, 
অমরত্ব লাত করিয়। নিত্য পরমাননদ সুধারস পান করিবার অধিকার জন্মে 
ন1। ত্রাঙ্গনের উপবীত এই নাড়ীত্য় জ্ঞ।পক বলিরাও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। 
বিনি এই তিনের কার্ধা অবগত আছেন, তিনিই উপবীত ধারণের উপযুক্ত । 
ব্রাহ্মণের উপবীত এইরূপ নানার্থ বোধক ; ইহা ব্যতীত ইহার আরও গুহা 
অর্থ এখং উদ্দেশ্র আছে। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও ৈশ্ত, এই জাতিত্রয়ের উপবীত 
ধারণের অধিকার আছে; শূদ্রের এই অধিকার নাই। পূর্বোক্ত তিনজাতির 
উপবীত পুর্বে স্ব স্ব জাতির ব্যবপায়ব্যঞ্জক ভিন্ন ভিন্ন উপকরণে গর্বিত হইবার 
নিয়ম ছিল। সন্বগুণ. বিশিষ্ট এাক্গণের উপবীত বিশুদ্ধ কার্পাস, সুত্র দ্বানা 
নির্দেত হইবার বিধি। শৌর্ধ্যবীর্য/শলী ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধব্যবসায়ী, শণের দ্বারা 
তাহাদের ধনুকের গু৭ নির্মিত হইত; তাই তাহাদের উপবীত শণস্ছত্রে নির্মিত 
হওয়ার নিপম। কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্তাতির ব্যবপাঁয়, তাই তাহাদের ত্রিদপ্ডি 
মেষলোম বা পশমের দ্বারা নির্মিত হওয়ার বিধি |* 
জাতি চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্ম? সর্বাপেক্ষ। শ্রেঠ ; কারণ তীহাদের স্বভাবজাত 
প্রকৃতি নিশ্মল, তদনুষায়ী কার্ধ্যকল্পে পরিশুদ্ধ, অথচ কর্তব্য পরায়ণা কঠোর । 
গ্বীতায় আছে: 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পরদুপ। 
- কর্ধাণি প্রবিজ্ঞানি স্বভাব গ্রভবৈগ্ডণৈঃ ॥ 
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিবার্জবমেবচ । 
জ্ঞানং বিজ্ঞান মন্তিক্যং ব্রদ্মবর্শস্ব ভাবজম্‌॥ 
শৌর্যং তেঙ্জোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভ[বশ্চ ক্ষত্রকর্ম স্বতাবজম্‌ ॥ 
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| * কার্পাসমুপবীতং স্ত]ধিপ্রস্তোেবৃতং ত্রিবৃৎ ! 
শণশুর ময়ংরজ্ঞে! বৈশ্স্যাবিকসৌত্তিক্ষম॥ মনুপংহিতা। 


চে 


১৩০৩], ব্রাহ্মণের উপবীত। ২১৫: 


কষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্শ্ম শ্বভ।বজম্‌।. 
পরিচধ্যাত্ম কং কর্ম শূদ্রস্যাপি ্বভাবজম্‌ ॥ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষএ্রিয়। বৈশ্য ও শুদ্রদ্িগের সকল কর্ম্ম স্বভাব গ্রস্থত গুণত্রয় .. 
দ্বার! পৃথক্‌ পৃথক রূপে বিভক্ত হইয়াছে । 
শম, দম, তপগ্তা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য রা 
ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কন্ম। শর, তেজ, ধৈর্য্য দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাহ্,খত] 
দান, ঈশ্বর ভাব (নিয়ম শক্তি, ) এ সকল ক্ষত্রিয়দিগের ব্য ভাবন্ধ কর্্ম। 
কৃষি, গোবক্ষণ-( পশুপালন) এবং বাণিজ্য বৈষ্ত্দিগের স্বাভাবিক কর্ম । 
এবং অপর জাতিত্রয়ের পরিচর্ধ্য। করা শুদ্রের স্বভাবজাহ কর্্ম। 
প্রত্যেক সয'জে এইরূপ জাতিভেদ বা শ্রেণী বিভা গান্ত্সারে কার্য্য বিভাগ 
এক রকমে না এক রকমে আ বহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । এই- 
রূপ বিভাগ না থাকিলে সমাজের কোন কাধ্যই সুচার ও সুশৃঙ্খল রূপে 
চলিতে পার না। অন্ন উৎপন্ন না হইলে, লোকে আহার্ধাভাৰে জীবন. 
ধারণে অক্ষম ; তাই শশ্তোতৎপাদনের ছন্তে কৃষকের প্রয়োজন | জাত শস্ত সর্বত্র 
বিভক্ত হওয়। এবং সংসার যাত্র। নির্ব।হে।পযেগী। স্বভাবজাত ও শিল্পঞ্জাত 
ছন্যান্য দ্রব্যের পরম্পর বিনিময় হওয়া! নিতাস্ত আবশ্যক, তাই বাণিজ্য ব্যব- 
সায়ীর প্রয়োজন। সমাজ্জে ও দেশে কলহ্‌ বিবাঁদ ভগ্ন কর, বিদ্রোহের দমন 
রা, শক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা, অশান্তির প্রশমন করিয়! 
স্থনিয়ম ও স্শাপন প্রচপনে প্রজাপালন ইত্যাদি কার্য্ের জন্য শৌর্য্যবীর্্শালী 
যুদ্ধব্যবসায়ী সৈম্য পরিবেষ্টিত রাজার প্রয়েজন। আবার ধর্ম, নীতি ও অধ্যাত্ম 
জন শিক্ষ। পিয়া রাজ] গ্রজ] প্রভৃতি সকলকে সত্পথে ও স্বধর্মে রাখিবার জন্যে 
অধ্যাপক ও ধর্ম যাজকের প্রয়োজন । 
প্রবল কাল প্রভাবে পূর্বের ন্যায় জাতি বিভাগান্ুুরূপ কার্ধ্য নিভাগ আর 
এখন সমাজে বর্তমান নাই; অনেক গরিবর্তন হইয়াগিয়াছে। প্রকৃত কথা: 
বলিতে কি, মূলতঃ তাহা নাই বলিলেস্ট অত্যুক্তি দোষ ঘটে না) আছে কেবল 
বাহাচরণে ও বাহাড়ম্বরে। এই অধঃপতনের ও পরিবর্তনের প্রধান কারণ 
কি? কারণ এই ; নমাজের শাঁসন-রজ্জুবন্দন বর্তমান শিথিল হইয়া যাওয়াতে 
প্রত্যেক দাতিই এখন স্ব স্ব ধর্ম পালনে এবং স্বীয় স্বীয় কর্তব্য কাঁধ্য সম্পাদনে 


২১৬ পন্থা! । [আশ্বিন । 


বিমুখ হইয়ছে। প্রত্যেক 'জাতিই *ম্বধর্ম্ে নিধনং শেয়ঃ পরধর্মম। ভয়াবহঃ 1১ 
ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃস্থত এই মহাবাঁকোর-গুঢ়ার্থ ভূপিয়। গিয়া স্বীয় স্বীয় জাতি, 
বর্ণ ও স্বভাবজাত ধর্মমকম্দ্ম পরিত্যাগ করিয়াছে 

এখন গিল্ঞাস্ত হইতে পারে, এইরূপ পরিবর্তনের ও অধোগতির জন্তে 
গ্রধাণতঃ দায়ীকে ? তহুত্তরে অবাধে বলা যইতে পারে, ব্রহ্ষণই তজ্জন্য বিশেষ 
রূপে দায়ী । “বর্ণনাং ব্রাহ্ধণো গুরু 2”) ব্রাঙ্গন বর্ণ সকলের গুরু, কারণ তাহার 
জীবন আদর্শ জীবন, তাহ1র চরিত্র আদর্শ চরিত্র। তিনি সর্ধভূত হিতে রত, 
তিনি নিঃস্বার্থবান্‌, উদার নিরভিম|নী, সদাসন্ত; পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার 
আকর ম্বরূপ। ব্রাঙ্গণ বুদ্ধিমান্‌ বিচক্ষণ, শান্ত্রজ্ঞ, শান্্ প্রণেতা ও ধর্দ্দোপদে্টা। 
একাধারে এত গুলি গুণের একত্র সমাবেশ থাকাঁতেই ত্রাঙ্ষণ সমাজের 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়। আগঠিতেছেন। কিন্ত আধুণিক হিন্দু সমাজের 
ব্রা্মণগণ কি তাহাদের স্বধর্ম পালনে তৎপর থাকিয়া পুর্ববেকার আদর্শ চরিত্র 
বজায় রাখিতে পারিয়াছেন ? কথনই ন1! 

যে সময় ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের পবিত্র অধ্যাত্মজীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও 
আসক্তিশুন্ত হইয়! পার্থিব ধন ও ক্ষণস্থায়ী যশ ও গৌরব লাভে প্রয়াপী 
হইয়াছেন, তখন হুইতেই সমাঞ্জে অধোগতির সত্রপ।ত আরম্ভ হইয়াছে। 
ব্রাহ্মণ তাঁথার পবিত্র উপবীতের মর্ধযদ1 রক্ষা ন। করিয়া, প্রকৃত ব্রহ্গণত্ব ভূলিয়।| 
গিয়। এখন কেবল বাহাড়ম্বর দ্বারা পুর্ব সম্মনন বজার রাখিতে লালায়িত ! 
আমি ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য কর্ম পালনে পরাত্মখ হইব, অথচ অপর লোকে . 
আমার প্রতি পূর্ববৎ তক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে! ইহা কি কখনও হয়? 
জন্মাস্তরিন কর্মানুসারে এজীবনে ত্রাঙ্গণও শুদ্র হইতে পারে, এবং শুদ্রও 
ব্রাঙ্গণ বংশে জাত হইতে পার। গহন। কর্্মপে(গতিঠ”' কর্মের গতিও ফলাফল 
বোঝ! ভার! ক্রাঙ্ণ বংপে জাত হইলেই প্রক্কত ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য হওয়া যায় 
না। ব্রাক্ষ। প্রকৃত ব্রাঙ্গণ নন, যদি তীহ।র স্বাভাবিক অনুরাগ ব্রহ্গকর্মের 
অনুকূল ন। হয়! ' 

শুদ্র ব্রাক্মণতামেতি ব্রাঙ্গণশ্চেতি শূদ্রতাং । 
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমে বস্ত বিদ্ভাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ ॥ 


শূত্র, নৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেঠ কার্য করেন তিনিই ভ্রানাণ। ত্রাঙ্গণ 


১৩৯৭] _ ্রাঙ্মণের উপবীত। ২১৭. - 


কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বদি কেহ নিকট কাঁধ্য করে, তৰে নহ জীব শৃ্ বষিযা 
গণ্য হইবে। 
মন্ত বলেন, 


যথ। কাষ্টময়ে! হস্তী যথা চর্ময়ে মুগঃ ! 
যশ্চবিপ্রোহনধীয়ান স্তয়ন্তে নামবিভ্রতি ॥ 


কাষ্ট নির্মিত হস্তী যেমন, চর্ম নির্মিত মুগ যেমন, বেদবিহীন ব্রাক্ষণও 
তদ্রপ। কাষ্টনির্রিত হস্তী এবং চন্মনিক্ষিতি মুগ দেখিতে স্থন্দর হইলেও 
ঘেমন তদ্বার| কোন কাধ্য সিদ্ধি হয় না, সেইরূপ জীব উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ কুলে জাত 
হইয়াও বদি শাস্মনিহীন হয়, তবে তাহ দ্বারা সমাজের শিক্ষালাভকাধ্য সম্পন্ন 
হয় না| যেকত্রান্মন সমাজকে শাস্ত্র ও বিছ্য। শিক্ষ। দানে অসমর্ধ তিনি ব্রাহ্ধণ 
নামের সম্পূর্ণ অযোগা। ব্রাঙ্গণ ধর্মাবলম্বী জীব ব্রাহ্মণ দেহধারী হইলেই 
সৌণ সোহাগার সংযোগ হয়; তখন তাহার মুক্তির পথ আর সুদূর পরাহত 
থাকে ন1। | 

শাস্ত্রে বিধি ব্যবস্থার অভাব নাইঠ। তাহাদের ভাব গ্রহণ করিয়। প্ররুত 
রূপে কার্যযকালে প্রয়োগ ও সম্যক প্রতিপালন করাই ছুরূহ ব্যাপ্লার। 
ভগবানের অসঙ্ঘয নিয়মের বশে যখন লোকের স্বভাবল্প প্রবৃত্তি অনুসারে 
সমাজে কন বিভাগ বিদ্যমান থাকা অবশ্ন্তাবী, তখন এক আকারে ন। 
এক আকারে সমাজে জাতি বিভাগও বিদ্মান থাক অবশ্ঠভ্ভাবী। ইহাকে 
সমাজ হইতে উন্মুলিত,.করিয়। দিতে প্রয়াস পাওয়া মূর্খতাঁর কার্য । ইহার 
তরীর্ণ সংস্কারের বিশেষ প্রয়ে'জন হুইয়াছে। ব্রাক্গণ স্বীয় ত্রা্গণত্ব বিস্মৃত 
হইয়া, কঠোর কর্তব্য ব্রত পালনে বিমুখ হইয়া, শম দমাদি গুণ বিবর্জিত 
হইয়া, পবিত্র উপবীতের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ স্ভুলিয়া গিম্া! তাহার প্রত মধ্যাদা রক্ষ। 
করিতে না পারিয়া নিজেও অধোগামী হইয়াছেন এবং সমাজকে ও অধঃ- 
পাতিত করিয়। বলিয়াছেন । 

ব্রাহ্মণ কবে পুনরায় পবিত্র উপবীতের .গুঢ় রহস্ত বুঝিতে ও প্রকৃত মন 
তেদ করিতে পারিয়া তদগ্রূপ কর্ম করিতে সক্ষম হইবেন? কবে তাহারা 
বিস্ভ। বিনয়াদি গুণ সমপন্ন হইয়। সমাজের আপ।!মর সাধারণকে যখ।যোগ্য রূপে 
শিক্ষা! ও ধর্র্মোপদেশ দান করিয়া, সমাজের সাক্ষাতে, সর্দসাধারণের সম্মুখে, 

ও 


২১৮ পন্থা! | [ আশ্বিন 


এমন কি, সমস্ত মানব জাতির দমে সেই পুরাতষ আদর্শ চরিত্রের আদর্শ 
্টন্ত স্থাপন করিয়া ভারতের ও হিন্দু সমাঞ্জের এবং সনাতন আর্য ধর্শের 
মুখোজ্জল করিবেন ! - কবে সেই নষ্টরত্বের পুনরুদ্ধার হইবে? সেই দিন কি 
ভারতে, হিন্দু সমাজে, পুনঃ ফিরিয়া! আসিবে না? 

| শ্ীন্দর্শন দাস। 


শীষ হুল্লিল্লাস্ন শাক্ছ্ল্ক 





(পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 


ওুভীরিদাস একজন অসামান্য ভক্ত; তাহার জীবন পবিত্র ও মহত্বে পূর্ণ; তাহার 


এক একট বিষন্ন বর্মন করিতে গেলেও এক একথানি পুস্তক হইতে পারে । 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু কাপি প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাহার “ভক্তির জয় বা হরিদাসের 
জীবন যজ্ঞ" গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। আমর! অতি 
ক্ষেপে" তৎসম্বন্ধে কেবল স্কুল ঘটন! গুলি ক্রমশঃ বর্ণনা করিয়া আসিতেছি। 
নচেৎ বিশদ রূপে বর্ণন করিতে গেলে পাত্রকায় স্থান ও পাঠকের ধৈর্য্য 
উভয়ই সংকুপান ন| হইতে পারে । অগ্য হরিদাস সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা 
বলিয়। এই প্রবন্ধের উপপংহার করিব। 
অধুনা ঞ্রীগীরোঙ্গকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়] অনেকে স্বীকার করেন আবার 
অনেকেই তাহার ভগনত্থা উড়াইয়! দিয়। থাকেন; কিন্ত হরিদাসের সময়ে অতি 
অল্লমাত্র লোকেই তাহার ভগবন্ায় সন্দিহান হইত। তবে এই পধ্যন্ত বল! 
যায় এই অল্প লোকের সন্দিহানে যে শটগৌরাঙ্গের ভগবত্বায় আঘাত পড়িত 
এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ শ্রীভগবানের প্রতি অবতারেই 
তদীয় শত্রু থাকে। খ্রীষ্ট শ্রীরামচন্ত্র প্রতি কোন্‌ অবতারের শত্র ছিল ন1? 
এরূপ শক্র থাকা স্বাভাবিক নিয়ম । ভগবান সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে ইচ্ছা 
করেন না। কারণ, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এরপ শক্র না থাকিলে প্রীভগ- 
বানের ভগবন্ধ! পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্চ হয় না) তাহার নিয়মের শৃঙ্খল] থাকে ন|। 


১৩০৭ 1 শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর | ২১৯, টু 


ভগবান আবির্ভাব হইয়াছেন বলিয়! সকলেই সশরীরে স্বর্গলাভ করিবে 
এরূপ কোন কাঁরণ নাই। যদ্দি এপ ঘউনা সম্ভব পর হয় তবে কর্ম ফলের 
'নিত্যতা থকে না। যাহাদের যেরূপ কর্ম তাহারা সেই অনুযায়ী পরিচালিত হয় 
ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই জন্ত কেহ ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস 
কেহ অর্দ বিশ্বাসবান, কেহ ঝা নাস্তিকও হুইক্জ! থাকে 
বংকালে প্ীগৌরাঙ্গ প্রায় সর্বত্রই ভগবান বলিয়া পূজিত হুইতে- 
ছিলেন তখন অস।মান্ত ভক্ত হরিদাল যে তীহাকে পূর্ন ব্রহ্ম বলিয়। স্বীকার 
করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি! . | 
প্রস্তর ভাবাদি দর্শনে হর্দান বুঝিলেন প্রভু শীপ্রই লীলা অগপ্রকট 

করিবেন। তিনি সর্বদা যে প্রুত্র পবিত্র চরণ দর্শন করিয়া তাহার সহিত 
একত্রে মিলিত হইয়া! কীর্তন করিয়! তাহার স্নেহ প্রদত্ত স্বহস্তে বন্টিত প্রপাদাক্স 
ভক্ষণ প্রভূত করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন; তিনি কোন্‌ প্রাণে প্রভুর বিরহ সহ 
করিবেন। তিনি যতই এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই তাহার হৃদয় 
ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বয়সের আধিক্য সহ এই কঠোর মর্ভেদী চিন্তা 
তাহাকে বড়ই আকুল করিয়! তুলিল ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইয়া আদিল। এই 
সময় প্রভুর ভূত্য একদ। প্রলাদাপ্ন লইয়া তীয় কুটারে আগমন করিলেন 
হরিদাসের হৃদয় দেহ তখন বড়ই অবসম, তিনি বলিলেন অগ্ত উপবধস করিব। 
কিন্ত প্রসাদান্ন উপেক্ষা করা মহ।পতকের কার্য, ভক্ত হরিদাঁদ তাহ! কিরনগে 
করিবেন। স্ুতর।ং এককণ। প্রসাদ গ্রহণ করিয়। মহা প্রসাদের বন্দনা করিয়া 
. সেদিন অতিবাহিত করিলেন। তৎপর দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাসের সম্মিলনে 
আগমন করিলে তিনি তাহাকে 'অভিবাদন করিয়া বলিলেন প্রভো ! আগার 
শরীর মন বড়ই অবসন্ন, আমার নিয়মিত সংখ্যা কীর্তন আর পূর্ণ হইতেছে না। 
প্রভু বলিলেন হরিদাস তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন সংখ্যা অল্প কর; তুমিও সিক্ধ 


হইয়াছ নাসের মহিমাঁও বহু প্রকার বর্ণন করিয়াছ তখন আর সংখ্যা পূরণের 
জন্ক এত মাগ্রন্ন কেন যথা১---- র | 


প্রত কছে বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর। 

সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন কর ॥ 

লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার? 

নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার । চৈ ৮1 


২২০ পন্থা [আশ্গিন। 


তাহাতে হরিদাস নিধ্দেন করিলেন প্রভো ! তোমার স্নেহ কতা 
হইয়াছি। অস্পৃশ্ত অধম যবন কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও দয়াময় তুমি দয়! করিয়! 
আমাকে বৈকুঠে চড়াইয়াছ; শ্লেচ্ছ হইয়াও বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র ভোজন করি- 
ছি; তোমার কৃপায় ধন্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার চরণে আমার এই নিধেদগন 
আমার মনে হইতেছে তুমি শী্ঘই লীলা সমাধান করিবে; হে করুণাময় দয়া করিয়া 
আমাকে সে লীল! দেখাইওন1। তোমার অগ্রে আমার এদেহ পাত কর, ইহাই 
আমার নিবেদন। আমি তোমার কমল চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তোমার 
ব্দনচন্দ্রে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া! জিহ্বাঁয় তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
ভবধাম হইতে বিদায় লইব, হে প্রভো৷ আমার এই বাসন! পুর্ণ কর! ভক্ত- 
বৎসল গৌরচন্দ্র কহিলেন, তোমার প্রার্থনা আমি অবশ্ঠ পূর্ণ করিব, কিন্তু ভুমি 
আমাকে ছাড়িয়! যাইবে ইহাই কি তোমার উচিত? তোমাকে লইয়! যে 
আমার সমন্ত সুখ হরিদাস! সে স্ষেছময়ের নেহন্বরে পাষাণও বিগলিত হয়। 
হুরিদাসের হুদয়ের উপর কি একট। উচ্ছাস বহিয়! গেল। কহিলেন, গ্রভো৷ আর 
মানা বাড়াইও না, অধমকে দয়া! কর! আমাপেক্ষা বহু তক্ত তোমার লীলার 
সহায় 'সাছেন, আমি গেলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না) একটি পিপীলিকা 
বিনষ্ট হইলে.বিশাল বিশ্বের কোন রূপ ক্ষতি হয় না। অতএব হে করুণাময় ! 
আমার : বাসনা পূর্ণ কর। অনস্তর প্রভু স্বীয় বাসায় গ্রত্যাগমন করিলেন? 
“হুয়িদাস বলিলেন যেন কল্য মধ্যাহ্ে দর্শন পাঁই। তাহাই হইল। ভক্তের 
বাসন! পুর্ণের জন্য যথা সময়ে প্রভু আসিয়! দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন » 
কি সমাচার ! হরিদাস বলিলেন তৌমান্ধ যে আক্ত ) প্রভূ ভূত্যের ইজিত অন্ত . 
কেহ অনুধাবন করিতে পারিলনা । হরিদাসের ইচ্ছমিত প্রভু ভক্তবৃন্দ লইয়া 
সেই স্থানে সন্ীর্তন আরম্ভ করিলেন। এবং স্নেহ গদ গদ কে ভক্ত মণ্ডলীর 
নিকট হরিদাসের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন) ভক্তগণ হরিদাসের চরণ 
বন্দিলেন।' অনন্তর হরিদাস ভক্তগণকে বন্দন। পুর্বক স্বীয় হৃদয়ে প্রভুর 
চরণ ধারণ ও তাহার শ্রীমুখে নয়ন স্থাপন এবং জিহ্ৰায় তাহার নাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে ভবধাম হুইতে বিদায় লইলেন।, যথা, . 


সর্বধ ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ। 
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু বসাইল। 


১৩০৭] আ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর। ৯১, 


নিজ নেজ ছুই তৃজ মুখপক্কে দিল। 


হৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ। 

সর্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ। 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গ্রভৃবলে বার বাঁর। 

প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেতে জলধার। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ। . 
নামের সহিতে প্রাণ কৈল উতক্রামণ। 


ভক্তের বাঁদন। পুর্ণ করিলেন । কিন্তু ভক্ত বিরহও তাহাকে আফুল করিস] 
তুলিল। প্রভু ভক্ত হরিদাসের দেহ ক্রোড়ে লইয়া বিহ্বল গ্াঁথে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। সর্ব ভক্তগণও তৎসঙ্গে মিলিত হইয়া! পুনরায় নৃত্য কীর্ভনারস্ত 
করিলেন। অনস্তর নৃত্য কীর্তন করিতে করিতে হরিদাসকে লইয়া সমাধিস্থ 
করিবার জন্য সকলে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। প্রভু হরিদাসকে সমুদ্র জলে 
নান করাইয়া কহিলেন, ভক্ত সম্মিলনে সমুদ্র আজ মহা তীর্ঘে পরিণত হইল । 
সকল ভক্তগণ হরিদাসের পাঁদোদক লইয়া পান ফরিলেন। অনস্তর যখ! 
হরিদাসকে সমাধিস্থ করা হইল। প্রতু স্বয়ং সমাধিতে বালুকা প্রদান করি- 
লেন। সমাপি বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। অহো 
হরিদাসের কি সৌভাগ্য |! অনস্তর সমুদ্রে সানাদি করিয়া সকলে বাপায় 
প্রত্যাগমন করিলেন । অনস্তর হরিদাসের মহোৎসবের দিন প্রভু এয়ং ভিক্ষ!1 
করিয়া সকলকে প্রস।দ বিতরণের মনস্থ করিলে, স্বরূপ গোসাঞ্ীী তাহাতে 
বাধাদিয় বছ প্রসাদাদি প্রভুর সম্মুধে উপস্থিত করিলেন । গরভু স্বয়ং শ্রীহস্তে 
সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। মরি মরিকি অপূর্ব্ব ভক্ত বাৎসল্য ! 
অদ্যাপিও সমুদ্রের সন্নিকটে হরিদ!সের পবিত্র সমাধি অক্ষত ভাবে রহিয়। 
ভক্তহৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভক্ত বাৎসল্য ও হুরিদাসের মহিমা ঘোষণ! 
করিতেছে । আমরাও ভক্ত প্রবর হরিদাসের পবিত্র চরণে প্রতি পূর্বক 
বিদায় গ্রহণ করিলাম । 


শ্রীমতী নগেন্্রবাল। দাসী । 


২২২ পন্থা] [আশ্বিন ' 
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রকি উজার 


মন্তব্য । 





৪১৫৪ 
পপ গলে মুখে যাহা আসে তাহাই বলে, তাই বলিয়৷ জগতের লোক ত 


আর প।গল হয় নাই যে তাহার সকল কথাই শুনিবে; গার পাগল যখন যা বলে 
সে কিছু লোককে গুনাইবাঁর জন্ঠ বলে না, সে আপনার মনে প্রলাপ বকে; 
তাছার কথায় কেহ কর্ণপাত করুক বা না করুক তাহাতে তাহার ভক্ষেপ 
থাকে না) তবে যদি সহসা তাহার কোন কথা কাহারও কাণের ভিতর দিয়া 
আণে প্রবেশ করে তাহ! হইলে তিনি যত বড়ই জ্ঞানী হউন না কেন, তাহাকে 





বান! 


১১৩১৭ পাঁগলের প্রলাঁপ। ২২ 


প(গল করিয়! তুপিবেই তুলিবে। কারণ পাগলীমায়ের সকল ছেলেরই হৃদয়ে 
পাগলের ছিট্‌ু অপরিস্ক'ট ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, স্থযোগ পাইলেই তাহা 
গ্রকার্শ হইয়। পড়িবে। নিজের ইচ্ছায় কেহ কখন ত পাগণ হয় না এবং 
হইতেও পারে না, পাগলেই মাস্থষকে পাগল করিয়! তুলে সেই ভয়ে “পাগ- 
লের প্রলাপ '* এতদিন অপ্রকাশিত ছিল কিন্তু পাগলের মুখে বেশী দিন আর 
হাত চাপিয়া রাখা চলিল ন1। 

প্রকাশক । 


(১) 

"বত এ জনমে বড়ই ছঃখ রহিয়। গেল, যে চোর মুখধানি একবারও 
ভাল করিয়া দেখ! হইল ন17 যতবারই দেখি, দেখিয়। আর আশ মিটিল না। 
যতই দেখি ততই মনে হয় বুঝি ভাল করিয়া দেখ। হইল না, আর একবার 
যেন একটু ভাল করিয়| দেখিলে ভাল হইত। দয়াময়ি মা! তুই কত লোকের 
কত কামন!| পূর্ণ করিস্‌ মা, আমার এই বাঞ্চ পূর্ণ করিস্‌ যেন ইহজীবনে 
অস্ততঃ একধাঁরও তোর মুখখানি প্রাণ ভরিয়া! দেখিতে পাই, তাহলে আমার 
মরিয়াও সখ, নতুবা আমার জীবন মরণ ছুইই সমান । 

(২) 
পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ম।গে! মনের 
মরণ হয় না কেন? মন পাপ করিবে, করাইবে, অনুতাপ অনলে দিবানিশি 
পুড়িবে, জগৎকে পোঁড়াইবে তবু মরিবে না। মনের মরণ হইলে বাঁচি, 
উহার সঙ্গে আর জড়িত থাকিতে পারি না; হৃদয় ছারখার হুইপ, প্রাণ বিষময় 
হুইয়। উঠিল, মা দয়াময়ি ! একবার চাহিয়া দেখ। 
(৩) 
ভোলানাথ ধাঁর চরণ ধূল! পাইয়! কালকুট হলাঁহলের জালা ভুপিয়াছেন, 
ভে।লা মন! তুমি সেই চরণ ভূপেও ভাবিলে না, তবে ভবের জালা তুলিরে 


কিরপে ? 
€ ৪ ) 


উদযেনুখ রবির আরক্তিম মুখছবি দেখিলে, দয়।ময়ি মার চরণ কমলের 


1১4২ - ই ্ / হ না না . 
রহ প । চু 8৭৭4 ৪ পু তি ৭ 
ন্‌ চল চা ৩ সি ঃ 
লও এক ১ চে 
লি তাও ॥ + স্‌ রঃ ন্‌ হ সু দা, 
্ ॥ ও % ৮ ্ র্‌. 


_সৌনদধ্যরাগ হয়ে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই জগতেনন লোক প্রভার উঠ 
| ০৪ সর্যাদেবকে প্রণাম করে। 
(৫). | 
গুয়ে মাছিগুলি দেখিতে বড় স্থন্দর ; কিন্তু হিঃ সন্দেশতোদী মক্ষিকার 
রূপ নাই; সেইরূপ সাধক ভক্তের বাহিক চাঁকচিক্য নাই, তাহার দেহ ছাই 
পাশ মাথা, আর যাহার। সংসারের পুরীষাসক্ত তাহ!রাই সৌন্দর্য্যের অন্ত 
লালায়িত। 
(৬) 
ঘড়ির প্রত্যেক ঘরে ছোট কাঁটাটা প্রত্যহ ছুইবাঁর আইসে। সেইরূপ 
প্রত্যেক মানবের জীবনে সুখ হুঃখ যে একবার আসিয়াই ক্ষান্ত হইবে এমন 
নহে, ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ লাসিবে। এ কলের এই মজ|। 
€( ৭ ) 
অনেক সনয় ক!ণে কলম গু'ঞ্িয়া আমর! চারিদিক খুঁজিয়া মরি; সহস! 
কাঁণে হাত পড়িলে ব| কেহ দেখাইয়া দিলে আমর? মনে মনে কিরূপ লজ্জিত 
হই তাহ। বোধ হয় অনেকেই বুঝেন। আমাদের হৃদয়ধনকে হৃদয়ে পুরিয়া 
রাখিয়। আমরা সংসারময় হাঁতড়াইয়! বেড়াই, পরিশেষে যখন মনে হয় যে 
তিনি ত আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন বা যখন কেহ চক্ষে আহুল দিয়া 
দেখাইয়া দেয় তখন আমাদের লজ্জায় আর মুখ দেখাইবার যো থাকে না। 
(৮) * 
একথও অঙ্গারে (0815০750100) বৈদ্যুতিক তেজ ( [15061010 ) 
প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা শুভ্র ও সমুজ্জল ( 11)021706501)1 ) করিয়! 
তুলে, তখন তাহার দীপ্তিতে দশদিক সমুস্ভাসিত হয়। আমাদের হৃদয় পাপা- 
নলে পুড়িয়া অঙ্গার হইলেও তাহ! ভগবং প্রেম তড়িংস্পর্শে নিমেষের মব্যে_ 
স্বর্গীয় সৌন্দর্যে (লতে থাকে ও তাহার আভায় দশদিক প্রভাসিত হয়। 
(৯ ) 
তোপের সহিত মিলান থাকিলে সব ঘড়িই এক রকম চলে ও এক সময়ে 
বাজে | সেইরূপ দয়াময্বের অভি প্রায় ও আাদেশমত কার্ধ্য করিলে সকলেই 
লষভাবাপয় হন। 


১৬৩৭] পাগলের প্রলাপ। ২২৫ 


(১০ ) 
সহযাত্রী পথিকগণের ভিতর পরস্পর" পরস্পরের প্রতি যে সহানুভূতি ও 
সহৃদয় তা! দৃষ্টি হয় তাহার স্বাভাবিক কারণ তাহাদের সকলেরই গন্তব্যের দিকে 


লক্ষ্য | তবে কেন এই ভবধাত্রার পণিক মাঁনবগণ লক্ষ্যত্র্ট হইয়া পরস্পর . 


বিবাদ করে তাহা ত বলিতে পারি না। ইহ! নিতান্ত অন্থাভাবিক ও পরি- 
তাপজনক। 


(১১ ( 


ফল পাকিলে তাহাতে রং ধরে, সেইরূপ গদয় পরিপক হইলে তাহাতে 
অনুরাগ জন্মে । কাচা বেলায় রং ধরিলে ভিতর মিষ্টি হয় না। 
(১২ 9 


একটী লৌহদ গুকে পিটিয়া সরু তার করিলে ওুপে হাতা হইতে সুর নির্গত 
হয় সেইরূপ স্থল মনকে পিটিয়! স্থক্ম করিতে পাধি'ল তবে হৃদ্য়তম্ী বাজিয়া 
উঠিবে নতুবা সেই অপূর্ব মঙ্গীত শ্রবণে চিরবঞ্চিত ধাঁকিবে। 
(১৩) 


আতসবাজী ব্নাত্রে অতি স্থন্দর দেখায় কিন্তু দিনমণির উদয়ে তাহার 
জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না তখন তাহ! ধূম ধুসরিত হয়। আমাদের হৃদয়ও 
যতদিন মাজা তিমিরাঁচ্ছন্ন থাকিবে ততদিন এ ভবের বাজী সকলেই সুন্দর ও 
উজ্জল দেখাইবে কিন্তু চৈতন্তের বিকাশে সে সমস্তই নিশ্রভ ও বিলীন হইয় 
যায়। 
(১৪ ) 


পৃথিবীর বেখানে খুঁড়িবে সেইখাঁনেই দেখিবে যে সমস্ত জলই এক সম- 
তলে রহিয়াছে যেখাঁনে ব। আপাততঃ নাই বিজ্ঞানবিৎ প্ডিতেরা বলেন 
তথায় একসমতলবর্তী হইতে প্রবণতা রহিয়াছে । উপরের উচু নীচুতে কিছু 
আসে বায় না ভিতরে. চিরকাল অভিন্ন ভাবে রহিয়াছে । সেইরূপ মানব 
হৃদয়ের অস্তস্থল খুঁড়িয়া দেখ সমস্তই একভাবে রহিয়াছে সকলেই এক উপা- 
দানে গঠিত, এক প্রাণে জন্ুপ্রাণিত, এক জীবনীশক্তিতে পরিচালিত, এক 


নিয়মের বীতৃত্ত। বাহিরের ছোট বড় কোনও কাজের নয়। 
৪ 


২২৬ পম্থা।  - [আশ্বিন । 


(১৫). 
দয়ময়। সর্পের মন্তকে মণি, পঞ্কিল সরোঁবরে পন্প, কণ্টকিত পললবে 


ফুল, এসব দেখিয়। তুমি ষে পাপীর হৃদয়ে আসিবে ন ইহা! বিশ্বাস হয় না। 
(১৬) 
সকল রকম তরকারিগ মলা দিয়। ব্যপ্রন রাঁধিলে তাহাতে লবণ না 
থাকিলে তাহার যেমন কোন আঙাদন হয় না, সেইরূপ ইহসংসারে সহ 
স্বখসম্পদ থাকিলেও ভগবত প্রেম সংস্পর্শ বিন! সকপি বিস্বাহু হয়। 
(১৭) 
ঠাদের দিকে চাহিয়! চলিতে থাক চাদও তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে, স্থির 
হইয়। ধ্াড়াইয়। থাক সেও স্থির থাকিবে । সেইরূপ ভগবানের মুখপানে 
চাহিয়া সংনারের কার্ধ্য কর তিনিও তোমার সহিত কা্ক্ষেত্রে নামিবেন ও 
তোঁসার সহায়তা করিবেন আবু তুমি স্থির থাকিলে তিনিও নিশ্চিন্ত 
থাঁকিবেন । 
(১৮) 
গীধ। আস্তাকুড়ে চরিয়া বেড়ায়, যা” তা” অপবিত্র জিনিষ খায় কিন্তু উহার 
 ছুগ্ধ নাকি শুনিয়াছি বড় উপকারী ও পুষ্টীকর। দয়াময়! তোমার এই সংসারের 
আন্তাকুছে যে সব গাধা চরিয়া বেড়ায় ও পাপের পুতিগন্ধময় আবর্জনা রাশি 
খাইয়। প্রাণ ধারণ করে তাহাদের ভিতর হইতেও বুঝি এরূপ কিছু না কিছু 
ভাল সামগ্রী বাহির করিস্কা লইবার তোমার অভিপ্রায় আছে। 
(১৯) 
দয়াময়! তোমার সংসার যেন নান্খেতাই, ইহাতে সুজি আছে, 
চিনি আছে, ঘি আছ, মরিচ আছে, মসলা! আছে কিন্তু জল নাই কট্‌ কট 
গরম! ইহাতে সুখ. আছে, সম্পদ আছে, প্রশবর্ধ্য আছে সবই আছে কিন্তু 
শান্তি নাই বলিয়া শুষ্ক কাষ্টের সায় কঠিন ও করুশ বোধ হয়। 
৬ ২০ ) 


অমৃত পিতলের পাত্রে রাখিলে তাহ! বিরু ও কলঙ্কিত হয্ন। প্রেমামৃত ও 
:. তক্রপ অপাত্রে (এই সংসারে ) সন্ত হইলে তাহাঁ কলঙ্কিত ও বিশ্বাছ হয়। 
বদি প্রেমের স্বাভাবিক স্বর্গীয় মধুরিম। আন্বাদন করিতে হৃদয়ে সাণ থাকে 


১৩৯৭. পগলের প্রলাপ । ২২৯ 


তাহা হইলে সেই প্রেমময় হৃদয়েশের সহিত প্রেম করিও, তিনিই বিশুদ্ধ 
প্রেমের একমাত্র আধার ও উৎন। | 
(২৯) 
নারিকেল কচিবেলাঁক্ধ জল পূর্ণ থাকে, ক্রমে য ঝুনো হইতে থাকে ততই 
তাহার জ্ল শুখাইয়। শাষে পরিণত হয়, অবশেষে কালে তাহা শুষ্ক খড়,লি 
হইয়া যায়। আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ) বাল্যে, তাহা নৈবর্শিক প্রেমবাঁরি 
পরিপূর্ণ থাকে, ক্রমশঃ আমরা যত বড় হই ততই আমাদের হৃদয়ের গ্রেমরস 
শুকাইয়া তাহ। ঝুনে। হুইয়া আলে ও সংসারের বিচিত্র পরিণাঁম ঘশে তাহ 
বিশুষ্ষ খড়ি হয়, তখন তাহাতে একবিন্দুও প্রেম থাকে না। 
(২২) 
রেলগাড়ী চপিয়। যায়, ষাহার ঘেখানে উঠিতে বা নামিতে হইবে সে 
লেখানে উঠে বা নামে। কালবপ কলেরগাড়ীও ছুটিয়া চলিয়াছে, যখন 
ঘেখানে যাহার সময় উপস্থিত হম সে তখনই সেখানে জন্মায় বা মরে। 
(২৩) 
পাজার ছড়ের ইট পুড়ে না, ভিঙরের ইট পুড়িমা ঝামা হইয়। গেলেও 
পঁজার বাহিরের ইট কীচা থাকে। প্ররুত মহত্ব্যক্তিরও তদ্রপ হৃদয় 


হঃংখানলে পুড়িয়! ছাই হইলেও তিনি বাহিরে সদাই প্রসন্ন বদন।। 
€২৪) 


অস্তঃসলিলা ফন্তনদীর উপরিভাগ উত্তপ্ত বাঁলুকাময় কিস্তু একটু খুড়িলেই 
হচ্ছ সগিগ্ধ স্বশীতল সলিল প্রবাহ দেখিতে পাইবে। আগাদের হৃদয়ও সংসারের 
সংস্পর্শে উপরিভাগে সেইরূপ বালুকাময় মরু হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার 
অন্তস্তলে স্থুবিনল প্রেমবারি নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে, অতি অল্প খুড়িলেই 
ছুই এক স্তর নিয়ে তাহ! পরিপ্ক্ষিত হুয়। 

(২৫) 

ভগবানের অব্যক্ত লীলা মাছ।ত্স প্রচার করিতে জগতে অনেক নির্বাক 
প্রচারক আছে। পর্বত, প্রত্রবণ, আোতপ্বিনী, বিটপীশ্রেনী, তারকারাঁজী, 
মেঘমালা, রবিশশী-_-ইহারা অনন্তকাল ধরিয্বা প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম কি এক 
মধুর অনির্বচনীয় তাঁবে প্রকাশ করিতেছে! তাহা, ইছাদের এক একটি শত 
দৃধত বাগী গরচারকের বাঁকৃপট্ন্বাকে উপহাঁন করি.ডছে। 


রা পন্থা । [ আশ্বিন। 


(২৬) 


পর্বতের উপর হইতে নিয়ে দৃষ্টীপাত করিলে নীচের ঘর বাড়ী, গাছ পালা, 
গথ ঘাট, নদ নদীও যাবতীয় বস্ত চিত্রপটে অঙ্কিত দৃশ্তের স্তাঁয় প্রতীয়মান হয়, 
তখন তাহাদের বস্তগত সত্বায় সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার যে বাস্তবিক 
বিগ্যষান রহিয়াছে তখন তাহ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সেইরূপ অধ্যাত্ম 
জগতের উচ্স্তরে উঠিলে জগত প্রপঞ্চ সকলেই অলীক ও অমূলক বলিয়। 
বোধ হয়, এ বিশ্ব সংসারের বস্তুগত অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়। যায় ও 
তখন তাহা আলেখ্যলিখিত বা স্বগ্নদৃষ্ট দৃশ্তের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ফলতঃ 
ধর্্জগতে একটু উচুতে না উঠিলে ভবের ভূর ভাঙ্গিবে না, এজগতের মিথ্যাত্ব 
উপলব্ধি হইবে না, মাঁয়৷ মোহ ভ্রম প্রমাদ অপসারিত হইবে না 
(২৭) 
চন্দ্র পৃথিবীর নিকটস্থ হইলে পৃথিবীর জলরাশি যুগপৎ উছলিয়! উঠে ও 
সমুদ্রের জল:বদ্ধিত, স্ফীত ও উচ্ছ,স্তি হইয়া সমস্ত নদীতে জোয়ার উৎপাদন 
করে। সেই প্রেমময় পুর্ণচন্ত্রও আমাদের হৃদয়ের সন্নিহিত হইলে (অর্থাৎ 
তাহার" সান্নিধ্য আমন নম্যক হদরঙপগম করিতে পারিলে ) আমাদের হৃদয়ের 
সমগ্র প্রেমরাশি সহসা উচ্ছ,সিত হয় ও নিমেষের মধ্যে দেহের বাধ ভানগিয়া 
সেই গ্রেমোচ্ছাস বিধত্রন্ষাণ্ডে প্লাবিত করিয়া ফেলে । 
(২৮) 


'গুয়ে মাছি গুলা সদাই ভেন্‌ ভেন্‌ করে বেড়ায়, কিন্তু মৌমাছি নিঃসাড়ে 
বঙিয়। মধুখায়; সেইরূপ সংসারের পুরীষানক্ত জীব সদাই হৈ চৈ করিয়৷ বেড়ায় 
ভগবৎপ্রেমিকের মুখে কথাটা নাই তাহার মন মধুকর নীরবে সেই প্রেমময়ের 
পা্দপন্মে.বসিয়া মকরন্দ পাঁন করে, আর.নড়িতে চায় না। 

(২৯) 
_ একটা ছোট ব্রণের'যাতন। বড় ফোড়ার যাতনার চেয়ে ঢের বেণী বোধ হয়, 
ংসারী মানব তাই সেই প্রেমময়ের চির বিচ্ছেদ যাতন! ভুলিয়া থাকিতে 
পারে কিন্ত কোন পর্থিব প্রিক্নসামগ্রীর ক্ষণিক বিরহ তাহার পক্ষে তীর ও অসম 
হইয়া উঠে। দমাময়! তুমি যাহাদের মর্দস্থানে নিবদ্ধ আছ তাহার! সদাই 
আতঙ্কে জাডুষ্ট হই থাকে ? তুমি নড়িলে চটিদলই মাহলায় তহাদের প্রাণ 


১৩০৭] একটি স্বপ্ন । ; ২২৯. 


বাহির হইয়া যায়। তেমাকে হৃদয়ে গাখিয়া র1ধিয়াও তাহাদের স্বস্তি নাই, 
সর্বদ! ভয় পাছে তুমি পরিত্যাগ করিয়া! পালাও। 
- (৩০) 

শুর্য্যের বিশুদ্ধ শুত্রংজ্যাতি তিনপলে কাচের (চ7197)) ভিতর দিয় 
প্রতিভাত হইলে লাল নীল নান! রঙ্গের দেখায়; সেইবূপ পরধঞঙ্গের বিমল 
বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ সন্ব রঞ্জো তমোময়ী প্রিজ্মের ভিতর দিয়া গ্রতিভাসিত হইয়া 
বিবিধ রঙ্গে রজিত দেখায়। 

শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এলি স্গ্প? 








শ্সীঁমি যে, ছুই দ্রিনের জন্য এখানে আসিয়াছি তাহা বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছি। আগে, ঠিক বুঝিতাম না। দেহতরু তখন অইল ছিল, এখন 
ছুই একটা ঝাপৃট। খাইয়।, সে ঘোর ভাগ্িয়াছে। সেই জন্য সাবধান হইতে 
খুবই ইচ্ছা; কিন্ত কাজে আসে কৈ ? ভবিষ্যতে যদি হয়। 

“আমি? জিনিষটি কি জানিবার বড় ঝৌক হইয়াছিল। ভার্বিন তত্বের 
ভালোচনায় দর্শনের ঘটত্ব পটত্বের ঘন অন্ধকারে আমার ন্যায় বুদ্ধিমানের 
কোন ফল হয় নাই। বাল্য কালে টোলের ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট শুনিয়! 
ছিলাম আমি, কর্তী। ডাক্তারি পড়িবার সময় ব্যাকরণের সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত 
হইল আগি ক্রিয়া হইলাম । তিনটি যন্ত্রের ক্রিয়াই আমি | এ তিনটির মধ্যে 
আ।বর একটিই প্রধান। মোট কথা শেষ বুঝিলাম, দেহ ভাণ্ড বা আধার। 
ভাগের মধ্যস্থিত জিনিষের চীকচিক্য করিতে হইলে, ভাগের পাৰিপাট্য 
প্রয়োজন হয় না। জিনিষ মাঁজা ঘসা করিব কিরূপে ? ঠিক্‌ হইল। মন, 
বাহজগৎ ও অন্তর্জগৎ এই ছুইয়ের মধ্যে যোজক। দেবতাদের যেমন অনল 
ঠাকুর, হোমের দ্বৃতট। চরুটা! অন্যন্তঠ উপক্রণটা দেবতাদের বহিয়! লইয়া 
দেন; ক্তেমণি মন এই প্বলাহি'সর িনিধ ভিনরে লইয়! গিয়া, ভিতর 


হত . শন্থা। [আশ্িন | 


£" অধিবাঁপীকে দেয়। এই মনের মহিত তালবাঁপা করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি 
হয়। পতঙ্জপির উপদেশ মনে হওয়ায় দ্র করিলাম, কৌশলে মনকে বশ 
করিবার যোগই একমাত্র উপায়। তন্ময় হইয়। জপে দিদ্ধি তগ্ট্রের মত $-- 
প্জপ[ৎ লিদ্ধি জপাং সিদ্ধি জপাৎ দিদ্ধিরস্ংশয়ঃ |? 

গুরুদেবকে ধরিয়। জপবিধি গ্রহণ করিলীম। কিছু দিন পরে ভাবিলাষ, 
যদি এই রকম জপে সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে ধাহার! এই রকমের জাপক, (উদ্ধার 
হওয়। দুরের কথ! )1একটা৷ ইন্ত্রিয়ও জয় করিতে পারে না কেন ? তবে নিশ্চয়ই 
জপের প্রকার অন্ত রূপ আছে, যাহা সাধারণ্যে অপ্রকাশিত লুক্কায়িত, এই 
বিষয় শিক্ষা পাইবার বহু চেষ্টা! করিয়া, বু গ্রস্থাদি দর্শন করিয়াও বিফল হই- 
লাম । অগত্যা ভবিষ্যতের জন্য রাখিলাম। অবশ; সকলেই, বর্তমানে অকৃত- 
কার্ধ্য হইলে এ্ররূপ পথই আশ্রয় করেন। তবে আমার চেষ্টা চিন্তা তাহার 
জন্ত সর্বদ। নিযুক্ত থাকিল। 

প্লোকে আগে শয়ন করে, তবে নিদ্রা যায়, আমার কিন্তু বিপরীত, আগে 
ঘুমাই, পরে শয়ন করি। এ পর্যন্ত কেহ কখনও রাত্রি মধ্যে আর সাড়। শব্ধ 
পায় না। পাছে তুমি, স্বপ্র লঘু নিদ্রার কারণ বল, এই জন্, এই ঘুমের খপর 
দিয়া রাখিলাম। 


শাস্তমুন্তি অতি রমণীয় কাস্তি কোন এক মহাত্মার সহিত কোথায় যাই- 
তেছি। কোথায় কেন যাঁইতেছি--তাহা1 জানি না। অগ্রগামী মহাম্মীকে 
আমার চিরপরিচিত বোঁধ হইলেও ঠিক চিনিতে পরিতেছি না । যেন কেহ, 
মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছে । কতদেশ, কত স্থান অতিক্রম করিয়া যাঁইতেছি তাহার 
ইয়ত্ব। নাই। ক্রেমে একটি অভিনব অতিস্থন্দর দেশে উপনীত। যাইতেছি, 
»-ছটাৎ দেখিলাম, সশ্ুধে একটা সুউচ্চ রজতশুত্র পর্বত । পর্বতটি নানাবিধ 
 স্ুক্ষে সমাচ্ছন্ন। কত্ত লতায় সুগন্ধ কুসুম বিকশিত হইয়া, মধুকরদিগকে 
আ[তথখ্যের জন্ত ডাকিতেছে। আর আমাদের সেখানে যাইবার ক্ষমতা লাই 
দেখিয়া, সমীরণ দ্বারা ধীর গভিতে আমাদের নিকট পাঁঠাইয়। দিতেছে । . 

(হন অগ্ত যাহাদের পরম্পর শক্রতা স্ব।ংভাবসিদ্ধ তাহারা, একত্র বিচপ্ধ 
.ক্করিতেছে। মধুরের গলদেশে সর্পনৃত্য, কেশরীর হস্তীস্তপ্ডে আরোহণ ও 
হুস্তী কর্তৃক উত্তোরন প্রতৃত্তি দেখিয়া, বড়ই বিশ্মিত ও আনন্দিত হইলাম, 


হ 
ক রখ 


কিনা] একটিন্বপ্র। ২৩৯. 


মোট কথ স্থানটি দেখিনা মন পবিত্র হইল। ফুল্লাস্তঃকরণে পর্বতেরও সেই 
গানের মনোহর শোভা দেখিতে লাগিলাম। 


রঃ শি গা রঃ ক 


পট পরিবর্তনের ন্যায় হটাৎ প্রকৃতির মূর্তি, পরিবর্তিত হইল। ঙ্গে 
মোহিনী মূর্তির পরিবর্তে অকন্মাৎ প্রলয়ঙ্করী মূর্তি। এদৃশ্ত কেন? পর্বতের 
গ্রকাণ্ড প্রকাঁও বৃক্ষ সকল মড় মড় করিয়! ভাগগিয়৷ পড়িতেছে গাছের পাঁখী, 
পর্বতের পশু, উপত্যকার প্রাণী, অধিত্যকার শ্বাপদ, ভয়ে ছুটিল। প্রবল 
ঝটিক1। চতুর্দিকের জীব কুলের ভীষণ ভীমরব, দ্রুত ধাবনের উচ্চ শব, 
বৃক্ষ পতনের বিপুল ভয়ঙ্কর শব্ে, আর ভয়ঙ্কর হইল। ঝটিকার প্রারস্তেই, 
সেই লৌম্য মুর্তি হাওয়ায় মিশিয়াছেন ৷ হটাৎ একটী ঝাপটে, আমায় 
কোথায় ল্টয়া গেল। আমি চেতন! হারাইয়া, সেই ঝাপটের সঙ্গে কোণায় 
যাইলাম জানিন1 | 


ক ৪ ক প 


প্রায় অর্ধঘণ্টা৷ অভীত হইয়াছে । কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলাম, কতক্ষণ 
প্রকৃতির সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত, জীবকুলকে সংত্রার্গিত করিয়াছিল, বলিতে 
পারি না চেতন পাইয়া! চক্ষু উন্মীলন করিয়াই দেখি মুষল ধারে বৃষ্টি। 
ধারা এক একটী গোগার মত। গায়ে যেন শেল আঘাত হইতেছে। জলে 
বিপন্ন হইয়া ছুটীতেছি কত দুর যাইব । দৌড়িতে দৌড়েতে দেখি এক 
প্রকাণ্ড নদী। এরূপ নদী জীবনে দেখি নাই। | 
কেহ দেখিয়াছে বপিয়াও বোধ হয় না। এত বেগ এরূপ তরঙ্গ এমন 
ভীষণ আবর্ত ষেন পাত।ল পর্যন্ত সুড়ঙ্গ সৌ সৌ শবে চতুর্দিকে ধ্বনিত দেখিয়। 
স্তম্তিত। ছুইদিক হইতে ছুইটী ভীষণ তরঙ্গ জিগীষু মল্লের স্তায় আসিয়। ভয়ঙ্কর 
আঘাতে চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া, চঠুর্দিকে ছড়াই পড়িতেছে। আর আ্রোতের বেগ 
 অবর্ণনীয়--বাম্পীয়্ শকট .হইতেও ভ্রুত-_অপূর্ব শুত্র ফেণরাশি --যেন সীধু- 
দের হৃদয় খণ্ড খণ্ড হুইয়া, ৬৪৮ যোজন অতিক্রম করিতেছে | 


জল খানিযাছে। আমি, লেই নদীর সৈকতে বসির সেই আশ্চর্য্য 
ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছি। শোতে, কত কি ভাসিয়। আমিতেছে--দেখি- 


২৩২ পন্থ(। [ আশ্বিন । 


তেছি। যাহা আসিতেছে, তাহা নিমেষ মধ্যে দৃষ্টি বহিভূর্তি হইয়া যাই- 
তেছে। এইরুপে কত আশ্চর্ধ্য জন্ত, কত বৃক্ষ, কত অভিনব জিনিষ দেখি- 
লাম । 

একদৃষ্টে নদীর প্রতি তাঁকাইয়া! আছি। দেখিলাম, অতিবেগে সেই 
বিপুলবক্ষ নদীর মব্য দিয় ফেণের উপহ, একটা স্ুবৃহৎ অক্ষর,--যেন কেহ 


তখন লিখিয়াছে ---বিছ্যৎবেগে ছুটিয়। গেল। পলক মধ্যে দেখিয়। 
লইলাম, অক্ষরটি * স৮ আবার দ্বিতীয় তরঙ্গ, না মিলাইতে 


মিলাইতেই সমস্থত্র পাতে--« ম$ঠ নক্ষত্র বেগে চলিয়| গেল। পর 
তরঙ্গে, কিছু মন্দগতিতে দেখি “ক? ৮ একব'র ডুবিতেছে একবার উঠি- 
তেছে এই অবস্থায় ছুটিল পরে “ত” ক্ষিপ্র গতিতে নদীর উপর 
আবার তখনি দেখি *ম্যা” তালে তালে ভাসিতে ভাসিতে, 
পর তরঙ্গে টা অজ? 
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এই কয়টি এত বেগে প্রবল স্রোতে ভাসিয়। গেল; যে কোন অক্ষরের পর 
কি দেখিক্াচি, তাহাও মনে রাখিতে পারিলাম না। এই বিষয় ভাবিব অমনি 
দেখি, যেন কে একখানি স্থুবৃহৎ পুস্তকের পাতা ভাপাইয় দিয়াছে। নদীর 
বিপুল বপুত সমুদয় জুড়িয়াছে। প্রথম, বড় অক্ষরে, “জপ” “জপ” “জপ” 
এই তিনটি কথা। দেখিলাম, জপের যাহা কিছু অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য, গুহা, 
মনুষ্যের নিক ছুশ্রাপ্য অথচ সুবোধ্য জপনিয়ম, পুর্ববক্রিয়া, পরক্রিয়া। 
সমকাল ক্রিয়!, বিসর্জন বিধি, নিষেধ বিধি, কত কি, যাহা এত দিবস তন্ন 
তন্ন করিয়। খুজিনাও পাইনাই) অগ্য তাহাই দেখিয়। হৃদয়ে, আনন্দ রসে 
আপ্ল-ত হইল, মন প্রসন্ন হইল। অতি নিবিষ্ট চিন্তে পড়িতেছি এমন সময় 
: (আমারই ছর্ডাগ্য ) একট। প্রকাণ্ড ঢে উজ্।সিয়া৷ কাগজ খানি টুকরা! টুকরা 
করিয়া ফেগিল! আনার বহুদিনের সাধের ধন, পাইয়া হারাইলাম বলিয়া 


১৩০৭ একটি স্বপ্ন | হও টি 


. কাদিতে লগিলাঁম; কিন্ত অবপর অতি মল্প। আবার দেখি, লদীর লিকি 
অংশ জুড়িয়।, সংহত ফেণ--যেন একটা বড় শরতের মেঘ নীল আকাশে 
ভাপিয়৷ যাইতেছে ছেলেদের দাগ! দিবার অক্ষরে লেখা-_ 


দ্বা স্থুপর্ণ সযুজ! সখায়! 
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বন্তয 
নশ্নন্নন্তে(হভিচাঁক শীতি ॥ 


দেখিয়াই বুঝিল!ন, শেতাখতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের সেই জীন্‌ 
পরমাত্ম তত্ব টুকু। জানিতে পারিলাম-মন কি, আত্ম! কি, শরীর কি, 
প্রভৃতি আমর মনঃ কল্িত গ্রর্সের উত্তর। তাহা, উঠিয়াই ডুবিল। অন্য 
কিছুর আশায় তাকাইয়। থকিল।ম। অর্দঘণ্টা হইল কিছুই নাই। আশায় 
চাহিয়া থাকিলাম। | 

দৃষ্টি অন্ত দিকে গেল, বহু দুরে সেই ধবল পর্বতটিকে দেখিতে পাইলান 
আর দেখিলাম তাহী হইতেই নদটী প্রবাহিত হইতেছে নির্গমস্থলে, একটি 


প্রকাণ্ড মেঘম্পশী ত্রিশূল প্রোথিত। সেই প্রোথিত ত্রিশূলের মধ্য ফলকে 
লিখিত আছে-_ 


*্ন্লিদীস্নদ্দীনত 


তাহার নিষ্নে বিস্তার বিহীন লঙ্ব! একটা লৌহ ফলকে যেন উহার অর্থ. 
লিখিত আঁছে-- 


“হ] প্রাপরতিপরম্পরাবারৎ নরাধাদাৎমি। 


আমি ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিল।ম,-_-বে নদী নররূপে দলজন্তদিগকে সেই 
পরপু রষরূপ পারাবার প্রাপ্ত করায়। 


তিশুলের মধ্যষলকে শ্বেত, দক্ষণ ২য় নীল, বাম *্য় রক্ত বর্ণেরঠ মধ্য মা 
€ : 


শপ শা 


হওক পন্থা। . . [আশ্বিন 


'িক্কিত, দ ২য়: অ',বা ২য়উ। জাবাঁর একটী গ্রণবে, তিনটি বেষ্টিত। | 
নিয়স্থ চিত্রে কিছু অনুভূত হইবে। 


৯১ 





নল) (লাল ফলকে) *'অ” 

হল্ল ( রক্ত ফলকে )৪ উ”, বিদ্যানদী। «“ম” “অ” 
₹- ( শ্বেতফপকে)«“অ?”, 

৪ (« যা,পরম্পরাবারং প্রাপয়তি জীব্যাদীংসি' 


তখন যেন সব বুঝিতে পারিলাম 'জ্ঞানমিচ্ছেচ্চ শঙ্করাৎ মনে হইল। এই 
রূপ স্থির করিলাম--পর্বত _ কৈলাশ, ত্রিশূল _ অজগবন্ধনূ, সৌমমূর্তি _ গুরু- 
দেব এ সিদ্ধান্ত করিতেছি অমনি শয়ন গৃহের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া কে প্রবেশ 
করিয়া ডাকিল : “ওঠ, প্রভাত হইয়াছে, নব উদ্দিত দিবাকর করে প্রবুদ্ধ হও, 
গ্রভীত উপদেশ গ্রহণ কর।” চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, আমার কোন 
সহচর ৷ তিনি কত কি বলিলেন। আর আমিও তাহার বাজে কথার উত্তর 
দিতে দিতে, আমার অমূল্য স্বপ্রচির অনেক অমৃতময় উপদেশ ভুলিলাম। 


নমঃ শ্রীগুরবে শিবন্ষপিণে জ্ঞান্দাতরে সতীখরায়। 


প্ররামগতি বিগ্বাবিনোদ 


১৪৭1] আঁধ্যাক্বিক আখ্যায়িক1। ৩৫. 


আহ্বাত্ভিক্ষ আআঞ্ান্সিক্কা। £. ্‌ 
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5ক্তপ্রবর রাঁজযোগী মিথিলাধিপতি মহযি জনক-ধাহার চিত্ত 


»তত ব্রগে সমাহিত খাকিত--একদা জনৈক ব্রাঙ্ষণের উপর অত্যন্ত বিরক্ত 
হুইয়। তাহাকে নিজ রাজ্যের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজা! 
প্রদান করেন। প্র ব্রাঙ্গণ অত্যন্ত চতুর ছিল, কি প্রকারে এ আজ্ঞা হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে সে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। অনন্তর মনে 
মনে উপায় স্থিরিকৃত করিয়া নরাধিপ সমীপে উপনীত হইল এবং অতীব 
বিনীত ভাবে বলিল “মহিপতে আমার অপরাধ গুরুতর হইয়াছে এবং উহার 
দণ্ডও সমধিক হওয়! উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, জুতরাঁং আপনার আজ্জা- 
মুসারে আমি আপনার রাচ্যের অধিকার পরিত্যাগ করিয়। যাইবার জন্ত 
প্রস্তুত হইয়াছি। কিন্ত মহা আমার এফটী লিজ্ঞান্ত আছে সে জিজ্ঞান্ত 
এই ে, মহারাজের রাজ্য কত দূর বিস্তুত 1” এই প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ হইলেও 
জনককে চিস্তাকুলিত করিয়া তুলিল-যে হেতু এ বিষয় পুর্বে তাহার মনে 
কখনই উদ্দিত হয় নাই। এক্ষণে সেই নূতন পথে তাহার চিন্তা আ্োত প্রৰা- 
হিত হইলে -.তিনি সহুস! কিছুই ভাবিয়া! স্থির করিতে পাঁরিলেন না। অনন্তর 
বহক্ষণ চিন্তা করিয়া রাগ্ুধষি জনক অতীব বিনীত ভাবে ব্রাঙ্গণকে এইনপ 
বলিলেন !--” দ্বিজবর আপনার প্রশ্নে বাস্তবিকই আমার চক্ষুর হবার উনমুসত 
হইল। যে রাজ্য আমি এক্ষণে শাসন করিতেছি, ইহা পুর্বে যখন আমার 
পুর্ব্ব পুরুষগণের অধীনে ছিল তখন তাহারা আপনাদিগকে এ রাজ্যের অধি- 
কারী বলিয়া সাবন্তয করিতেন । কিন্তু তাহার! এক্ষণে কোথায় চলিয়া গিয়া জছন্য 
অথচ সে রাজা তাহাই রহিয়াছে । ফলতঃ এ রাক্য যে তাহাদের নহে তাহা 


২৩৬ পন্থা | [আশ্বিন | 


 সপ্রমান হইয়াছে। তবে আমিই বা কিরূপে বলিতে পারি যে এই ব্লাজ্যের 
গ্বামী আমি? ইহা নিশ্য় যে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্য বিলুপ্ন 
হইবে না, অথচ আমার স্বামীত্বের বিলোপ হইবে । অধিকস্ত আমার প্রজাগণ 
প্রত্যেকেই নিল্সে যে স্বাধিকৃতে ভূমিধণ্ডের অধিকারী বলিয়! স্থির করিয়] 
থাকে । আর যে ষে স্থানে আমার পুভ্রেরা বাস করিতেছে মে সকল স্থানেরই 
বা অধিকারী কিরূপে । ফলে ইহাতে এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে যে আমি এই 
রাজ্যের অধিকারী নহি। যে পধ্যন্ত আমি জীবিত থাকিব সে পর্যন্ত আমায় 
দেহের কীটাণু সকলও কি আপনাদিগকে উহার অধিকারী বলিয়া স্থির করিতে 
পারে না? আবার আমার মৃত্যুর পর এই দেহের অধিকারীত্ব সাব্যস্ত করি- 
বার জন্য শৃগাল ও কুক্কুর পরস্পরে বিবাদ করিবে । 

পুনশ্চ প্রথমতঃ আমি যেকে আমি স্বয়ংই: তাহ! বলিতে সম্পূণরূপে 
অপারগ । আমার এই দেহ, আমি নহি, মাংসও আমি নহি, শোণিত ও 
আমি নহি, অস্থি মর্জ। মন্তিষও আমি নহি, ইন্জ্রিযগণও আমি নহি, এবং 
মনও আমি নহি। তবেই বুঝ যাইতেছে যে আমি কিছুরই অধিকারী নহি; 
অধিক টি আমি যে কে তাহ1ও বাঁলতেই আমি অসমর্থ! স্থতরাং এ রাল্য 
হইতে আপনাকে বহিগ্বৃত করিয়া দিবার আজ্ঞ। দেওয়া আমার পক্ষে ধুৃষ্টত 
হঈয়াছিল। হে ছিজবর এই রাজ্যে যত দিন ইচ্ছা! তত দিন সুখে ও শ্চ্ছন্দে 
বাস করিতে থাকুন । 

রাজর্ধ জনকের 'যে সুমধুর ও জ্ঞানপূর্ণ বাক্যাবলী উপরে হিন্তস্ত হইল . 
আমর। যগ্ভপি তদনুসারে ধীর ও শান্ত ভাবে চিত্তা করিয়। কাধ্যে প্রবৃত্ত হই 
তাহ] হইলে সংসারী হইয়াও অনেক পরিমাণে সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত 
হইতে পারি । তাহা হইলে « ভামব ও তোমার +১ লইয়া জগতে এত বিবাদ' 
ও বিসম্বাদ্দ সংঘটিত হয় না। এবং এ জংসাবের অচিরস্থায়ী ভ্রীড়নকের 
অধীশ্বর হইবার ভন বাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সমস্ত জীবন ও 
শক্তির অপবায়ও করি না। তাহাহইলে আমাদের প্ররুত চক্ষু উন্মিলিত 
হয় এবং আমাদের জীবনের যে কি প্রক্কৃত উদেশ্ত তাহা বুঝিতে পারি এবং 
আমাদের প্রকৃত বর্তব্য বর্ম স্ংসাঁধনে অগ্রসর হইতে পারি । _ 


শ্ীঅধোরনাথ দত্ত । 
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বক্ষ ্মতগ্গা ভ্তাল্তত-স্মভ্হিলা। 
রি ্‌ 
বিশাখার উপাখ্যান । 





শ্র্ধ কোযাধ্যক্ষ, পুত্রবধুকে সন্গেহে আনীর্বাদ করিয়া, পরমদয়াল বুদ্ধের 


চরণে পতিত হুইর।1 পা৷ জড়াইক়্। ধরিলেন, ভ্শদচুগ্ধন করিয়া পরে তিণবার 
কাতর স্বরে বলিলেন “ঠাকুর, আমি মিগার 1৮ “ঠাকুর এতদিন জানিতাম 
না তোমাকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলে পরম পুরস্কার লাভ করা যায়। কিন্তু 
এখন জানিলাম আমি মুক্ত, আর আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।% 
“ধন্ত বধূমাতা ! তুমি আমার মঙ্গলের জন্য এইগৃহে শুভাগমন করিয়াছ। এখন 
জানিয়ছি দান করিলেই তাহার অতুপ পুরহ্কার আছে। সেইদিন ধন্য যে 
পিন বধূমাত। আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন 1৮ 

পরদিন বিশাখ! ভগবান্‌ সিদ্ধার্থকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করিলেন এবং সেই দিন 
তাহার শদেবী ও এ্র ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। তৎকাল হইতে শ্রীবুদ্ধ প্রধর্তীত 
ধর্মের জন্য তাহ।দের গৃহ অবারিতদ্বার ছিল। 

কোধাধ্যক্ষ ভাবিলেন, “আমার বধুমাতা মগলদায়িনী। আমি তাহাকে 
কোন উপহার দিব। আর বাস্তবিক তাহার বর্তমান মহালতা আববণী 
প্রত্যহ পরিধানের যোগ্য নহে। আমি একটা লঘুভার যুক্ত রত্বথচিত এ 
প্রকার পরিচ্ছদ প্রস্তত করিয়া দিব তাহ! হইলে বধূম[তা তাহা, দিনরাত্রি সর্ঝ 
সময়েই পরিধান করিয়া থাকিতে পারিবেন ।১, 

অনন্তর তিনি এক সহস্র মূল্যের একটা সুমক্থণ আবরণী নির্মাণ করিতে 
দিলেন। মহালত। সমাপ্ত হইয়া আসিবার পর বৃদ্ধ ্রীনুদ্ধ এবং শ্রমণদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। মিগার -াড়শ স্থগন্ধ দ্রব্য বিশাখাকে স্নান করাইয়। 
শ্রাগুরু সন্ুখে স্বাপিত করিলেন । বালিকার শিরোদেশ আবরণীর দ্বার! ভূষিত 
করিয়া তাহাকে গৌতমের শ্রীপাদপদ্ম ব্নন। করিতে বলিলেন। তৎপরে 
পরম পরিতোষ পুর্ক আহার করিয়া শসিদ্ধার্থ মে প্রত্যাগমন করিলেন । 


7২৩৮ পস্থা | 1 আশ্বিন, 


. বিশাখা তিক্ষাদান ও অন্ান্ত সংকার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 
বড়ভিজ্ঞ তাহাকে আটটা বর প্রদান করিলেন। স্ুুনীলগগণে যেমন চন্ত্রকলা 
দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বিশাখাও সেইরূপ পুত্র পরিবারে দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিলেন। কথিত আছে তাহার দশটা পুত্র ও দশটী কন্তা 
হইয়াছিল, তাহাদের আবার প্রত্যেকের দশটা পুভ্র ও দশটা কন্তা, আবাঁর 
তাহাদের প্রত্যকেরও . দশটী পুত্র ও দশটা কন্ত! ছিল; এই রূপে পুত্র 
পৌত্রাদিতে আট হাজার চারিশত কুড়িটা বংশধরের দ্বারা বিশাখা পরিশোভিত 
ইইয়াছিলেন। 


একশত বিংশতি বৎসরে উপনীত হইলেও বিশাখার একটী কেশ পঙ্ক 
হয় নাই; সর্বদ1 তাহাকে “ষাঁড়শীর ম্যায় দেখাইত। যখন জনগণ তাহাকে 
পুর পৌত্রাদিতে ভূষিত হইয়| যাইতে দেখিত তাহার! পরষ্পর বলাবলি করিম 
বলিত “ইহার মধ্যে বিশাখ। কোন্টী 1” যাহারা তাহাকে পদহজে গমন 
করিতে দেখিত তাহারা বলিত ”বোধ হয় উনি আরও ক্িয়ৎদুূর গমন 
করিবেন। চলিতে কি সুন্দর দেখায় ।” 


যাহার তাহাকে দাড়াইতে, বপিতে বা! শয়ন করিতে দেখিত তাহার! 
মনে মনে করিত, “উনি আর একটু শুইয়া থাকেন, শুইলে বেশ দেখায় ।” 
এইরূপ শয়নে উপনেশ-ন, ভ্রমণে বাঁ দাগায়মানে এই চারিটা ভাবেই তাহাকে 
সমভাবে হ্ন্দর দেখাইত। 

পঞ্চ হস্তীর নায় বিশাখা! বলশ।পিনী ছিলেন | কোশলাধিপতি তাহাকে, 
পঞ্চহস্তী সমতুল্য বলিষ্ঠ! শুনিয়া, পরীক্ষা করিতে অভিলাধী হইলেন। একদিন 
যখন উপদেশ শুনির। মঠ হইতে বিশাখা গৃছে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, 
কোশলপতি তাহার অভিমুখে একটী হস্তী ছাড়িয়া দিলেন। করীন্্র শু'ড় 
তুলিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল। পাঁচশত সহচরীদের মধ্যে কেহ পলাইল, 
কেহ তাহাদের কত্রীর পশ্চাতে আদিয়! আশ্রয় লইল। বিশাখ! তাহাদের 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ব্যাপার কি?” তাহার বলিল “নরপতি, আপনার ভীম 
পরাক্রম পরীক্ষার্থ একটা মন্তহস্তী ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিশাখ! রাঞগার 
প্রেরিত হস্তী দেখিতে পাইয়া ত1বিলেন ণপলাইয়! কি হইবে ? উহাকে কেমন .. 


করিয়া ধরিব ইহাই ভাববার বিষয়।'? সজোরে ধরিণে পাছে করীন্ত্র পঞ্চদ্ব 


১৫০৭ 1 বিশাখার-উপাখ্যান। ২৩৯ 


লাভ ফরে'এই ভয়ে ছটা অঙ্গুলীর দ্বারা শুভ ধরিয়া ঠেপিয়া দিলেন হন্তী 
পুনঃ বাধ! প্রদান ঝ1 স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ না হইয়া একবারে 
রাঙ্গসভায় গিয়। পড়িল। 'দর্শকবুদ্ধ “সাধু” “সাঁধু* বলিয়া! আনন্দধ্বনি করিয়! 
উঠিল এবং সহচরী সহ বিশাখা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 

বিশাখা তাহার পুত্র পৰ্িজন সহ শ্রাবস্তীতে বাস করিতে লাগিলেন | 
তাহার পুত্র বা পৌত্র প্রভৃতির কাহারও কোন ব্যাধি ছিলন'; তাহাদের 
মধ্যে কাহার৪ অকাল মৃত্যু হয় নাই। শ্রাবস্তীতে কোন উৎসব ব৷ পর্ব 
থাকিলে আগে বিশাখার নিমন্ত্রণ ও ভোজন হইত । 

কোন এক আনন্দোৎসবের দিনে নগরের অরধিবাসীগণ শ্রন্দর বপন, ভূষণে 
ভূষিত হুইয়! ধর্ধোপদেশ শুনিবার জন্য মঠে গমন করিয়(ছিল। বিশাখাও 
কোন নিমন্ত্রিত স্থান হইতে বহুমুল্য মহালতা আবরণী পরিধান করিয়! 
প্রত্যাবর্তন কালে জনগণের ন্ায় মঠে যাইতেছিলেন। তথায় তিনি অলঙ্কার 
গুলি খুলিয়া! ফেলিয়। তাহার সহচরীদের হস্তে প্রদান করিলেন। এতদ্সন্বন্ধে 
নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ! 


“শাবস্তীতে আনন্দ উৎসব ছিল। বহুমুল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়! 
জনপদবাসীগণ বাগানে পদচালন। করিতেছিল। মিগারমাত। বিশাখাও 
নয়নরগ্রন বেশে সজ্জিত হইয়া মঠাভিমুখে যাইতেছেলেন। পরে স্বীয় আবরণ 
উন্মোচন পূর্বক একটী পুট্‌লী বাঁধিয়া কৃতদাসী করে অর্পণ করিয়া বলিলেন 
“ইহ সঞ্গে লইয়া চল।”, 

. বোধ হয় বিশাখা ভাবিয়াছিলেন এরূপ বহুমুল্য এবং স্ুদৃশ্ত পরিচ্ছদ 
পরিধানে মঠে প্রবেশ করা কর্তব্য নহে। তাই বো হয় বিশাখা অলঙ্কারের 
পু'টুলী পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে পঞ্চহন্ডী সমতুল্য! বলশালিনী এক সহচরী 
হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন "সখি ইহ! লইয়! চল, সিদ্ধার্থের নিকট হইতে 
প্রত্যগমন কালে আমি ইহ! পরিধান ।করিব |" 


নুন্দপ্ আবরণী উন্মোচন পূর্বক বিশাখা মঠে শ্রীবুদ্ধদেবের নিকট গমন 
একরিয়! তাহার শ্রীমুখ নিঃহথত উপদেশ শ্রবণ করিলেন। উপদেশ শেষে ভিনি 
. পাদবন্থন করিয়া প্রস্থান করিলেন। বালিকা সহচরী ভুল ক্রমে আব্রনী 


-- ফেলিয়া গেণ। 


২৪০ পন্থা,| [আশ্বিন । 


গৌতমের প্রিয় শিষ্য মহাঁগ্থবির আনন সভাভঙ্গের পর, জনসমূহের ভ্রান্তি 
বশতঃ পতিত জিনিষের তথ্য করিতেন। সেদিন তিনি বৃহতী মহালত! 
আবরণী দেখিয়। তদীয় শ্রীগুরুদেষের সমীপে নিবেদন করিলেন “ঠাকুর ! 
বিশাখ ভ্রান্তিক্রমে তাহার আবরণী ফেলিয়! গিয়াছে ।” সিদ্ধার্থ কহিলেন 
"উহা! একপার্থে রাখিয়! দাও। শিশ্কপ্রথন উহা! শ্বহস্তে তুলিয়। সোপানাবলীর 
একশ! রাখিয়াদলেন। 
অতঃপর নহচবা স্থুপিয়াকে সঙ্গে লইয়! বিশাখা! অতিথী, অভ্যাগত ও 
পীড়িত ব্যক্তিদের নিমিত্ত স্থান দেখিতে মঠের চারিপার্খে ভ্রমণ করিতে 
ছিলেন। যুব! শ্রমণ ও ব্রহ্মচারিদের প্রথা ছিল যে কোন তক্তিমতী ভ্ত্রীপোক 
দ্বৃত, মধু১,তৈল এবং অন্ঠান্ত ওঁষধাদি লইয়া আদিলে তাহারা নানা পাত্র 
লইয়! তাহাদের সন্ুখীন হইত। সে দিনও তাহার! এ্ররূপ করিয়াছিল। 
সপ প্ররমশঃ | 
শ্রীচারুচন্দ্র বসু। 


ভনজীভ 
রাগিণী ভৈরবী--তাঁল তেতালা । 


ন্ত্ি তাবনা ভাববে মন ভাবরে শ্ীকালী চরণ। 
ভব রণে কি ভয় তার অভয় পদে যে লয় শরণ ॥ 
সংসারের দাবানলে, সদ1 তব প্রাণ জলে, 
নিবাও রে সে অনলে, সাধন বারি করি সেচন ॥ 
ওর দত্ত কব্চ পরে, মহাব্দা। অস্ত্র ধ'রে, 
সেই রাঙ্গ' পা হৃদে স্মরে, অবিদ্যা পাশ কর ছেদন ॥ 
হৃদয় গ্রন্থি খুলে যাবে, সংশগ্ন দূরে পলা'বে, 

আনন্দ শীরে ভাপিবে, ঘুচে যা'বে ভব ভ্রমণ ॥ 
উ্কুঞ্জ বলে ভাই সকলে, আর কেন দিন যায় বিফলে, 
কালী ব'লে বাহু তুলে, (মা! মা ব'লে বাহু তুলে)। | 
(তারা ব'লে বাহ তুলে ) নেচে নাচাও এ তিন ভূবন ॥ 


শ্রুকুপ্ল[ল রায়। 


২ 
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(পুর্ব প্রকাঁশিতের পর ।) 








উুভ্তীনের ছয়ারগুলি দিলাম খুলিয়া, 
কে অভাব, কে যে ভাব, গেছে মিলা ইয়া, 
পাইনা মন্ধান; উপপত্তি সমাধান 

দেখি শুনি ঘিয়মাণ ? মীমাংস! যুক্তিরে 
ল'য়ে গেল পলাইয়া। ভাবাভাব ছটা, 
পড়েন! কিছুরি ছায়া পাপে । ভাবণিয়া 
অভাবে আহ্বান ; ভাব নাই, অভাবের 
পায় কেবা পাতা? কেবলি তাহাই নয়। 

১ 


রা 
০ :০১2৮5 
৮ কইল 
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যে'জানে ছটীর খেল।, ছুটীর ছুয়ারে 


আছে যার আঙ্গত্য নিত্য গতাগতি, 


করে সে পরের ঘর একেরে ধরিয়। 
কেবল একেই যাঁর আলাপকুশল, 

এক প্রীণ, এক ধ্যান, একে মাখামাখি, 
কি আছে পরের ঘরে, জানিবে সেকিসে? 
ষে রৌড্রে বার্তাকুচ্গদ্ধ উচ্চ গিরিচুড়া, 

( মূর্ধাসিক্ত তাই বা! তুষারে 1) নাঁহি যখ! 
ধিবারাত্রিভেদ, নিত্য সসারোহ যথাঃ 
উৎসব ছটার, জানে কি সে শঙ্গবাসী, 
অন্ধকার উপাদান কিবা 2 সিন্ধুগর্ডে, 
গহবরের অন্ধতমিশ্রায় জ্যোতিষের 
সার্থকতা কিবা? আঁধার আভার ভেদ 
জন্মান্ধ জানে না। সেইক্ষপ, নাই যার 
অভাব-ভাবেতে খেলাধুলা, কিসশ্বা শুধু 
অন্যতরে, নহে ছু হে» গলাগলি যার, 
শশিতে পরের ঘয়ে সাধা কি তাহার ? 


বসে আছি বসাইয়। দশটা প্রহরী 

স্পদরশটী ইন্দ্রিয়, মনঃপ্রাণ মুহামান 

শন্তে ভর দিয়া। ভবের স্বপন স্তব্ধ, 

ভাব সুপ্ত নিমীলিত অভাবে লইয়া” 
অন্বীভৃত বিশ্বছবি, অন্ধ আখি তার!) 

এ এক সমাধি, সমাধি শরব্যহীন 
-স্নিদাতের লুণ্তপ্রায় লক্ষটহীন মেধ, 
কিছ জীর্ঘ শারদীয় শৈবাঁল নির্মূল । 

এ হেন সমাঁধিষোগে আত্মহারা হ'য়ে 

কে আছে জাগিয়! ? আমি ? “ তুমি ” নাই,--নাই 
বি্বলেখা, আঁমিত্বে কে দিবে জাগাইয়! ? 


ভাব হারায়েছে; আছে কি অস্তিত্বে জাখি-- 
সেই সে ভাবের ভাবী আমিত্বথানিটা? 

সবে কি অভাব গুধু জাগিছে বনিয়া? 
ভাবেরিত নাক্তিকত। আকাশ, অভাব) 
অধমি নাই, নাই বিশ্ব, ষেইত অভাব । 


ভাথের অতীত্ত বটে অভাবের খেল?! 
কিন্তু ভাবই ভাবুক তাহার ! আমিই 
আমার আমিত্ব নেই রমের রসিয়!। 
ইত্জিয়ের হটটগোলে আপনা হারায়ে, 
খকেমনে পাইব ভববঅভাবের দেখ ? 


বিষম প্রহেলী ; বাহাজগতের শিখা 
আকর্ষণ করি আনিনু আমিত্বে ধরি ) 
ভাঁবিন্ন আমিই সৎ, অমৎ সংসার । 
'কিস্ত যুক্তি দিব্যজ্ঞানে গেল বিচারিয়। 
অলীক অস্তিত্বহীন যেমতি জগৎ -_- 
ছদামিত্ব উপাধিন্গাত্র মিথ্যা অন্থভুতি 1 . 
জিদ্ঞান্ত, সে অন্কভৃতিঃ উপাধিটা কার ? 
হ'ক ভাব, হ'ক বা অতাব সত্বাহীন, 
অবস্ত পূর্ববান্থবৃত্তি আছে কিছু পাছে; 
প্রতীতি উপাধি কতু আপনি জাগেন!। 


প্রতীতি মনের ভাব, উপণধি বাস্তব 
সবস্তগত পার্থক্যের পরিচয় নামে, 
প্রতীতির পুণ্যগঠ নাম আর ধামে। 
ধুতির অনধিগম্য সুক্ষ উপাদান, . 
সেই ধাম, গুণের আবাস গৃহ; ভে 
অবাঁন্চের, গুণের পর্যায় শত শলত। 


পর 
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উপ।ধি একত্ব বাঁচী; উপাধিকে দিয়া 
সমষ্টির হউগোলে ব্যঠির বিকাঁশ। 
উপাধি প্রর্তীতি তবে নিরপেক্ষ কিসে ? 
নিরপেক্ষ নহে আমিত্ব উপাধিখানি। 
নহে তাহ! মিথ্য1 অন্ৃভৃতি। অবশ্যই 
»অবশ্য সার্থক কিছু জাগছে পশ্চাতে । - 
প্রতীতি দেখায়ে দেয় পদার্থে যেমন 
বাছিয়া মধিয়। তার গুণাগুণ যত, 
দেখায় তেমতি মথি আমিত্বে আমার 
নির্রের বস্ত মম] জগৎ যেমতি 
উত্তর সাধক মোর, আমিত্ব নিশ্চিৎ 
উত্তর সাধক কোন অদৃশ্য বস্তর ; 
সেই আমি, আমিত্বের অধিষ্ঠাত৷ সেই। 
সারের সহ সেযে সম্বন্ধ পাতায় 
থাদক খাগছের ভাবে, আমিত্ব তাহাই । 


জগৎ জীজ্জল্যমাঁন জীবন্ত বিকাদ। 
অথচ ছুভিক্ষ তার শিরায় শিরায়, 
--আশায় নৈরাশ্য থেলে, আলোকে আধাঁর, 
চর্মচক্ষে সংসারের নিত্য এই রাশ, 
মনশ্চক্ষে সব্বাহীন অলীক উচ্ছাস! 
দেখি স্বপ্ল, দেখি তথ! বিশ্বচিত্রলেখা, 
নিদ্রায় স্বপন হুশ্চিন্থার মাদকতা, 
যক্ততের যাস্ত্রেক বৈকৃত্য-পরিণাম। 
কে বর্িল নহে তথা জাগ্রতের থেলা? 
বিংশাধিক শতেক বতনরে ছেদবিন্দু 
মানব জীবনে; 'কাটে কাল খেলা ধুলা 
জাগ্রতে শিড্রায়। নিদ্রার স্বপন মিছে । 
€কন না অস্তিত্ব তার জাগ্রতে হারাছ। 


৪০৭]. সাধনা হক 


মিথ্যা নয় কেন জাঁগ্রতের চুটুল|8 
নিদ্রায় জাগৃতি-হুন্দ রহে কার কোখ! ? 
র ক্রমশঃ | 
কবিরাজ জী:কদারনাথ মিত্র কবিরত্ব॥ 
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১০ম পরিচ্ছেদ । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
“বুদ্ধং জ্ঞানমনস্তং হি নিষফলং গগমোপমম্। 
্রবুদ্ধং শক্তিসংবেগাৎ নচ বুদ্ধং গুণক্ষয়ে 1৮. 
স্ভুবন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্েক্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ও পঞ্চ প্রাণ, ইহাদের সমহিই 
লিঙ্গদেহশব্দবাচা । মনোবুদ্ধযাঁদির প্রত্যেকেই উৎপন্ন পদার্থ, অতএব পাঞ্চ- 
ভৌতিক জগতের কোনওরূপ পরিবর্তনের কারণীভূত নহে। নিরবয়ব শনাস্মাও 
কেবল সাক্ষীন্বপ্নপ দ্রষ্টা বা জ্ঞাত। বলিয়। নিক্ষিয়তাহেতু পাঞ্চভৌতিক জগ- 
জেনি পরিবর্তনের কারণ নহেন। পাঞ্চভৌতিক জৈব স্থলদেহও উৎপন্ন পদার্থ 
বলিয়া স্বয়ং পরিবঞ্িত ও ক্রিয়াশীল হইতে পারে না| সর্ববিধ পরিরর্তনের 
কারণ স্বয়ং ক্রীয়াশীল বা অন্তরসংবেগবিশিই শক্তি) এজন্যই সর্বজীবগণই 
শক্ত্যাধীন। শক্তি অসীমত্ব প্রযুক্ত পাঞ্চভৌতিক সসীম দেহের স্তায় গতিশীল 
নহেন, ইহার অন্ত্ররসংবেগমাত্র স্বীকাধ্য। সদপগুরূপদেশানুযায়ী সাধনায় শক্তি- 
ংবেগ ম্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । স্দগুরূপদেশান্্যায়ী সাধনা ব্যতীত 
শক্তিসংবেগের -শ্বরূপ অবগত হওয়া মায় না. এবং বাক্যন্বারাও উক্ত সংব্গে 
বিষদরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব। তবে এইমাত্র বল। যাইতে: পারে যে, যদি 
গভীর অত্তলম্পর্শ অকুল সমুদ্রের সমস্ত জলরাশি এককালে সহস! প্রকম্পিত ও 
নানাতাবে তরঙ্গায়িত হয়, তাহ হইলে উক্ত তরঙ্গায়িতু অবস্থার সহিত শক্তি 
ংবেগের কতক সাদৃশ্ লক্ষিত হইতে পারে। স্থাষ্টির পুর্বে ঈশ্বরের মহেশ 


২৯ পথ কোর্ডিক।, 
অবস্থায় যে স্তিমিত গভীর ভাঁব খাকে, সেই ভাঁব রতি প্রথম স্বরণে ভঙ্গ 
হইব! মাত মহতবাদি তৃতান্ত জগৎ শক্তিসংবেগে ব্যক্ত হইস্া থাকে । অিগুণ- 
মরী প্রন্কতিই উক্ত শক্তি) ভ্রিগুণম়ী প্রতিই জগম্বীজ ও আছ্াাশক্তি; মহদাদি 
অপৎ ইহারই অংশ $ ইনিই মহামায়।। ইনি যখন মহদাদি জগত্প্রসবোন্ুখ 
হয়েন তখন মহেশ্বর হইতে ইহার আ[বিরাব হয়, এরূপ কথিত আছে । 
“হেতু সমম্ভগতাং ত্রিগুণাপি দোটৈ 
্নজ্ঞারসেহন্িহরাদিভিরপ্যপারা। 
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত 
মক্যবকুভাহি পরম৷ প্রকৃতি ভ্তমাস্ত। ॥ 
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনস্তবীর্য) 
বিশ্বস্ত বীঞঙ্জং পরমাসি মায়! | 
সন্দোহিতং দেবি দমস্তমেতৎ 
তং বৈ 'প্রসন্ন। ভূবি মুক্তিহেতুঃ॥% 
(মার্কগ্ডয় চণ্তী।) . 

“ অক্ষরা গ্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষর শ্বয়নীশ্বরঃ 1 
ঈশ্বরাৎ নির্গত! সাহি প্রকতিগ্'পবন্ধনাৎ ॥ +» 

(জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্র।) 





১১শ পরিচ্ছেদ । 
“জীবং প্রকৃতি তত্বঞ্চ দিকৃকালাকাশমেবচ। 
ক্ষিত্যপ্তেজোবান্ববশ্চ কুলমিতি বিধীয়তে ॥, 
(মহানির্বাণ তঙ্ব।) 


গুই নব তত্বই তগ্রে নবকুল বলিয়া অভিছিত। এই নব তত্বের শ্বপ্ধপ 
ঘিজি বিশেষদ্ধগে অবগত স্বাছেন তত্রমতে তিনিই তন্বজ্ঞনী এবং ছঃখের 
আত্যন্তিক কিনা সুক্কির নম্প্ অধিকাঁরী। আকাশাদি সপ্ত তন্.গ্রকত্যা, 
খন বঞ্জিয়াই জীব সম্পূর্ণকপে শক্ষ্যাধীন, এবং এইজন্ভই পাঞ্চভৌতিকরেক্ধারী 
জীবগণ সম্পূর্ণরূপে এবং লর্বভোতভাংবে শক্তিরূপিনী ও শক্িস্বরূপা আনন্দগয়ী 
ছা তারার কর্তৃাধীন, এখং তদ্ধেতুই তিনি.জীবগণের জন্নাধ্য ও উপান্তা এবং 


পুরি 


দিত হা ০৮১ ২8 ৭ ০ নিন রি জি 
হি রি এ 45০5 শে রি হু 42 ২ ্ রর বা টস প্র ঃ 
4 ৮ রি ৮.8 ক ঘ ৮ 1 ॥ 
দত রী ই 2 শশা চি এ নি রা ৮ ছা রি 
সু ক টা - ৫ রর 
7 পু সক, 
॥ রর নি 
| ঠ ] | | রাঙা | 
৩৬৭ : জা | 


তাছানের দুক্তিমু্তিগ্রনাঙ্গিনী । আরাধনা ও উপাসনার জন ভীহার ্বযপাঁ 
বগতি ভক্ত সাথকগণের নিতান্তই আবস্তক, কিন্ত ্তাহারস্বরপাবগতি তত 
জ্ঞাম সাপেক্ষ। তত্বজ্ঞান ব্যতীত কেহই পরাভক্তির অধিকার নহেম। তব 
জ্ঞানাভাবে ধে ভক্তি তাহ! সামান্তা তক্তি বলিয়। গণ্য এবং উহ! দ্বার! তাহার 
্বরূপত্তান হয় ন! বলিয়'ই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া! যায় না । তবে এই খর 
বলা যাইতে পারে যে সামান্ত ভক্তির সহিত ও যদি সরলান্তঃ করণে ব্যাফুলভার 
সহিত তাহাকে ডাকা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ চিতৃপ্ুদ্ধি হইতে থাকে এবং 
পরে তাহা হইতেই কালে তাহারম্বরূপপ্তানের উদয় ছয়। সামস্ঠা টড 
ত্রিবিধ, যথা,--দাত্বিক, রাঁজসিক ও তামসিক । 

অভেদজ্ঞ।নে সর্বোত্তম সান্বিকী পরাতক্তি সহকারে উপাস্য দারা 
আরাধনাই সাক্ষাৎ যুক্তিফল প্রদায়িনী । 


«অহমেব পরে! বিষুতর্ময়ি সর্বমিদং জগৎ। 
ইতি যঃ সততং পশ্তেৎ তং বিগ্যাদুজমোত্তমম্‌ ॥ 
সর্বভূতময়ে বিষুঃ পরিপূর্ণ সনাতনঃ। 
ইত্যভেন্পরাভক্তিঃ সাপুজা পরিকীন্তিত। ॥ 


(বৃহরারদীয় পুরাণ । ) 
“ অবিষ্ণঃ পৃৰ্নয়ন্‌ বিষণ ন পৃজাফলভাগ ভবেৎ। 
বিষু্ৃত্বা যজেদিফুময়ং বিষুরহ" স্থিতঃ ॥+ 
( প্রহলাদোক্তি__যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। ) 


ভক্তির পরাকাষ্ঠাই জ্ঞান ; জ্ঞান ও পরানক্তিতে কোনওই পার্থক্য নাই? : 
'শক্তিরপিণী ম! তারাও সর্বজগত্ব্যাপী যে জসীম চৈ্ন্ত, পাঞ্চভৌতিক জড়- 
দেহধারী জীবও সেই সর্বজগৎব্যাপী অসীম চৈতন্ত) চৈতন্তাংশে উভয়েই 
'সমান। অহাগ্রপয়ে শক্তির ভিরোভাবের সঙ্গে বঙ্গেই পাঞ্চনৌতিক জড় জগৎ 
শক্তিতে লীন হইয়া অধৃশ্ত হইয়া ঘার়। জীবের স্থল ও লি্দেহ শক্তযাণীল 
'ধলিয়াই জীব মা তারায় ছধীন। লিগদেহ শক্তির কাধ্যমা। এবং স্কুলমেহ ৪ 
শক্তিসংবেগে শক্তি হইতেই উৎপন্ন । যাহা যাহ! হইতে উৎপন্ন তাহ! তাছায়ই 
 খধীন, এবং তাহাতেই লীন হয়, যেমন আন্ধি বায় হইতে উৎপর বলিকাবায় 


২৪৮ পন্থা!) [কার্থিক 1 


কর্তক স্থিতি প্রাপ্ত, এনং বায়তেই- লীন হয়। “যে। বম্মাৎ নিস্তশ্চেষাং স 
তন্সিয্নেব লীয়তে |" (যাজ্বন্ধ্য সংহিতা । ) 

এইরূপ জ্ঞান শক্কিসংবেগে ধাহার অন্তঃকরণে উদ্দিত হুইয়াছে)তিনিই পরা- 
ভক্তি লাভ করিয়্াছেন। এবখ্িধ পরাভক্তি মান সাধকগণ সদগুরূপদেশাম্যায়ী 
সাধনপ্রণালী অবলম্বনে অত্যন্ত ব্যাকুলতা৷ ও দৃঢ়তার সহিত তৃতশুদ্ধি করিতে 
করিতেই পরম মাতার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গুরূপদেশে শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস, সাধনায় দৃঢ়তা এবং মাতৃদর্শন।র্থ ব্যাঁকুলতা প্রভৃতিতেই মা! তাঁরা 
অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ সাধারণতঃ প্রথমে সাধকের মস্তকোপরি দরশনদানে তাহাঁকে 
চরিতার্থ করেন। তাহার দর্শনপ্রাপ্তির কিছু দিন পূর্ব হইতেই দর্শনপ্রাপ্তির 
অনেক পূর্ব লক্ষণ দৃ্ট হইয়া থাকে $-- 

১ম লক্ষণ ;-_মাঝে মাঝে সাধকের সর্বশরীর আপনা আপনিই খাজজুভাঁবে 
স্থিত হয়। 

২য় লক্ষণ ;--সাধকের চক্ষু হঠ/ৎ আপন! আপনিই সময়ে সময়ে উর্দদৃষ্টি 
হয়। 

৩য় লক্ষণ )-মাঝে মাঝে আপন আপনিই সাধকের চেষ্টা ব্যতীত তাহার 
দেহন্থ বারুকুম্তকাবস্থ। প্রাঞ্থ হয়। 

৪র্থ লক্ষণ ;--সাধককে সময়ে সময়ে, “আমি স্বাধীন নহি, আমি কাহারও 
অনীন,' এইরূপ ধারণ] বাধ্য হইয়া করিতে হয়। 


«ম লক্ষণ ,--কোন কোন সময়ে সাধকের হঠ1ৎ বাক্রোধ ও সর্বশরীর 
নিশ্চল হইয়া যায়, এবং কাহারও সম্পূর্ণ অধীনত জ্ঞান হইবা মার হঠাৎ মুখ 
হইতে “ ম1» শব নিঃসৃত হয়। 

৬ লক্ষণ ;--.কোন কোন সময়ে সাধক কোনদিকে যাঁইতে ইচ্ছ। করিলে, 
অন্তর্দিকে অনিচ্ছা সন্ত্েও শরীর চালিত হয় এবং বোধ হয় যে সর্ব অগৎ- 
ব্যাপী এমন ফোন পদার্থ আছে, তাড়িত প্রবাহের নায় তাহার প্রবাঁছ সর্ধ- 
দিকে নানাভাবে রহিয়াছে ;-এই অবস্থাতেই সাধক প্রথমে শক্তিসংবেগ 
বুঝিতে পারেন এবং এই শক্তিসংবেগ নিজ শরীরে বিশেষরূপেই অন্থভব কঙ্দিয়! 
থাকেন। এই অবস্থাতেই সাধকের নিয়তিবিষয়ক জ্ঞান দৃঢ় ছয় এবং তিনি 
_ শুষিতে পাবেন ঘে সমুদার জীবই এই শক্তিপ্রবাহের ধা! শক্তিসংবেগের অধীন, 


১৩০৭] সাধন । ৫৮২ 


হিংশ্রক জন্ত সফল স্বাধীনভাবে তাহার ৫কানওই অপকার করিতে সক্ষদ নহে, 
শক্তিস'বেগেই সমুদায় ঘটিয়া থাকে এবং এই -শক্তিদং'বগ যিনি বুঝিতে পারি- 
যছেন তাহার সৌভাগ্যলঙ্ষমী উদ্দিতা হইয়াছেন, তাহার আর কোন হিং" 
অন্ত হইতে ভয়ের কোনওই কারণ নাই। | 
. ধম লক্গণ ১--সময়ে সময়ে সাধকের শরীরে মুলাধারপন্স্থ কুগলিনীদেবী 

হঠাৎ জাগ্রত হইয়া ক্রমশঃ আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত উপস্থিত হয়েন| সাধক কুল* 
কুগুলিনীদেবীর উত্থান অনাপ্ধাসেই বুঝিতে পারেন। কুলকুগুলিনীদেরট 
যনিপুরে উখিজ হইলে দাধকের মন হইতে লচ্জা ও ভয় সেই সময়ের জন্য 
তিরোহিত হয়ঃ অনাহত চক্রে উপনীত হইলে, অহংকার ছর হইয়া যার; 
আজ্ঞাচত্রে উপস্থিত হইলে, সাধকের মন স্থির হয় এবং তখন তিনি প্রকৃত 
যোগস্থ হয়েন। 

৮ম লক্ষণ)_-সাঁধকের শরীরে আপনা মাপনিই ননয়ে সমজ্কে নান। গ্রকার্‌ 
হঠবোগ প্রত্রিঘ্না ঘটিতে থাকে । 

৯ম লক্ষণ,--সাধকের মস্তক সমরে সময়ে অঠপন!| আপনিই অবনত হইয়া 
ভূমিন্কে পতিত হয় এনং তখন সাধককে বাধ্য হুইয়। মা তারকে প্রণিপাত 
করিতে হয়| ” 

১*ম লক্ষণ;--মাঝে মাঝে সাদক ম1 তারাকে স্বপ্ধে দর্শন করিয়। থাকেন। 

১১শ লক্ষণ-স্পিতৃবাক্য মাহাাকয ও গুরুবাক্য মা তারার বাক্য 
বলিয়। সাধককে বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিতে হয়; পিহ্মাহ ও শুরুভক্তি এবং 
অন্তান্ত গুস্ত জনদিগের প্রতি ভক্কি অবশ্ত কর্তব্য, বাধ্য হইয়! সাধককে এপ * 
বিশ্বাস করিকে হয়। 

১২শ লক্ষণ) যে কোন কার্যের প্রবৃত্তি মনে উদিত হন্ন নেই কার্ধ্যই 
ম| তারার অভিলধিত, বাধ্য হইয়া! এরূপ বিশ্বান করিতে হয়। 


১৩শ লক্ষণ কোন কোন সময়ে প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য বাধ্য হ্ইয়। 
করিতে হয় এবং তাহা করিলেই মনে শান্তি হয়। 

১৪শ লক্ষণঃ-প্রবৃন্তিমার্ণই সহঞ্জ ও অহথকুল মার্গ, বাধ্য হইয়া এক 
বিশ্বাস করিতে হয়। 

১৫শ লক্ষ”-সময়ে সময়ে আপন আপনিই অনেক শান্ত্রবাক্য শ্তিপথে: 


উদ্িত হয় এবং তাহাদের সার মর্দন অনায়াসে অৰগত হও যায়। 
২ 
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১৬খ লক্ষণ) সময়ে সময়ে মনে অত্যন্ত ভয় হয় এবং সঙ্গয়ে সময়ে ভয় 
অগ্তঃকরণ হইতে একেবারে তিরোহিত হুইয়। বায় । 


এবম্বিধ আরও অনেকানেক লক্ষণ আছে, বাহুল্য তয়ে সে সমুদাক 
লিপিবদ্ধ করা হইলনা। মুলকথা এই যে, ষে সাধক বিশেষদূপে অবগভ, 
হইতে পারিক্বছেন যে তিনি স্বরং কিছুই করিতে পারেন ন। এবং কিছুই 
করেন না, তিনি মা তারার দর্শন পাইবার ফোগ্য ব্যক্তি । জীবযে স্বয়ং 
স্িছুই করে না এবং কিছুই করিতে পারে ন! ইহা! অনায়াসেই বিচারে অবগত 
হওয়া যায়। মনেকর আমি বশীরহাট হুইতে কলিকাতা যাইব। দেখা- 
মউক আমি কলিকাতা যাইতে পারি কি না এবং আমার পক্ষে কলিকাতা 
বাঁওয়। সম্ভব কিন।। আমি কি তাহ! দেখযাউক। আমি জানি আমি 
আছি এনং আমার হস্তপদাদি বিশিই্ স্থুম শরীর আছে, আমার অন্তঃক্রণ 
আছে. এবং এই অন্তঃকরণে ইচ্ছাহয়, চিন্ত! হক্জ এবং অনেকানেক বস্ত বিষয়ক 
জ্ঞান হয়। ইহা ভিন্ন আর আমার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি 
একটা জীব, আমার পাঞ্চভৌতিক একটা জড়দেহ আছে, আমার মন আছে, 
এবং আমি আছি এঙ্জান আমার আছে। প্রথমে দেখা বাউক আমি জড় 
পদার্থকি না। জীামি দেখিতে পাই এবং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে জড় 
পর্থ জানে না যে নে আছে অর্থাৎ স্থীক্ব অস্তিত্ব বিষস্ষক জ্ঞান তাহার নাই। 
আমি আছি আমি জানি, এজন্যই আমি জড়পদার্থ নহি। আমি ফদ্দি 


জড় পদার্থ না হইলাম, তাহাংইলে আঙ্গি জড়াতিরিক্ত অন্ত কোন পদার্থ 
* হইব। 


এখন দেখ! যাউক আমি দেহ মধ্ো স্থিত কি আমার মধ্যেই আমার 
দেহ আছে। আমিযদ্দি আমার দেহমধ্যে থাকি তাহাহইলে ইহা অবশ্য 
দ্বীকাঁধ্য যে, আমার আকার আছে এবং আমি সাঁবয়ব পদার্থ, যেহেতু 
দেহমধ্যে স্থিত বলিসাই জামি সদীম পদার্থ এবং সীম।বিশিষ্ট পদার্থের অবয়ব 
ক্বশ্য স্বীকার্ধ্য কারণ অবরনব না থাকিলে কিরূপে সীম! নিরূপিত হইবে ? এবং 
অবয়বহীন আকার অসম্ভব। এম্সন্ত শ্বীকার করিতে হইতেছে যে, যদি 
আম দেহমধ্যে স্থিত থাকি তাঁহাহইলে আমি মাকার ও সাবয়ব পদার্থ । 
.: কিন্তু অবয্বব ও সসীম আকার পাঞ্চভৌতিক পদার্থেরই গুণবিশেষ এবং 


১৩৬ন] ' জরধলা। ২: 


ক্পাঞ্চভোতিক পদার্থ জড়, আমি ধখন জড় নহি শখন আমারি অবন্নবও নাই 
এবং আকরও নাই। আমি দি নিষবয়ৰ নিরাকার পদার্থ হইলাম, তবে 
আমি সলীম পদার্থ নহি, অর্ধাং আমি অসীম। আমি আলীম পদার্থ 
বলিয়াই অমি দ্বেহ মধ্যে স্থিত নহি, আমি সর্ধথজগত্বাপী নিরাকার 
নিরবয়ব পদ্দার্থ এবং নিরাকার ও নিববয়ব হেতু আমি অবিন।শী, যেঞেু 
সিরবয়ব ও নিবাকার পদার্থের বিনাশ স্ম্তব্য নছে। আমি যদি অসীম ও 
র্বজগত্ব্যাপী হইলাম, তবে আমার মধ্যেই আমার দেহ আছে, আমি আমার 
দেহসপ্যে স্থিন্ত নহি, বিশেষ নিরবয়ব বলিয়। আমি অচল অর্থাৎ গমনাগমন 
আমার প.ক্ষ অনম্ভব, আমার মধ্যস্থিভড জড় পাঞ্চভৌতিক পদার্থগুপিরই 
চলাচল সম্ভব অতএল দেখা যাইতেছে বে আমি কলিকাত| যাইতে 
পরি না এবং আমার কলিকাচা যওমা সম্তব্যও নহেঃ আমি ঘখন 
অর্ধপ্গৎব্যাপী তখন আমার কলিকাতা যাওয়ার কোঁনওই অর্থ নাই। তৰে 
এই দেহট। কঙ্গিক(তা যাইতে পারে এবং তাঁহাহইলেই আমি বোধ করি কা 
মনে ভাবি যে আমি কলিকাভা যাইলাম। কিন্তু দেহটা পাঞ্চভৌতিক 
জড়পনার্থ, আপন! আপনি চলিতে পারে না) আমিও নিরুবক়্ব পদার্থ বলিগ্ক 
অস্তরস'বেগহীন। তবে কাঁহ! কর্তৃক এই দেহ চাপিত হয়? অবশ্য ম্বীকার্ধয 
'ধে, সচরাচর সাধারণ চক্ষে অদৃশ্য এমন কোন অলৌকিক অলীম স্বয়ং 
ক্রিয়াশীল সাঁবয়ৰ পদার্থ আছে যাহা কর্তৃক দেহ চাপিত হন, এবৎ এই 
পদার্থের এবন্িধ ক্রিয়। আছে বপিয়াই ইহাকে শক্তি নামে অভিহিত কর 
যায়। যদি বল আমি 'দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহি, কোন নিরবয়ষ 
অসীম পদার্থের সহিত এই দেছের সংযোগ ব। সসম্বন্ধ হইলেই আমি দেহ ও 
উত্ত নিররয়ব পদার্থের ষমষ্টি স্বরূপ জীব; ভ্তাহাহইলেও বলিতে হুইবে নে উক্ত 
নিরবয়ব পদার্থ অচল, কেবল উহার মধা দিয়াই দেহটা চালিত হইয়া থাকে। 
এখন দেখাঘ।উক উক্তশিরবরব পদার্থটা কি। আনি আছি আর্খমি জানি, এভ্ন 
অঙ্গার জ্ঞান ব। চৈতন্ত আছে! জ্ঞান বা চৈত্ন্ত কাহার সম্ভবে? জড়ের 
জ্ঞান ঝ' চৈতন্ত আছে, একপ ধপিতে পার না। চৈচন্তের বা জ্ঞানের চৈতন্ত 
বা জ্ঞান আছে, ইহাও বলিতে পার ন!, যেহেতু জ্ঞানের জান কি চৈতন্ের 
চৈতন্ত, এরূপ বাকোর কোনওই অর্থ নাই । জ্ঞান ৪ চৈতন্য একই অর্থবোধক 7 
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জান বা চৈতন্ত বণিজ একাধিক পদার্থ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে 
যে আমিই জ্ঞান বা চৈতন্ত। আমি যর্ধ একটা অপীম জগৎব্যাপী নিরবয়ব 
পদার্থ ও পাঞ্চভৌতিক জড় দেহের সমগ্রিশ্বূপ হই তাহা হইলে আমি জ্ঞান 
বা চৈতন্ত কিজপে হইতে পারি? দেহটা ষে জড় ইছ। স্বীকার্ধয, এবং জড় 
বলগিয়। দেহট! চৈতন্য নহে; এজন্য বাধ্য হইয়া শ্বীকার করিতে হইতেছে যে, 
উপরোক্ত নিরবয়ব পদাথটাই চৈঙ্ন্য এবং আমিই উক্ত নিরবরব পদার্থ। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে আমিই এক নিরবয়ব অসীম সর্ধজগত্ব্যাপী 
নিরাকার চৈতন্য বা জ্ঞান পদার্থ। তথাপিও যদ্দি বল আমি চৈতন্য নহি, আমি 
একটা চেতন পথার্থ অর্থাৎ চৈতন্য ও জড়দেহের সমগ্টিম্বকূপ চেতন পার্থ 
আমি? তাহা হইলে টেবপের পায় বলিলে যেমন পাঁয়াটাকে টেবলের অংশ 
বপিয়! বুঝিতে হয় লেইরূপ আমার চৈঠন্া বলিলেও চৈতন্তকে আমার অংশ 
এবং তদ্রূপ দেহটাকেও আমার অংশ বলিতে হইবে। যখন মৃত্্যুহ্ন তখন 
দেহট! পড়িয়। থাকে এবং নিশ্চল হয়, তখনও যখন আমি থাকি তখন 
দেহটাকে আমার অং বলিয়াই ব! কিরূপে স্বীকার করিতে পারি? আমার 
বিনাশ নাই ইহ স্বতঃ সিদ্ধ, যেহেতু আমি আছি এজ্ঞান আমার আছে। 
আমার চৈতন্য বা জ্ঞানের লোপ না হইলে আমার বিনাশ কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে? আর ঘর্দি আমার বিনাশ সম্ভবই হয় তাহাহইলেও আম!র 
বিনাশ আমি জানিব বা দর্শন করিব কারণ আমার বিন।শ আমি দর্শন 
ন|করিগে আমার ধিনাশ আমি স্বীকার করি:ত পারি না। আমার 
চৈতন্ত বা জ্ঞান থাকিলেই আমার বিনাশ আমি জানতে পারি। আমার 
বিন।শেও যদি আমার চৈতন্ত থাকিল তবে আমি বিনিই কিরূপে হইলাম? 
ততক্ষণ পর্যন্তই আমি আছি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চৈতন্ত ব! জ্ঞান আছে। 
আমার চৈতন্য বাজ্জনের লোপ যখন কোন অবস্থাতেই সম্ভব নহে, তখন 
স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমি বিনষ্ট হই না, আমি নিত্য পদার্থ। 
অমি যদি অবিনাশী হইলাম তবে যখন মৃত্াতে দেহ নিশ্চল হুইয়! পড়য়। 
রহিল এবং আমি যেমন তেমনই থকিলাম, তখন দেহ আমার অংশ, একথা 
আমি কিরূপে বলিতে পারি? মৃত্যুর পর দেহের সহিত আমার কৌনওইত 
.সঈংঅব রহিল না? অতএব স্বীকার করিতে হইছে, যে, যাহাঁকে আমার 


১৩৪৭] মনস্। ২৫৬ 


চৈতন্ত বাংজ।ন বলিতেছি, জআ।মিই সেই চৈতন্ত বা! জ্ঞান, এবং এই চৈতত্ত | 
বা জ্ঞানই দেই অদীম ও সর্কঙ্গগংব্যাপী নিয়বয়ব পনার্থ যাহার মধ্যে দেহ 
আছে। যদি বল মৃত্তা সময়ে অন্য একটী দেহের সহিত চৈতন্তের সঘন্ধ হয় 
তাহাহইলেইত আমি দেহ ও চৈতন্তের সমষ্টি হইলাম? মৃতু সময়ে যদি 
চৈতন্তের অন্তদেহের সহিত সংশ্বব হয় স্বীকার করি তাহাহইলেও অবশ্য 
স্বীকার্ধয যে, অঠ দে:হর সহিত সংস্রব হইবার পূর্বে পূর্ববদেহের সহিত সংক্রব 
বিনষ্ট হম্ব। পুর্ধ দেহের সহিত অগ্নে সংঅ্রব বিনষ্ট না হইলে পরবর্ধ দেকের 
সহত কিরূগে সম্বন্ধ সংঘটিত হইবে 2 
(ক্রমশঃ 1) 
শ্রীযন্সেখর মগডল। 


০ 


্বাসলর্বেশ্ তলভ্৬ন্গ্প 
মনধ। 


০ শ্্ত মে ৬ পতি 





"্গুব্বীনবের পঞ্চম রূপের নাম মনস্‌্। সংস্কৃত মন ধাতু অর্থে চিন্তা 


কর1) জীব যে ক্ষেত্রে অধিষ্টিত হইয়। চিন্তা শক্তির পরিচালনা ফরিতে সক্ষম 
হইয়াছে সেই ক্ষেত্রের নাম মনস্‌। মনু শর্খটিও মন ধাডু হইতে নিষ্পন্ন ) 
গতর অপতা মানব-__চিস্তাখক্তির পরিচালনে সক্ষম হইয়াই মানব শদ বায 
হইয়াছে। এই মনস্‌ ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধি সাধনাই প্রকৃত পুরুযার্থ সাধন। স্থতরাং 
এই মনস্‌ ক্ষেত্রের তত্ত, ভালরূপ বুঝা সাধক মাত্রেরই প্রধান আবশ্তকীয়। 
আমরা পুর্বে প্রাণরূপ এবং কামরূপের ক্ৃথা বলিয়াছি; উহাদের মধ্যে 
প্রাথন্ধপ ক্রিয়াশক্তির ক্ষেত্র এবং কামরূপ ইচ্ছাশক্তির ক্ষেত্র। ইচ্ছাশন্তি 
ক্রিয়াশক্তিক় পূর্ববগাহী এবং চিন্তাশক্তি জাবার ইচ্ছাশক্তির পুর্বগামী ; দনস্‌ 
এই টিস্তাশন্তি'র ক্ষেত্র। ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও চিস্তাশক্িকে যে আমর! 
এ চটির পর একটিকে পুর্বগাষী বলিলাম ইহার অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া 
বল! কর্তব্য । আমরা যখনই কোন কার্য; করি তাহার গ্রথমে মনে একটী চিন্তা 


২৫৪. পঙ্থছণ। [কাত্তিক। 


উদিত হয়, তার পর নেই চিস্ত| কার্ষেয পরিনত করার ইচ্ছা হয়,ঃতার পর সেই 
ইচ্ছা নিপন্ন ইন্ট্রিয় সথাগন রূপ করিনা আরম্ভ হয়। চিস্তাশক্কি ইচ্ছাশক্তি ও 
ক্রিপ্নাপক্তি এই ধারাহিকত্ব লক্ষ্য করিলেই উক্ত তিন শক্তির ক্ষেত্র মনস্‌। 
কামবপ ও গ্রাণক্পের সহিত পরস্পর যে সন্বন্ধ আছে তাহার উপনব্ধি 
হইয়া থাকে । | 

পরাবিদ্যার্ সমিতির প্রতিষ্াতী জীদতী ব্লাভাটসকি বুধাইয়াছেন যে এই 
মনস্‌ পদার্থ বুদ্ধিযুক্ত হ্টলে, তিন ভাগে বিভক্ত হইয়। সাধকের হয়ে প্রকা- 
শিত হইয়। থাকে | মনস্‌ পদার্থের তিন ভাগ ও বুদ্ধি এই চ।রিটি'র রহস্ত 
সাধন মার্গের অতি গুঙ্ক রহস্ত ) ্রীমস্ভীগবৎ গ্রন্থে যে চতুর্ুুহ উপাসনার উল্লেখ 
আছে সেই চতুবুুহের রহস্তই ত্রিধাবিভ ক্র মনস, এবং বুদ্ধিবূপের রহস্ত। 

প্রীমগ্ভাগবত গ্রন্থে কপিল দেব্ছুতি মংবা.দ যে লাংখ্য তত্ব বুঝান আছে 
উহাতে অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে | চিত্ত, অহঙ্কার 
মন ও খুদ্ধি এই চারি তত্ব সেই চারি ভাগ। ভাগবত গ্রন্থ মতে গ্রকৃতি 
গ্রাথমে চিন্ত তত্ব প্রসব করেন, এই চিত্ত হইতে অহংকার, এ্্ৎং অহংকার হইতে 
মন ও বৃদ্ধি তত্ব প্রহ্থত হইয়াছে। 

কপিলন্ত্রে এবং তত্বকৌমুদী ইত্যাদি সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি প্রস্থ 
গ্রথম তত্বেক্ নাম মহতত্ব ) এই মহত্তত্বকেই কখন কখন বুদ্ধিতত্ব বল! হইয়া?ছ্‌; 
্ষপিল সুত্র ও তত্ব কৌমুর্ীর ভাঁষার় এই বুদ্ধি তত্ব হইডে অহংকার এবং অহং- 
ক্ষার হইতে মন প্রশ্থত হইয়াছে ; এই মন উতম্বাত্মক অর্থবৎ অন্তযু্থ ও বহি- 
মুথ এই উভয়বিধ। | 

ভাঁগবত গ্রস্থের কথা এবং অন্ঠ সাংখা শাস্ত্রের কথার মধ্যে প্রথমেই একটু 
বৈষম্য দৃষ্ট হয় কিন্তু উভয্ম কথার সার গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেই উভয়ের 
কথাই ধে এক ইহ! আমর] বুঝিতে পারি। ভাগবন গ্রন্থের চিন্ত তত্বই কপিল- 
সুত্র কথিত মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ধ ভগবন্তের অহংকার তত্ব এবং কপিল স্ত্রের 
আহংকীর তত্ব একই পদার্থ। ভাগবতেক্ব মম, কপিল হ্থত্রের অস্তমুথ মন্‌ এবং 
ভাগবতের বুদ্ধি তত্ব কপিল স্ত্র কথিত বহিমূু্থ মন। এই বহিমু'খ মনকে ভাগ- 
. খত গ্রন্থে বুদ্ধি তত্ব বলিয়া কণিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে এই বহির্ূথ 
নই বীস্ৃবিষয্ স্পর্শ জনিত নুখছুঃখাঁদি ছন্দ বোধের কারণ। বেঁধ__লক্ষণ 
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তত্বের নাম বুদ্ধি; সেই অন্ত মৃব ছঃখ বোধাম্মক বহিমূখ মনকে ভাগবত গ্রন্থে, নর 
বুদ্ধি বলা হইয়াছে। সুখ ছঃখাদি ছন্দের অতীত বে আনন্দ পদার্থ মহত্ত্ব সেই 

আনন্দ বোধায্মক তত্ব মেই জন্ত কৌন কোন সাংখ্য শাস্ত্র মহতত্বকেই বুদ্ধ : 
বলিয়। কথিত হঈয়াছে । ্রীমন্তী ব্লাভাট্নকি মানবের যে যষ্ঠরূপকে বুদ্ধিকূপ : 


বলিয়াছেন উহাই আনন্দ বোধাস্মক মহত্বত্ব এবং তিনি মনস্‌ রূপকে থে তিন. 


ভাগে বিভক্ত বলেন, অহংকার তত্ব, অস্তমু্থ মন এনং বহিমুগ যন সেই তিন্‌. 
ভাগ। ঠিনি এই তিনের ইংরাজী নাম দিয়াছেন 13181)61 111012,5). ,0৮৮০7 
[02129) [21021072079 1 | 

ক্রীম ব্লাভাটলকির উপদেশ, শ্রীমস্তাগবতের কথ। এবং অন্য সাংখ্য শাজ্ের 
কথার মধ্যে কোনটির সহিত কোনটির মিল তাহা এক জায়গায় দেখাইবার 
জন্ত আমা নিয়ে একটী তাঁলিক। দিলাম। 


প্রীমহী ব্রাভাটসকির ভাগবনের - অন্ত সাংখ্য শাস্ত্রের 

উপদেশ। কথা। কথা। 
[310100191১১ ১১০: ০০০১০ ০০, ...চিন্ত..১-৮ ০০১ মহৎবা বুদ্ধি | 
[7101)0110020025 হংকাঁর 

৪48: ******অহংকার । 
(01)6 61067) (কর্তা) ] 
1,0৬০] 1020511৮০১০ “আন ১১১১, ৮৩৪ ৮০০৭০ অন্তমুখি মস্ন্‌ 
[288 [071 5 *** ০ ০০ ০5১ বুদ্ধি 5558 ০ বহমুখি মন 


শ্রীমপ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবহুতি সংনাঁদে চিত্তের যে লক্ষণ 
দেওয়া হুইয়ছে তাহ।তে চিত্তকে রাঁগাদি রহিত,» বিশদ, সব গুণযুক্ত বান্ছ- 
দেবাখ্য তত্ব বলিয়। কথিত হইয়াছে এবং এই চিত্তই মহত্তত্বের স্বব্ধপ ইহাঁও 
বল! হইয়াছে ; অহংকার তত্বকে সন্ধর্ষণাধ্য পুরুষ, মন তত্বকে অনিরুদ্ধ এবং 
বুদ্ধি তত্বকে প্রহ্যয় শবের অর্থ কাম গ্রছ্য শবের এই অর্থের দ্বিকে লক্ষ্য 
করিলেই শ্রীমতী ব্লানাট্ুনকি কথিত কাম-মনস, এবং শ্রীমদ্ভাগবভের গ্রহ 
ম্াখ্যবুদ্ধি-তত্ব যে একই পদার্থ সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। . 

বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্রে বাসুদেব, সন্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও গ্রহ্যয় এই চাঁ।র দেবতার 
উপাসনাকেই চত্ুবু্ণহ উপ্ধাননা বল হইয়। থাকে। ইহার অর্থ আমর এক্ষণে 


২৫৬. : পন্থা । [কার্তিক। 


এই বুঝিতে পারি যে মন্তঃকরণ যে চারি ত.ত্ব বিতক্ত সেই তত্বাধিষ্ঠিত দেবতার 
উপাসনাই চতুব্র্ণহ উপাপন1। 

মহত্তত্ব বা বৃদ্ধিবপে অধিষ্িত পুকষকে বৈষ্ঞবগণন বাসুদেব বপিয়া থাকেন, 
শৈব ও শক্ত তাহাকে ই মহাদেব বলিয়া থাকেন বৌদ্ধের তীহাকেই মাদি বুদ্ধ 
বলেন। এই মহত্বত্ব'ধিষ্ঠিত পুরুষই খ্রীতিয়ান্দের 7176 17710106711) 1052561) 
এবং ইনিই মুদলমানদের আল্ল।। ইনিই মানবের উপান্ত। এই দেবতার 
উপাসনা রূপ ক্রিয়া কর্তী অহংকার , অন্তম্বখ মন এই ক্রিয়ার করণ কারক । 
অহংকার অন্তমু্থ মনের সহিহ মিলিত হইয়া এই উপাহ্য দেবের উদ্দেশে 
বহিমূ্খ মনকে বিসর্ঘ্ন দিতে পারিলেই বুদ্ধ সাযুজ্য লা করিতে পারেন। 
বহিমুখখ মন বিসর্জন জন্য অহংকারের যে চেষ্টা ও অভ্যাস উহ্ারই নাম সাধনা। 
এই সাধনারই নাম যোগ অভ্যাস । 

পাতঞজল দর্শনে যোগ শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহার অর্থটি ঠিক 
না বুঝিয়। অনেকে মনে করেন যোগ শব্দের অর্থ অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তির 
উচ্ছেদ সাধন । পাতঞুল দর্শনে বোগ শব্দের -য সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহা 
ওই. 

যোগশ্চিনবৃত্তির্নিরোধং 


চিত্তের বৃত্তিনিরৌধের নাম যোগ। ব্যানদেবের টাক? অবলম্বনে বুঝ 
বায় যে এই যোগ শন্দের অর্থ সমাধি। এই সমাধি বা যোগ শন্দের সংজ্ঞ! 
পাতঞ্জল দর্শনে যাহ। দেওয়া আছে তাহ! বুঝিতে গেলে ভগবান পতঞ্জলি চিত্ত 
শবটা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই ভাল করিয়া বুঝতে হইবে। 
পত্ঞ্জলি বলেন ষে চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার ১ প্রমাণ, বিপর্ষায়, বিকল, নিদ্রা ও 
স্থতি। ধমদভাগবত গ্রন্থে কপিল দেবহুতি সংবাদে প্রাণ, বিপর্ধযয়। বিকল্প, 
নিদ্রা ও স্থৃতি এই পাঁচটিকে বুদ্ধি তত্বের বৃত্তি বলা হুইয়াছে। ইহা হইতে 
আময়। ইহা বুঝিচ্ে পারি যে শ্রীমদভাগবভের বুদ্ধিতত্ব অর্থাং শ্রীমতী ব্লাভা- 
টসকি কথিত কাম-মনস্‌ এবং পতঞ্জজলর চিত্ত একার্থবোধক । অতএব চিন্ত 
বৃত্তি নিরোধ কথার অর্থ, বহিমু্খ মন অর্থৎ কাম-মনস, বিসর্জন । বহিমুখ 
বৃত্তিকে পাঁতজল দর্শনে ব্যুখখান শক্তি এবং অন্তমূ্প বৃত্তিকে নিরে।ধ শক্তি 
বলিয়া কথিত হইয়াছে; এই ব্যুতীন শক্তির হিরোভাব এবং নিরোধ শক্তির 


১৫৩ল] মনস। ২২ রি 


আবির্ভাব হওয়ায় মনে যখন বাহ্ব্ষয় সংস্পর্শ জনিত স্থুখ দুঃখাদি দ্বন্দ বোঁধ 
আর থাকে না তখন বুদ্ধিরপের দর্শন হয় এবং অন্তরে বিশ্ুদ্ধানন্দ বোধ এবং 
স্থ্টি স্থিতি প্রলয় সন্বস্ধীয়/বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয়। মনের এই অবস্থার 
নাম যোগ বা! সমাধি। পু 

পাতগ্রল দর্শনে যাহাদিগকে ব্যখানশক্তি ও নিরোধশক্তি বলা হইয়াছে 
তন্ত্রের ভাষায় উহ্াদরই নাম বামাশক্তি ও দক্ষিণাশক্তি। বহিমুখশকির 
নাম বামাশক্তি (প্রতিকুলশক্তি ) এবং নিরোধশক্তির নাম দক্ষিণাশক্তি 
(অগ্কুুশক্তি)| অহংকার এই দ্বিবিধ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ষাবতীক 
কর্মের কর্তা স্বপ্ধপে অন্তরে বিরাজ করিতেছেন । এই অহংকার তত্বকে যিনি 
চিনির়াছেন তাহার কর্তৃত্বাভিমান শেষ হইয়া গিয়াছে ; তিনি আর কন্ম বদ্ধনে 
বন্ধ হইবেন না। 

আমর! পূর্বে একবার বলিয়াছি যে যাবতীয় কর্ম মনের ভাবন। হইতে 
উদ্ভূত হইয়। থাকে । ভাবন! হইতে ইচ্ছা জন্মে ইচ্ছা হইতে ক্রিয়ার সংবেগ 
উপস্থিত হুয়। সুতরাং কর্ধের মূলে যে ভাবনা আছে দেই ভাবনার ভাবুক 
যিনি অর্থাৎ যিনি সেই ভাবনা ভাবিয়াছেন তাহাকেই সেই ক্রিয়ার কর্তী! 
বলিতে হইবে | দর্শন শানে অহংকার তত্বই কর্তা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন । 
পরাবিগ্যার্থী সমিতি এই. অহংবারত্ত্বকেই ইংরাঁজীতে 1)0167 বলিয়! 
উল্লেখ করিয়টছেন। যে সাধক নিজের মূর্ধজ্যোতি মধ্যে এই অহংকার- 
তত্বকে দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন যে তাহার দেহ ইন্দ্রিয় দ্বার! যে 
স্রমস্ত কার্য্য সাধিত হয় এই অহংকারতত্বই সেই সমস্ত কার্য্েরই কর্তা, এৰং 
এই কর্তাকে চিনিলেই নিজের কতৃত্বাতিমান ঘুচিয়া যায়। এই অহংকারতত্ব 
ব্যুখানশক্তি অবলম্বনে বহিজ্ঞগতের সংস্পর্শে আসিয়া বাহ্বিষয়ক ভাবন।, 
ভাবিয়। থাকেন এবং নিরোধশক্তি অবলম্বনে সমাধি ভাবন1 ভাবিয়া থাকেন 
এবং আনন্দময়ের সংস্পর্শে বিশুদ্ধানন্দ ভোগ করিয়া! থাকেন। অন্তমুধী মন 
ও বহিমু্ধী মন যেন অহংকারদেবতার ছুই হস্ত; এক হস্ত দ্বারা রূপ রস. গন্ধ 
স্পর্শ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করেন: এবং আর এক হস্ত দ্বারা মহতত্বের পৃজ। 
করিয়া থাকেন। অন্তমু্থ মন এবং বহিমুখি মন যেন কশ্প মুনির দুই স্ত্রী 


অন্দিতি ও দ্দিতি। কশ্তপ কথাটির সহিত অহংকার কথাটির একটী সম্বন্ধ 
তু 


২৫৮ পন্থা! |. [কার্তিক। 


আছে? তাহ এই খানে বলিয়া রাখি। উপনিষদ শাস্ত্রে কথিত আছে দেকহশপ 
(কচ্ছপ) এবং কুর্দ একার্থবোধক; কুম্ম শবটি ক ধাতু নিষ্পন্ন পদ; 'স 
অকরোৎ' তিনি করিয়াছেন এই অর্থে ক ধাতু হইতে কৃর্ম শব্ধ নিপন্ন হইয়াছে। 
উপনিষদ্দের উপদেশ অনুসারে কম্ঠপ শবের অর্থই কর্তী। পুরাণ শাস্ত্র হইতে 
কণ্তপ মুনির ইতিহাস, আশীমতী ব্রাঙ্গটসকির 5৪০0161 [)00111) লিখেত উপ- 
দেশ সহ মিলাইয় চিন্তা করিলে এই অহংকারদেবত। সম্বন্ধীয় অনেক রহস্য 
আমর! বুছিতে পারিব | 

মনদ্রূপের তিন ভাগের রহস্ত, দীক্ষার গৃহ রহুস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট সেই 
জন্ত সকল কথ] বাহিরে বলা যায় না তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে 
মনস্রূপ, মনুষ্যের হৃদয়রূপ গর্ভমধ্যস্থ গভোদকে ভাসমান অগুন্বরূপ । মহাকাশ 
এই গর্ভেদক। পুরুষের বীঙ্গ সংস্পর্শে স্ত্রীর গর্ভস্থ অগ্ড যেমন চেতনা লাভ 
এবং গর্ভমধ্যে ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকে, মনসব্পও ঠিক সেই প্রকার 
গুরূশক্তি সংস্পর্শে চেতনা লাভ করে; তখন শ্রই 'অগ্ডের যে স্পন্দন আরম্ত 
হয় উহাই মন্ত্রধনি। গুরূশ-ক্ত বুদ্ধিতত্বের রশ্মি। বুদ্ধিতত্বের রশ্মি সংযুক্ত 
হইলে চেতনাযুক্ত অগুস্থর্ূপ মনস্রূপ ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে, তখন এই অগ্ড 
মধ্যস্থ পদার্থ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়! পড়ে । মনস্রূপ অণ্ড মধ্যে তখন সাধ- 
কের জন্ম হয়; মনসঅগ্ডে জন্মগ্রহণ হইলেই সাধকের দ্বিজত্ব লাভ হয়। এই 
দ্বিত্ব লাভের নামই দীঙ্গ/। সীধক তখন প্রকৃত মানব শব্ব বাচ্য হন অর্থাং 
দীক্ষালাঁভ হইলেই তাহাকে মন্ুর সম্তান বলা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে মন শব্দের অর্থ 
মন্ত্র। মনসঅণ্ডে মন্ত্র ন্চারিত হইয় ধাহার জন্ম হয় তিনিই মনথজ। তত্তিন্ন 
অন্ত কেহই মন্ুজ বা মানব শব্ধ বাচ্য হইবার উপযুক্ত নহেন। পুরাণে জল- 
প্লাবনের যে গল্প আছে তাহা অনেকেই পড়িয়াছেন ; সেই জলপ্লাবন সময়ে 
মংস্তরূপী ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, বৈবস্থত মনু যে বীজ রক্ষা! করিয়া- 
ছিলেন মন্থর সেই বীজই মন্ত্রবীজ এবং এ মন্ত্রবীজই তন্ত্র শান্তর মন শবেের 
অর্থ। এই মন্ত্রলাভ এবং তজ্জণিত মনস্রূপের পরিস্বুউন কাধ্যই সাধন! 
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে | ক্রমশঃ । 

শ্রীকুষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। 

ক পন্থায় প্রকাশিত উপাদা তত্ব প্রস্তাবে মহাকাশ শবের অর্থ কখিত হইয়াছে। 


১৩৩৭শ মদাঁলসাঁর উপদেশ । ২৫৯ 


স্দ্ালস্লাল্স শঞ্সতেস্ণ ॥ 





স্পা রাখ, অমৃতের সাগর, রত্বের আকর, অগ্রনী অন্ধভীবের উজ্জ্বল 
৩২. 


আলোক, জ্ঞানীর সুদৃঢ় সহায় । হৃদয় যদি আনন্দ রসে বরসিত করিতে চাও, যদি 
মন, বিশুদ্ধ করিয়! ভগবানে নিবিষ্টজনিষ্ত অপার শাস্তিপারাবারে ভাসিতে 
চাও, আর এই পাপের কোৌলাহুলময় সংসারে থাকিয়াও পুণ্যধামের অবস্থান 
আনন্দ উপভোগে বাসন! থাকে, তবে পুরজনীয় আর্ধাখষদিগের স্থবর্ণিত 
উপাদেয় পৌঝাণিক উপাখ্যান পাঠ কর, "মালোচন। কর, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেকে তাহাদিগেক অন্নকরণে গঠিত করিতে যত্রবান হও | 

মহাত্মা শিবি, দয়ীবৃত্তির অন্ুনীলনে মহত্বের চরম সীম।ধিরূঢ় দধিচী প্রভৃত্তির 
উপাখ্যান অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু অদ্য একটি সাধারণের অবিদিত 
কোন দয়াবীরের উপাধখ্যানের অবতাঁরণ| করিব। পূর্ববেকাঁর ভাই, বন্ধু, জনক, 
জননী গ্রভৃতি আত্মীয় স্বজনই বা পুক্রার্দির কিরূপ উপকার সাধন করিতেন, 
তাহারও স্পষ্ট উপলদ্ধি হইবে । আর স্ত্রীলোকের চিরদিনই অজ্ঞান অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন, এই প্রবাঁদেরগু মূলোচ্ছেদ হইবে। যাজ্ঞবন্ক পত্ী, গর্গপত্ী, জাবালদয়ীত! 
প্রভৃতির মুখের কথা শুনিয়। কে বলিতে পারে স্ত্রীলোক চিরদিনই অশিক্ষিত ? 
জাবালী গশ্গীর বাক্যে, তত্ব সিদ্ধান্তে অনেক খধিবরকে চমকিত হইতে হয়। 
কেবল যে অঙ্গুলি সংখ্যেয় এই কয়টি রমণীই ঈদৃশ ছিলেন, তাহা নহে; 
অন্বেষণে অনেক দেখিতে পাওয়া যায় । ্‌ 

পূর্বকালে চন্দ্র বংশে বৎস নীমে কোন রাজা ছিলেন। ইহার আরও 
ছুইটি গুণঞ্জ নাম ছিল, খাতধজ ও কুবলায়শ্ব । বৎস নৃপতি বিশ্বাবস্ নামক 
কোন গন্ধর্ধের কন্তাকে বিবাহ করেন। এই গন্ধর্র্ব ছুহিতার নাম মদালস্! । 
স্দালস! রূপে গুণে বিভূষিতা, তব্বজ্ঞান সম্পনা1, সমুদয় সংসারের কার্যযাদির 
মধ্যেও মদালসা৷ স্বকীয় ব্রঙ্গানন্দে সর্বদা বিভোর থাকিতেন। আর ত্রহ্গতত্তের 
আলোচনা করিতে পাইলে, আর কিছুই চাহিতেন না। 

মদালসার এ্রাথম পুন ভূমিষ্ঠ হইল । বংসরাপেের আনন্দে দীমা নাই । 


. ২৬০ | পন্থা । | [কার্তিক 


মহাসফারোহে উপযুক্ত সময়ে পুত্রের নামকরণ হইল। নাম হইল বিক্রাস্ত। 
নাম শুনিয়াই মদালস| হাস্ত করিয়া উঠিলেন। পুত্র দিন দিন বাঁড়িতে 
লাঁগিল। আর মদালসাও পুভ্রের হস্ত পদ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই, তত্বজ্ঞানের . 
উপদেশ দিতে লাগিলেন! বিক্রান্তের বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে মদালসাও 
তৰজ্ঞান উপদেশের বৃদ্ধি করিলেন। আর কয়দিন যাইবে? মদালসার 
শিক্ষায় শিক্ষিত বিভ্রান্ত, ব্যঃ প্র/প্ত হইয়াই, সন্ন্যাস আশ্রমে গমন করিলেন । 
পুক্স সংসার ত্যাগ করিল, গৃহী হইয়া সংসার স্থখ উপভোগ করিল ন! 
রাজধোগ্য অট্রালিকাঁয় বাস করিল না; বনে ফল মূল খাইবে, তৃণ কণ্টকের 
উপর শয়ন করিবে ; মদালসার তাহাই বাঞ্ছেত। রাজা হুঃখিত বা শোকতণ্ত 
হইতে পারেন, কিন্ত রাণীর হৃদয়, ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! উঠিল। 
রাজসংসারের শোক কোলাহল কিছুদিন গত হইলে ক্ষান্ত হইল। 

রাণী পুরর্বার গর্ভবতী । রাজার আহ্ল(দের সীমা নাই। তাহার দৃঢ় 
বিশ্বাস, বিক্রান্ত কোন কারণে গৃহত্যাগী হইয়াছে, কিন্তু এবার পুত্র হইলে 
আমার এ বিপুল রাজ্য রক্ষাহয়, বংশ অক্ষুন্ন থাকে । পুত্রও হইল। রাজবাটাতে 
আনন্দ ধ্বনি পথে ঘাটে মাঠে সকলেই রাজসস্তোষে সন্থষ্ট । 

মদালসার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। বৎস রাজের আনন্দের সীমা নাই। 
নাষকরণ সময়ে নৃপতি পুরোহিত দ্বারা "স্ুবাহু” নাম রাখিলেন ৷ মদালনা 
এ নাম শুনিয়াও হাম্ত করিলেন। ক্রমে বিক্রান্তের স্তায় স্ববাহুও জননীর 
নিকট জ্ঞান লাঁত করিয়া, শৈশব ত্যাগ করিবার সঙ্গেই সংসার ত্যাগ করিলেন ? 

পরে তৃতীয় পুত্র উপন্ন হইলে, তাহার নাষ -“শব্রমর্দন” হইল। মদালসা 
ইহা শুনিয়1ও হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মদালসার তব্বজ্ঞাঁন 


উপদেশে শত্রমর্দন বাল্য অতিক্রম ন। করিয়াই গৃহত্যান্গী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ 
কমিলেন। 


মদালসাঁর চতুর্থ পুক্র উৎপন্ন হইল। এবারে আর সকলে সেরূপ উৎফুল্ল 
নহে। তবে রাজ্জ! লিজ্ঞাস। করিলেন মদালসে! আমি পুভ্রগণের ষে যে নাম 
 স্বাধিয়াছি, তুমি তাহ! শুনিয়াই হান্য করিয়াছ। আমার বোধহয় তোমার কোন, 
নামই মনৌমত হয় নাই; এপুন্র সংসারে থাকুক, ঝা না: থাকুক, ইহার 
নাম করণ এবার তুমিই সম্পাদন কর। মদালসা বলিলেন তবে ইহার নাম 


১৩৯৭ . মদ্বা্সার উপদেশ। ইউর 


থাকিল« অনার্ধ | এবারে রাজ! হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন মদ্দালসে! 
একি নাম! ইহারত কোন অর্থই হয় ৮1 রাণী বলিলেন রাজন! আপনার 
হাসিতে আমার আরও হাদি আপিতেছে । “অঙ্ক” নামটী অসন্বন্ধ অর্থহীন, 
আর আপনি যাহা যাহ রাখিয়াছিলেন, সে নাম গুপি কি সম্বন্ধ অর্থ- 
যুক্ত? না-সে গুলি আপনি রাখিয়। ছিলেন বপিয়। মন্বন্বসার্থক বঙ্গিয়] 
স্বীকার করিয়া! লইতে হইবে? আমি ভ্্রীলোক বলিরাই আপনি অবজ্ঞা 
করিতেছেন। বিবেচন1 করিয়া! দেখুন প্রথম পুজ্রের নাম। “বিক্রান্ত” রাখি- 
রাছেন, নামটি কেমন অর্থসঙ্গত দেখাইতেছি।-_ক্রান্তি শবের মর্ব_একদেশ 
হইতে অন্ত দেশে গমন । এখন দেখুন যে পুরুষ সর্বব্যাপী, তাহার আবার 
অন্তদেশ কোথ।য়? আর বাহার অন্থদেশ নাই, শ্বয়ং সকল স্থান ব্যাপিয়। 
থ।কিল, তবে আর একস্থান হইতে অন্ত স্থানে গমন অর্থাৎ ক্রান্তি কিরূপে 
হইবে? অতএব পবিক্রান্ত” নাম যে অর্থশুন্ত ও অসঙ্গত তাহা স্থির হুইল । 
দ্বিতীয় নাম “সুবাহ” যাহার দেহ সম্বপ্ধ নাই, মুস্তি নাই তাহার আবার 
সুবাহছু নাম কিন্ধুপে হইবে? অন্ধ পুভ্রের নাম পুগুরীকাক্ষ অথবা পল্ম, 
পলাশলোচন কেমন হয় ; আর তৃতীয় পুত্র নাম ণশত্রমর্ধন” বে পুক্ষষ সর্ব 
শরীরে বিদ্যমান, সর্বস্থানেই আছেন, তাহার শত্রু মিত্র কিবূপে সম্ভবে 2 গঠিত 
মুণ্তিবিশিষ্টের ধ্বংস, মুত্তিবিশিঃ্ দ্বারাই হইয়৷ থাকে ; অমূর্তের ধবংদ .কিছুতেই 
হইবার নয়। ধ্বংস আর মর্দন কি পৃথক ? গবে শত্রমর্দন কি করিয়া সঙ্গত 
হইল? তবে নাম কেবল ব্যবহার জন্তই রাখ! হয়, আর নাম মাত্রই কলিত। 
তবে স্ুুবাহু বিক্রাস্তও যেমন, অলর্কও সেইরূপ) একটা হইলেই হইল । 
বাচালস্তণং। 


বৎসরাজ মহিষীর এইরূপ কথ শুনেয়। স্তত্তিত হইলেন; বণিলেন, মুর্খে ] 
করিয়াছ কি? এইরূপেই তুমি আমার সেই তিনটী পুত্রকেই বনে দিয়াছ, 
হায়! একি তোমার ছুর্ুদ্ধি হইল, তুমি জননী হইয়া কি করিয়। পুত্রদিগকে. 
বনে যাইবার শান্তর, নিবৃত্তিমার্গ শিক্ষা দিলে? যাই হউক, ক্ষম। কর, ক্ষান্ত, 
হও, এ পুত্রটিকে প্রবৃতিমার্গ উপদেশ দিয়া সংসারে রাখ। মদালসা শ্বামীর 
বাক্যে তাহাই করিলেন। অলর্ক কর্টযোগে বিশেষ বুুৎপন হইয়। উঠিলেন। 

কিছুকাল গত হইলে নৃপতি, পুজ্রের উপর রাঞ্যভার দিয়! ম্দালসার 


হই পন্থা! [কার্ডিক। 


গহিত বন গমনে ইচ্ছুক হইলেন। মদালস! গমনকাঁলে পুণ্র অলর্ককে ভাকিয়া, 
একটি অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া বলিলেন)_-বৎল। এই অঙ্গুরীয়কটি সযত্ে রক্ষা 
করিবে। 

ধখন তোমার মহৎ কই উপস্থিত হইবে, যখন কোন ইষ্টবিয়োগ শোকে 
অগবা ধনক্ষয়ে অত্যন্ত মৃহমাণ হইবে, যখন তোমার চতুপ্দিকে বিদ্বরাশি ও 
বিপদসমূহ খুরিয়৷ বেড়াইবে, তখনই এই অস্কুরীরকটি ভগ্ধ করিবে। দেখিতে 
পাইবে)ইহাঁর মধ্যে কি অমুশ্য ম্বর্গয় ধন লুকায়িত আছে। মদালসা 
এইরূপ উপদেশ দিয়া পত্র সহিন্ত বন গমন করিলেন। অলর্কও ধর্মমমতে 
বাজ্যরক্ষ/ করিতে লাগিলেন। 

এফপিন অলর্ক রাঙ্জাসনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ একজম অন্ধ ব্রাহ্মণ 
আসিয়া অলর্ককে বলিলেন পরাঙ্জন! আমার একটি প্রার্থনা মাছে, যদি স্বীকার 
করেন, তবে প্রকাশ কপি” । অলর্ক বলিলেন ণহে বিপ্র! তোমার ঈপ্সিত 
নিশ্চয়ই পাইবে। আমি স্বীকার করিলাম; তোমার প্রার্থন! পূর্ণ বরিব৮। 
তখন ব্রাহ্মণ উচ্চৈম্বরে বলিল; প্নৃপতে ! আমার ছুই চক্ষু নাই। দেবতার 
প্রত্যাদেশ প্যর্ধি কোন রাজ] নিক্ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তোমার চক্ষুকোটরে 
সন্নিবেশিত করিয়। দেয়, তবেই তুমি দর্শন শক্তি পাইবে, এইজন্য আপনার 
চক্ষু দুইটি প্রার্থনা করিতেছি” । সত্যপ্রতিজ্ঞ অলর্ক কোন আপন্তি না করিয়! 
তৎক্ষণাৎ আপনার ছুইটি চক্ষু উৎ্পাটিত করিয়! বিপ্রফে দান করিলেন। 
দানশীলতার পরাকাষ্ঠা ও নিঞ্জের সত্যে বিশ্বাস দেখাইয়া জগৎকে মোহিত 
করিলেন। অন্ধকে ভাল করিয়া অলর্ক নিঙ্গে অন্ধ হইলেন। কিন্ত এপ 
সত্যরত লোকের কষ্ট কোথায় বা কতধিন ? অগন্তযপত়ীর বর প্রভাবে তিলি 
পরম সুন্দর শরীর ও স্থির যৌবন হইয়া রাঙ্গান্ুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। 


এদিকে সুবানু গৃহত্যাগের পর, সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি দেখিলেন 
কনিষ্ঠ ঘোর সংসারে আপক্ত, স্টোনবপে নংসারে বিরাগ জন্মায় দিতে হইবে। 
চিন্ত। করিয়া উপায় স্থির করিলেন । একদিন কাশীর রাঙ্গার নিকট যাইয়। এই 
বলিয়। আবেদন করিলেন ষে আমি বংসবাজের জ্যেট পুত্র অলর্ক কনিষ্ঠ ] 
আমিই রাজ্যের প্রকৃত অধিকামী। অলর্ক' আমায় রাক্্য দিতে সম্মত হইবে কি ন! 
জার্শসন।। আপনি অলর্কের নিকট হইতে আমায় রাজ্য লইয়। দিউন। কানীরাজ 


১৪৯৭।] মদালস'র উপদ্েশ। ই৬৩. 


_'লর্ককে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন। কিস্তু অলর্ক ঘোর আসক্ত, সম্মত 
হইলেন না। স্থবাঁহু সৈম্ত সংগ্রহ করিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ) যুদ্ধন্থল 
শোণিতস্তরোতে ভাদিল। অলর্কের সমুদায় সৈহ্ত নিহত হইল। সমুদায় ধন 
ক্ষয় হইল। তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইলেন । শোকে, ছুঃখে, ক্ষোভে, অলর্কের 
হৃদয় বড়ই অবসন্ন হইল । তিনি দুঃখের অন্ত দেখিতে ন! পাইয়। মনে করিলেন 
আমার স্যার হতভাগ্য জগতে কেহ নাই। কোথায় ব1জ1 ছিলাম, আর অস্থ 
পথের ভিক্ষুক, এইরূপ তাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার সেই মাতৃদত্ত অন্ধুরীয়- 
কের কথা মনে পড়িল। স্থির করিলেন ;--+অঙ্কুরীয়ক ভাঙ্গিবংর ইহাই 
উপযুক্ত কাল। অতি উৎকন্টিত ও উৎফুল্ল হইয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গ,রীয়কটি ভগ্ন 
করিলেন। ভগ্র করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে কি লেখা রহিযাছে। 
যত্বের সহিত দেখিলেন সুশ্ষাক্ষবে ছুইটি শ্লোক লিখিত আছে ১২ 

“সঙ্গ; সর্ঘাম্মন! ত্যাঙ্গ্যঃ সচেত্তক্ত,ংনশক্যতে। 

সসছ্িঃ সহ কর্তবাঃ সতাঁং সঙ্গোহি ভেষজম্‌ ॥ 

কামঃ সর্ধাস্মন। হেয়ে। হাতুঞ্চেচ্ছক্যতেন সঃ। 

মুমুক্ষাং গ্রতি তৎকাধ্যং সৈবত্তস্তাপি ভেষঞ্জম্‌ ৪” 


“সঙ্গ, সর্বপ্রকার ত্যাগ করিবে, যণি ত্যাগ করিতে না পার, তবে সাধুসঙ্গ 
করিবে, কেননা সাধুসঙ্গই সঙ্গরোগের উষধ | 


কাম সব্বপ্রকারে ত্যাগ করিবে, যি পরিত্যাগ করিতে অসক্ত হঞ্ড তবে 
ত'হ। মোক্ষে প্রতি করিবে, মোক্ষকামনাই কামনারোগনাশের ওষধ ।% 


অর্ক শ্লোক ছইটি দেখিয়া হর্ষোৎফুল্প লোচনে বার বার পাঠ করিপেন। 
তাহার শোণিতণুন্ত চক্ষে জল আদিল । বিনতভাবে জননীর শ্রীচরণ উদ্দেশে 
শত শত গ্রণাম করিলেন। তঙত্ক্ষণ:ৎ সংসার হইতে বহির্গত হইলেন । 
স্থবাহুও কাণীরাপ্জের নিকট যাইয়া! বলিলেন, রাজন! আমার প্রয়োজন সিদ্ধ 
হইয়াছে। বাস্তবিক রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। অন্থমতি করুন, তপন্তায় 
গমন করি। সুবাহু অহাসক্ত কনিষ্ঠকে উদ্ধার করিয়া পুনর্ধার নিজ সাধনায় 
মনোনিবেশ করিলেন। অলর্ক ক্রমে সাধু সঙ্গ করিয়! সন্ন্যাসী হইয়। ইঞ্টধ্যানে 
নিমগ্ন হইলেন। 


২৬৪. প্থা। . [আশ্বিন 


সঙ্গ সয্কে ত্যাগ কর, যদি অশক্ত হও সাধুসঙ্গী হও। 
কামন! লযত্রে ত্যাগ কর, যদি অশক্ত হও মোক্ষকামী হও। 


শ্রীরামগতি বিদ্যাবিনোদ । 


০ক্পীক্সালিন্ক _কহ্থা। ॥ 


চি 





(পুর্ব প্রকাশিতের পর।) 
_ বৈবস্বত মন্বস্তরে দেবাস্ুর সংগ্রাম । 
শপ্নর্ধ ত্রিলোক।র শীর্ষ স্থানীয়। স্বর্গে যে আোত প্রবাহিত হয়, তাহারই 
ধ্শ 


তরঙ্গ স্তরে স্তরে ভূতলে অবশীত হ্য। হ্বর্গে যে আলোক জিতে থাকে, 
ভূতলে তাহারই আভাস পতিত হয়। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রথমে ত্রিদিবরাজ্যেই 
অভিনীত হয়। 

পৃথিবী এখন দিন দ্দিন স্বর্গ তুল্য হুইন্বে। পার্থিব জীব ব্বর্গের সীম 
অতিক্রম করিবে । মহলেণেক হইতে জনলোক গমন করিবে । ক্রমে জনলোক 
অতিগ্রম করিয়া সত্যলোক পর্য্যস্ত গমন করিবে । সেখানে হিরণ্যগর্ভের 
সহকারী হইয়া দ্বিপরার্ধকাল অবসানে মুক্তি লাভ করিবে! কেহ ঝাব্রহ্গাণ্ড 
ভেদ করিয়া! বৈকু্ঠে গমন করিবে । কেহ বা ভগবানের আত্মজন বলিয়া 
পরিগণিত হইবে। 

স্বর্গে তাহার বৃহৎ আয়োজন । চাক্ষুষ মন্বস্তরে অমুত লাভ করিয়া দেবতারা 
প্রবল। কিন্ত অন্থরেরা এখনও নিভর্শব নহে। এখনও তাহারা অত্যন্ত 
প্রবল । তাহার) অত্যন্ত বুদ্ধিজীবী । যদিও স্বার্থপরতা দৈতোর জাতীয় সম্বল 
তথাপি যে সকল দৈত্য উপাসনা বলে স্বার্থকে অত্যন্ত নিস্তেজ করে, যাহার! 
দানদ্বার! ত্যাগকে স্বতাঁবনিদ্ধ করে, সে সকল দৈত্যরাজ দেবতাদিগকে এখনও 
সহজে পরাজিত করিতে পারে। 

দেবতার! আত্মহারা।. “আমি” এইজ্ঞান তাহাদের নাই | এ সনস্তরে 
এখনও দৈত্যের আমিত্ব যায় নাই। | ্‌ 


১৩০৭] পৌরাণিক কথা | ২৬৫ 


“আমিত্বের ” শিক্ষা মহুষ্যের যথে্ হইয়াছে । এইবার নিরহঙ্কাত.ও 
নিক্ধাম হইলে মনুষ্য উদ্ধলোকে গমন করিতে পারিবে । 

_ এই জন্ত মহা প্রবল ও মহাধন্পরায়ণ হইলেও অসুরের পতন। ভগবান্‌ 
এখন দেবতাদের সহায়ক | 

বৈবস্বত মন্বস্তরে ,ছুইটি মহাকাও স্বর্গমধ্যে অভিনীত হইয়াছিল। "ভাঁহ!র 
প্রবাহ আমরা এই পৃথিবীমধ্যে ম্প& অনুভব করিতে পারি। কিস্তৃসেই 
প্রবাহ এখনও প্রবল বেগ ধারণ করিতে স্মর্থ হয় নই । এক বৃত্রবধ, দ্বিতীয় 
বলির ত্রেলোকাহরণ । 

বষ্টা পুত্রশেরকে অভিভূত হইয়! ইন্ত্রবপের জন্ত যজ্ঞ করিলেন। 

“ইন্দ্রশরো বিবর্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম।”” 

হে ইন্দ্রশত্রো? বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, শত্রুকে শীঘ্র সংহার কর। কিন্ত মানুষ মনে 

ভাবে এক, হয় আর এক | মন্ত্র উচ্চারণ অনুসারে ফপপ্রদ হয়। 
মন্ত্রো হীনঃ স্বরতে বর্ণতো বা 
মিথ্যাপ্রযুক্তে! ন তমর্থমাহ। 
স বাথজে। যজম[নং হিনন্তি 
বথেন্দ্রশক্রঃ স্বরতে।হুপরাধাৎ ॥ 

" ইলশক্র ' এই শবে গ্রথম ইন্দ্রপদে উদ্াাত্তস্বর। এই জন্য "বহুত্রীহো 
প্রককৃত্য। পুর্বপ্ম্ এই সর অঙ্থনারে “ইন্দ্র শত্রু যাহার এই সমাসের অর্থ 
হইল। ইন্দ্রের শত্র এ অর্থ হইল না। 

ঘোরদর্শন বৃত্রান্থর উৎপন্ন হইল। 
যেনাবৃতা ইমে লোৌকান্তপসা স্বাসমূত্তিনী। 
স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ ॥ 

ষ্টার তপোমুত্তি বার যিনি এই তিন লোক আবরণ করিক্কা আছেন, দেই 
পরমদারুণ পাপ পুরুষের নাম কৃত্র। 

নিরুক্তশ্রুতিতেও এই কথা আছে - . 

«“ স ইমান্‌ লোকানাবৃণোদে তদ্রুত্রস্ত বৃত্রত্বম্‌।” 
এই ভয়ানক আবরণকাঁরী কে ? কে আমাদের বৃত্তি আচ্ছন্ন করি৷ আছে ?__ 


অহঙ্কার, আমিত্ব, দেহাভিমাঁন। সক্বর্ষণের উপাসক কৃত্র সেই দেহাভিমাঁন। 
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র্‌ 





শক 


অহস্কার নাশ করা সামান্ত কথ! নছে। | 
দেবতারা নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাঁগত হইলেন। ভগবান 
বলিলেন__ | | 
মঘবন্‌ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসন্তমম্‌। 
বিদ্যারততপঃসারং গাঁত্রং যাঁচত মা! চিরম্‌ ॥ 
যুশ্ভ্যং যাচিতোহশ্বিভযাং ধর্মন্তোহঙ্গানি দাস্ততি। 
ততস্তৈরাযুধশ্রেষ্টো বিশ্ব কর্খ্ববিনির্ি তঃ । 
যেন বৃত্রশিরে। হর্তী মত্তেলউপবৃংহিতঃ & 


হে ই । দধীচি খাষির গাত্র যাচ্ঞা কর। সেই ধর্শন্ত খষি নিজের অঙ্গ 
€তোমাদিগকে প্রদান করিবেন। তাহার অস্থি লইয়া বিশ্বকর্মা বজ্নামক 
আয়ুধ প্রস্তত করিবেন। সেই অস্ত্র দ্বার! ভুমি বৃত্রের শিরশ্ছেদ করিতে 
পারিবে। 
কে আছে, যে যাচ্ঞামাত্র গাত্র দান করিতে প্রস্তৃত ? কাহার দেহে অহং- 
জ্ঞানের লেশ নাই? কাহার দেহ বিদ্া, ব্রত ও ভপস্তা। দ্বার] এত মার্জিত যে, 
তাহাতে অভিমানের বীজ নষ্ট হইয়াছে। 
'দদীচি খধি বলিলেন _- 
এতাবানব্যয়ে। ধর্্দঃ পুণ্যপ্লোকৈর পাসিতঃ | 
যে! ভূতশোকহ্র্যাভ্যামাত্মা শোচতি হৃম্থৃতি ॥ 
প্রাণিদিগের শোকেই শোক, প্রাণিদিগের হর্েই হর্ষ, এইপুধর্খাই 
অবিনাশী ধর্্ম। খবধির আত্মপর জ্ঞান নাই) তাহার আত্মা সর্বভূতে বিরা- 
জিত। তিনি সকলের 'গ্রাণে আপন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন । তিনি আর 
দেহ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নছেন। অহংবৃত্তির সীম! তিনি অতিক্রম করিয়াছেন | 
অহো নৈন্ভমহে! কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণতন্কুরৈ:8। 
যয়োপকুর্ধ্যাদম্যাখৈর্মর্তাঃ শ্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ ২ 
যদি শ্বশ্গালাপধিতক্ষ্য শ্বার্থোপযোগশুন্ত ক্ষণতঙ্থুর দেহাদি দ্বারা অন্তের 
উপকার করিতে ন৷ পার! যায়, তাহা হইলে রি কষ্ট ওকি ধিন্কার হয়। 
আজ ত্রিদিবমধ্যে যে মহাযজ সংঘটিত হইল, তাছারই বলে কত মহাত্মা 
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'পর়্ের জন্ত জীবন উৎনর্দ কম়িবেন, কত জীবনবলির রক্তলোঁতে এই পার্থিব, 
জগৎ পবিত্র হইবে ! এ ্‌ 
ইন্্র বলির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং এই ভ্রিলোকী বলিস অধি- . 
কারভৃকত হুইয়াছিল। বলির সহিত সংগ্রাম করিতে, তগবান্‌ দেবতাদ্দিগকে . 
নিযুক্ত করেন নাই। তাহাকে নিজে অবতীর্ণ হইয়া বলির নিকট ত্রিলোক্বী . 
যাচ্ঞ। করিতে হইয়াছিল। বলির যেরূপ ভাগ্য, এরূপ কোন দেবতারও 
ভাগ্য আছে কি না, সন্দেহ | 
বলি দানে বলী, বলি পর্ে বলী! বলির অধিকার ত্রিলোকীরাজ্যে না 
ধাকিবার কারথ কি? বলি অনুর হইয়াও দেবতা হইতে ভিক্ন কিরূপে? বলির 
অভিমান এখনও ধায় নাই। তিনি অতিদানী, তাহ! তিনি জানিতেন। 
তিনি আপনাকে একবারে তুলিতে পারেন নাই। বলির শিক্ষার কিছু 
অদম্পূর্ণতা ছিল। তাই বলির উপন্ধ দয়া করিয়া! ভগব!ন্‌ বলিলেন, তুমি এই 
মন্ধস্তরের জন্য ব্রিলে।কী প্রত্যর্পণ কর এবং পাতালবাপ দ্বার অরিমানশূন্ত 
হইয়। পর মন্বস্তরে ন্বর্গের রাজত্ব লাভ কর। 
তন্মাত্বত্তে৷ মহীমীষদ্বৃণেহহং বরদর্ধ ভবাৎ। 
পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্্র সংমিতানি পদ হথ ॥ 
বলি ত্রিপাদ ভূমি দিতে সংকল্প করিলেন, অমনি তাহার গুরু শুক্রাচা্য 
বজ্িলেন-_- 
জিভিঃ ক্রমৈরিমাল্লোকান্‌ বিশ্বকায়ঃ ত্রমিষ্যাতি। 
সর্বস্ব বিষ্বে গ্গৰবা মূঢ় বর্তিষ্যসে কথম্‌ 4 
বল বলিলেন -.. 
ন হাসত্যাৎ পরোধ্ধর্্ম ইতি হোবাচ ভুরিয়ম্‌ 1 
সর্বং সোঢ়,মলং মন্তে খতেহলীকপরং নরম্‌ ॥ 
গুরুর তিরস্কার, আস্মজনের তিরহ্কারঃ কিছুতেই বলি সত্য ত্যাগ করিলেন 
ন1। তাহার সর্বস্ব গেল। তিনি প্রশান্ত, স্থির ও গন্ভীর। বরুণদেৰ 
পাঁশ দ্বার বরিকে ।আবদ্ধ করিলেন।. তখাপি তাহার লঙ্জ। কি ব্যথা হইল 
না। | 
রহঃ তখবানের বাক্য জগ্ষংকে শুনাইবার জন্তই যেন তাহাকে বলিলেন, 
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হে দেবদেব ! হে জগম্ময়! বলির সর্বস্ব হরণ করিয়াছেন, আর বলির প্রতি 
কেন নিগ্রহ করেন। তাহাকে এখন ছাড়িয়! দেন। 
ভগবান্‌ বলিলেন - | 
ব্রহ্মন্‌ যমনুগৃহ্গামি ত'ছশে! বিধুনোমাহম্‌। 
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধ! লোকং মাঞ্চাবমন্যতে ॥ 
হে ত্রহ্মন্‌! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাতি, তাহার ধন প্রথমে 
হরণ করি; কারণ ধনমদেই মত্ত হইয়া পুরুষ লোককে ও আমাকে অবজ্ঞ। 
করে। 
যদ! কদ[চিজ্জীবাম্মা সংসরন্িজ কর্ম্মভিঃ | 
নানাযোনিষনীশোহয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রঙ্গেৎ | 
জন্মকর্মবয়োরপবিগ্ঘৈশ্ব্ধ্যধনাদিভিঃ। 
যস্স্ত ন ভবেত ত্তস্তস্তজায়ং মদনুগ্রহঃ ॥ 
ভীবায্া নিজ কর্ম দ্বারা অবশভাবে নানা যোনি ঘুরিতে ঘুরিতে যদি 
কদ।চিং মনুষ্যজন্ম লাভ করে, এবং মন্গুযাজন্ম লাঁভ করিয়া যদি তাহার 
জন্ম, কর্ম, বয়ঃ, কপ, বিগ্যা, রশ্বর্যয, ধন ইত্যাদি দ্বারা গর্ব ও অভিমান না 
হয়, তবে আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। 
মানস্তন্তনিমিভাঁনাং জন্মাদীনাং সমস্ত? | 
সর্ধশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হস্ত মুহান্ন মৎপরঃ ॥ 
আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলে, অভিম|ন ও গর্বের নিমিত্তভূত, সকল 
মঙ্গলের গ্রতিকুল, জন্মাদি দ্বার জীব মোহপ্র।প্ত হয় না। ৃ্‌ 
এষ দ।নবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্তিবদ্ধনঃ | 
জজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্পি ন মুহাতি ॥ 
দ[নবদৈত্যের অগ্রণী কীর্তিবর্ধন এই বলি হুঙ্জয় মায়া জয় করিয়াছেন। 
অবসাদের মধ্যেও ইহার মোহ 'লাই। 
ক্ষীণরিকৃথশ্চ/ভঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্ডো বন্ধশ্চ শত্রভি;। 
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামন্যাপিতঃ ॥ 
গুরুণ। ভত্সিতঃ শণ্তে। জহো সত্যং ন সুত্রতঃ। 
ছলৈরুক্কো ময়া ধর্দো নায়ং ত্যজতি সত্যবাঁক্‌ ॥ 
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আজ বলি ধনশৃন্য, স্থানচ্যুত, শত্রপ|শবদ্ধ, জ্ঞাতিপরিত্যক্ত, ষাতনা- 
মগ্ন, গুরু দ্বারা ভত্খসিত ও শাপপ্রাপ্ত | তথাপি বলি সতা ত্যাগ করে নাই। 
আমি তাহাকে ছলনা করিয়া ধর্মকথা বলিয়াছি, কিন্তু সত্যবাদী বলি, মে 
ধর্ম ত্যাগ করে নাই। 
এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং ছু-্রাপমমরৈরপি। 
. সাবর্ণের স্ুরম্তায়ং ভবিতেন্্রে। মদ[শরয়ঃ ৫ - 
আমি ইহাকে দ্েবহুল্পভ স্থান প্রদান করিব। সাবর্ণি মন্স্তয়ে ইনি মামাকে 
আশ্রয় কিয়! ইন্দ্র হইবেন। 
তাবৎ স্থতলমধ্য।স্ত!ং বিশ্বকর্শাবনির্িতম্‌। 
য্দধয়ো বাধয়শ্চ ক্রমস্তন্দ্র] পরাভবঃ। 
নোপমর্গা নিবসতাঁং সংভবস্তি মমেক্ষয়! | 
দে কাল পর্য্যন্ত সৃতলমধ্যে বলি বাস করুন। আমার ইচ্ছায় সেখানে 
আধি বাধি ইত্যাদি কোন উপসর্গ থাকিবে ন।। 
র্ষিষ্যে সর্ধতে।হহং ত্ব।ং সানুগং সপরিচ্ছ্রমূ। 
স্ধ| সনিহিতং বীর ত্র মাং ড্রক্ষ্যতে ভবান্‌॥ 
হে রাজন! আনি সর্বেরতোভাবে তোমাকে এবং তোমার সন্বন্ষীয় মকলকে 
রক্ষা করিব। তুমি সেখানে আমাকে সর্বদা সন্নিহিত দেখিতে পাইবে। 
তত্র দানবদৈত্যানাং নঙ্গাৎ তে ভাব আম্ুরঃ। 
দৃষট1 মদন্গুভাবং টবে সস্ভঃ কুষ্ঠো বিনঙক্ষাতি ॥ 
সেখানে দৈত্যদ্|নবের সঙ্গবশতঃ হে]মাত যে আম্গরিক ভাব, তাহা আমার 
অনুভাব দর্শনে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 
ভগবন্! বলির দ্বানী হয়! তোমার ছলনার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইল। এবং 
বলির তাগ্যেরও আর সীম। থাকিল না। বণি অস্থ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, 
অন্থরের সহবাস করিঘ্লাও, আজ দেবতার রাজ হইতে চলিল। আর এই 
পৃথিবীতলে আমর কি অন্গরই থাকিব? আমাদের আম্রিক ভাৰ কি বিনষ্ট 
হইবে নাঃ এইবার স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া, আমর! পুথিবীমধ্যে বৈবদ্বত 
মন্বন্থরের কার্য অনুনরণ কদিব। ক্রমশঃ । 


আপুর্েন্দুমারায়ণ দিংহ। 


২ ২ গস্থা।  . [কার্তিক 
পাঠা তেলম্ গুলভাঙ্প ! 
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নহে; অন্তহধ খাওয়াইলে সে শীত্রই ছর্বশ ও পীড়িত হইয়। পড়ে, তাহ! কখনই 
তাহার পুষ্টির উপযোগী হয় না। সেইরূপ আমাদের মনকে প্রথম হইতেই 
সেই জগজ্জননীর প্রেম পীযূষ পিয়ইতে হইৰে নতুবা একবার তাহাকে সংসা- 
রের ঢোকা ছুধ ধরাইলে ইহজীবনে সে আর কখনই স্বাভাবিক স্কুর্তি অনুভব 
করিতে পারিবে না । ভগবংপ্রেম জীর্ণ হইলে অমৃত হয় আর পার্থিব. প্রেম 
পরিপাকে কালকুট হলাহুলের গ্তায় কাধ্য করে। 


(৩২) 


কুলোঁয় করিয়! চাউল দাল ঝাড়িতে সবাই সমান পারে না, কেহ বা এখন 


সাবধানে ঝাড়িতে পারে যে সমস্ত কুঁড়ো তুণ্ষ ভূমিতে পড়িবে আর চাউল দাল 
সমন্ত কুলোর় থাকিয়। যাইবে তাহার এককণ1 বা একটী চোকরও মাটিতে 


পড়িবে 7 আর কেহ কেহ চাল দাগ ঝাড়িতে গিয়া আসল ্িনিষই ভূমিতে 
ফেলিয়া দেয় আর কুলোয় কেবল খোসা তুঁষ কুঁড়ো থাকিয়া! যায়। এই, 


সংসায়ে ছুই প্রকারেরই লোক আছে একপ্রকার লোক বেশ অসার অপদার্থ 
ঘাছির। ফেলিয়। সুন্দর ও সার বস্ত সংগ্রহ করিয়। জীবন যাপন করে আর অন্ত 


প্রকারের লোকের! কেবল অসার লইয়। পড়িয়া থাকে, তাহার। ভাল মন্দ 
ঘাছিতে গিক্ব| ভালই পরিত্যাগ করে। 
€৩৩) 
কঠিন প্রস্তরময় শৈলরাজিও অতি দূর হইতে যেববৎ লঘু ও অন্ত:সার হীন 
বলনা প্রতীয়মান হয় কিন্ত যত ভাহায় কাছে যাইবে ততই তাহার পারবস্ত 
উপলব্ধি হইবে; সেইকশ ভগবানের সন্টিহিত না! হইলে দূর হইতে তাহাকে 
মিশুপ ৪ নিরাকার বলিয়া! বোধ হয় পরস্ক যিনি যত তাহার নিকট অএপর 


১৩*৭] পাগলের প্রলাপ ' ২৭৯: 


ছইতে পারিয়াছেন তিনি দেই পরিমাণে তাহার জীবন্তসৰা উপপন্ধি করি- 
মাছেন। | 
৩৪) 
সকল গাছের বীজ রাখিবার জন্ত একটা ভাল সুপুষ্ট ফল যত্ব করিয়া গাঞ্ছে 
রক্ষা করে; বাকী আর সমস্ত ফল ছিড়িলেও সে ফলটা কখনও ছিড়ে না। 
গাছ শুকাইলে সে ফলটাও তাহার সঙক্ষে সঙ্গে শুকাদদ তখন প্র ফলের এক 
একটা বীঞ্জ & প্রকার শত শত ফল দমস্থিত বৃক্ষ উৎপাদনে সমর্থ হয়।' তাই 
বলি ভাই মানব! তোমার যাবতীয় সদগণের মধ্যে অন্ততঃ একটাও € মনে 
কর সততা, প্রেম বা সরলতা) ধ্রৰপ আজীবন অটুট অক্ষত রাখিও তাহা হইলে 
কালক্রুমে তাহ! ফলিত হইয়! তে।মার বিনষ্ট সদগুণ রাশি পুনরুৎ্পাদনে সমর্থ 
হইতে পারে। 
(৩৫ ) 
কোন ভাল সামগ্রা খাইলেই পুষ্টি হয় না, তাহা! জীর্ণ করিতে পারিলে 
তবে তাহ অমৃতবৎ কার্যকারী হয় নূঁব। বিষ তুল্য ্সপকার করে। প্রেম 
পদার্থও তক্রপ) উহ! পরিপাক করিতে পাকিলে স্বর্গ স্থখাপেক্ষা! মধুর ও 
উপকারী । ন্বর্গের সুধা জীবকে শুধু অমরত্ব দেয় কিন্তু পরিপক্ক প্রেম জড়কে 
চৈতন্ত দেয়, জীবকে জীবনুক্ত করে, অমরকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করে। পরস্ত 
ইহ! জীর্ণ করিতে নাস্পারিলে বিষের ন্যায় ছু ছ করিয়া জলঘা উঠে ও চিন্ন- 
কালের মত মানবকে জারিয়া ফেলে। 
( ৩৬ ) 
এক ঘটী জলে একটী মাছ থার্কিলে সেজল আস ও অপবিত্র হয় কিন্ত 
'পুষঙ্করিণীতে কত শত মাছ রহিয়াছে তবু তাহার জল অপবিভ্র হয়না কারণ 
তাহ। প্রশস্ত পাত্র । পাত্র সন্কীর্ণ হইলে স্বভাব্তঃ তাহা সামান্ত দোবেই 
কলুষিত হয় । বৃহৎ বিস্তুত আধারে আধেয়ের দোষ শীপ্ত স্পশ করিতে পারে 
না। তাই বলি ভাই হৃদয় পবিত্র পাখিতে হইলে অগ্রে তাহ! প্রশস্ত কর। 
| ( ্) 
য়ে ভাতা ঘুরায় তাহারে রেহু অতি উচ্চৈঃশ্ববে ডাকিলেও সে শুনিতে 
পায় না। দয়াময়, আধর! নিয়তই .এই ভবের জ্াতা ঘুরাইতেছি, জশাতার 


২৭২ পন্থা । | [কার্তিক । 


শবে আমাদের কর্ণ বধির হইন্বা রহিয়াছে তাই তোমার অমিয় মধুর স্নেহ 
সম্ভাষণ শুনিতে পাই না। দীননাথ ! আমাদের ভাগ্যে কি কখনও এই জণতা 
পেষা বন্ধ হইবে না? দেহ মন চূর্ণ বিচুণিত হইল কবে আর দয়া করিবে? 
(৮ ) ূ 
গানের ফুল বা ফল ভাল হইবার জন্য জোড় কলম বাধে। আদল 
গছটী একটু বাড়িলেই খারাপ গাছটী কাটিয়া দিতে হয় তাহা হইলে তাহা 
খুব সতেজ হয় 'ও তাহাতে ভাল ফুল বা ফল জন্মার। সেইন্প প্রথমে সংসা+ 
রের সহিত প্রেম করির়। পরে যখন প্রেমপাদপ একটু বদ্ধিত হইবে সেই 
সময় সংসার বন্ধন কাটিয়া ফেলিতে হইবে নতুব। তাহাতে সুফল ফলিবে না। 
আগাছ! বাড়িয়া গেলে আসল গানের আর তেজ হয় ন!। 
( ৩৯ ) | 
হিন্দু মুদলমান প্রায় সকল জাতিই দেখি আন্তষ্টিক্রিয়ার পর ভম্মাবশিষ্ 
বা সমাহিত শবদেহোপরি সলিল সিঞ্চন করে তাই বলি ভাই! তোমার হৃদয়ের 
কামক্রোধাদির দাহ বা সমাধি ন। হইলে তাহার উপর শাস্তিধারি সিঞ্চন 
কিরপে আশ। কর? 
(8৪ ) 
ছিজে কাপড় পরিয়া থাকিলে শরীর অপবিত্র হয় না; ধাহ।দের হৃদয় 
র্ধ্ববাই দয়াময়ের প্রেমবারিপিক্ত তাহারা সংসারের সংশ্গীর্শে কখনই কলুষিত 
হয় না। 
(8১ ) 
মাগনে:টর পজিটভ সীমান্তে যাহা লইয়া; যাইবে তাহা নেগেটিভাঁইজ্ড 
হইবে আর নেগেটভ দিক যাহা লইয়া যাইবে তাহ পজিটি ভাইজ্ড হইবে.) 
সেইরূপ বখন এই সংসার সেই সতবস্তর সন্গিকটে লইয়া! যাইবে তখন ইহ 
অসৎ বলিয়! প্রতিপন্ন হইবে, আর সেই নিত্য সৎ বনৃক্কে যখন জগতে আভা- 
গিত দেখিবে তখন তাহা অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 
(8২ ) 
ভিন্ন ভিন্ন বিগ্যালয়ের নিয়শ্রেনর বালকদের পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন ভিন্ন রকমের 
হষ প্রক্ক সকল বিগ্তানয়েরই সর্ষবোচ্চ শ্রেলীর পাঠ্যপুস্তক অভন। সেইরূপ 


১৩০৭1] প্রণব, ছবি ও গান । | ২৭৬ 


ভিন্ন ভিন্ন সপ্রদা:য়র নিয় শ্রেণীতে কেহ বা বেদ কেহ বা বাইবেল, কেহ খা 
কোরাণ, কেহ বা “জন্মভেম্ত পড়েন! কিন্ত ধর্ম বিগ্ভালয়ের সর্বোচ্চশ্রেণীতে 
উঠিলে সকলকেই তাই একই পাঠ্য পড়িতে হইবে একই পরীক্ষ। দিতে হইবে। 
(৪৩ ) | 
সর্বদ। একঘরে রুদ্ধ থাকিলে শরীরের স্বাস্থা বা ম্ফূুর্ভি হয় না" মধ্যে মধ্যে 
ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে বাঠির হওয়া! আবশ্তক ; সেই জন্য বলি চিরকাল 
এই দেহ মধ্যে সমাহিত থাকিলে মনের স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষিত হইবে কিরূপেই 
বা তাহার স্ফরর্তি হইবে? মধ্যে মধ্যে মনকে এই দেহাবরোধ হইতে যুক্ত করা 
উচিত। সর্বদ। দেহাবদ্ধ থাকিলে তাহার নৈসর্গিক পুষ্টি বা বিকাশ কখনই 
হইবে না। 
(88 ) 
বিজলীর রূপ, মধুর রস, মৃগমদের গন্ধ, তুহিনের স্পর্শ, কোকিলের শব 
যেমম ভালবাসার ভালও তেমন। সকলগুলিই তীবতা। দোষে অসহনীয়. । 
| ক্রমশঃ | 


সপ 


ওনীশ্বত ছন্বি ও গান £ 
বংশী ও বীণা । 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর।) 
স্প্ত-ব্ণণবিভাসিত ইন্ত্রধঙ্গ বাহার শিথিচুড়ায়,। সপ্ুশ্বরধবনিত বংশী 
ধাহার করকমলে, ধাহার গলদেশে বনমালা, চরণে হপুর, ও ধাহার গতি 
ত্রিভঙ্গ সেই হদয়স্থিত পুরুষই আনন্দময় ব্রজবিহারী শাঁম। তিনিজ্ঞের়। | 
তিনি খধিগণের কল্পনাসম্ভৃত-নছেন। তিনি সত্য। বছুযুগের পর কারণ- 
শরীরের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে মানব তাহাকে দেখিতে পায়। যেমন শত 
সুর্মের আভ। হীরক খণ্ডে প্রতিফলিত হইলে সপ্তধা হয়, তেমনি তাহার জাভা 
.হত্রারে সপ্ুধা হইয়া শিখিচুড়াঁরূপে দেগা দেক্স। যেমন প্রাণবায়ু প্রতি চক্রে 

€ 


ইব৪ পন্থা -  : [কার্ডিক ২ 


আহত হইয়া একটী একটী স্বর উৎপাদন করে তেমনি তাহায় আনন্দময় বংগী 
রব সপ্তধা হুইয়৷ কারণশরীরকে পাগল করিয়া ফেলে। 

যেমন পঙ্কজ মলিনপস্ক তে করিয়। হুরধ্যরশ্িতে প্রস্কুটিত হন্স তেমনি 
মানব কামন] ক্ষেত্র ভেদ করিয়া! তাহার জ্যোতি দর্শন করে। 

কুৎসিত গানও কুৎপিত কথ! হইতে মধুর, সে মধুরতা কোথা হইতে 
আসে? গান ও ছবি, শব্ধ ও বর্ণ হইতে মধুর, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মধুর তাছার 
ছবি ও গান। সেই মধুরতার স্পন্দনের নাম ভক্তি । 

ভক্তি চিন্তনীয় নহে। ভক্তি বিলাসের সামগ্রী নহে। ভক্তি প্রামান্ট নয়। 
ভক্তি বিশ্বাম নয়। ভক্তি পুরুষ প্রকৃতির আলিগগন। কারণদেহে তাহার 
জ্যোতি ও শব সঞ্চার হইলে যে আনন্দ হয় তাহাই ভক্তি। সেই স্মুরজ 
জ্যোতিই বীণাপাণি। 

বীণাপাণি শক্তি । রাগিণী শক্তি সম্ভত। গান কেবল রাগিণী নয়। ভাবিয়া 
দেখুন আরও কি যেন আছে। বীণাধ্বনিপ্রন্থুত বহুদূর ব্যাপিনী আনন্দময় 
তরঙ্গ কোথায় গিয়া প্রত্যাহত হয়? এই আশ্চর্য্য ্রক্যতান বংশী ও বীণ৷ 
মিলিয় হয়। 

বীণাতস্ত্রী নিম্নে বঙ্কারিত হয়। বীণাপাণি উর্ধ হইতে প্রত্যেক চক্র ( ঠাট 
কিনা পর্দা) বামকরে আহত করি! ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতে থাকেন। বংশীধর 
দক্ষিণ করে প্রত্যেক রন্ধ, উদঘাটন করিয়! উর্দগামী হন। বিশেষ চিন্তা! করিলে 


ইহার মণ হৃদয়ঙ্গম হইবে । 
বশী হীন 
শপ চা) 
নি ঝা 
ধা ০ 
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অর্থাংবীণার সুর নিয়গাঁমী হইলে প্রবল হয়, বংশীরৰ উর্দগামী হইয়। 
প্রবল হয়। ইহার কারণ এই যে বীণাতন্ত্রীর শক্তি মুলাধারে কিস্ক বংশীতে 
উর্দে_বাযু পূরণ করিতে হয়। 

তেমনি কারণদেহে বীণার বঙ্কার মুশক্তি। উদ হইতে বীণাপাণি বাম 


১৩০৭1] প্রণব ছবি ও গান। ২পষ্. 


করে বংগীরব লইয়া আলেন এবং পুনরায় বীণাতক্ত্রী মাননামল্প করিয়া উর্ধে, 
যান। 2 
চিতস্বর্ধপ ব্রহ্মার মুখ নিঃস্থত বীণাপাণি' লীল! ষষ্ঠ (5150) ০৮5০৩ ) 
কল্পজাত মানবে বিবাশিত হয়। তংপুর্কে বছযুগ ধরিয়। মূলশক্তিব প্রত্যেক 
চক্রের আবর্তন হয় এবং প্রত্যেক চক্রে বংশীধারি বহুকাল বাস করিয়! ক্রমে 
উর্ধে অপস্থত হইতে থাকেন। এই আবর্তনে কোন জীব কোন স্থানীয় তাহার 
রহস্ত প্রস্তর, ধাতু, উদ্ভিদ ও পশুদিগের শব্বিজ্ঞান সমুহ আলোচন! করিয়া 
দেখিলে অনেকটা স্তম্ভিত হইতে হয়। 

গানের কুহকে পশু মোহিত হয়, সেই বংশীরনে কল্পে কল্পে মানব পাশব- 
শক্তি বিস্বৃত হইয়া বীণাধারণ করিয়। গান করে। শক্তি যায় কোথায়? 

ছবির মধ্যে তিনি বসন্তের ছবি। গ্ঁহুর মধ্যে বসন্ত। গানের মধো তিনি 
বসন্তরাগ। বসন্তের গান মধ্যম। মধ্যম হৃদয়ে। হৃদয় হইতেই বর্ণ ও শব্ব 
বিভাসিত হয়। ইহার মর্দন পরে বুঝিতে চেষ্টা] করিস্ব। ৃ 

হদয়ের ছন্দ কি? হৃৎপিণ্ডের ঘাত প্রতিঘাত কিম্বা আকুঞ্ণন প্রসারণ 
মনোযোগ পুর্র্বক শ্রবণ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে 59015, [91580163 
ও বিশ্রাম ইহার সম্পূর্ণ কাল তিন মাত্রার কিছু বেশী। সাধারণতঃ ৩৪ মাত্র। 
বলিয়া খ্যাত | যদি হৃদয়স্থিত শক্তিকে একটী গোলকের [151765£ করিয়া 
লওয়া যায় তবে সম্পূর্ণ পরিধি চক্র (01015) পরিভ্রমণ করিতে সেই শক্কির 
৩। গুণ সময় লাগিবে (3.14759)। এই সা্ধ তিন মাত্রার তালকে “তেওরা”, 
কহে। ইহাই দ্বিগুণ (এবং চতুণ্ডণ ইত্যাদি) করিলে ৭ মাত্রার ধামার হয় 
ধামার তাল অতি বক্র গতি এবং বিবেচন। করিয়া দেখিলে বুঝা যায়ে ইছ! 
কখনই মানবের ম্বকপোল কল্লিত নহে। ইছার মূলে যে নিগুঢ় হৃদয়ের ছন্দ 
আছে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহ প্রস্ততি সকলেই 
এই ছন্দে নৃত্য করে এবং কোথ! হইতে সেই গতির স্পন্দন গ্রতিঘাত হইয়া 
[01810710 50915 এ তিনটা সুর উত্পাদন করে। প্হরি ও” একটী মন্ত্র।-- 

হর ই -- অ উ ম--. | 
১ ২ ও হু ১ ২ ৩হ্‌ 
এই মন্ত্র গতি বিচিত্র । ইহাংত সাভটা মাত্রা ভাল) সাতটা সুর ও সাভটী 


২৭৬ ১. পন্থা | [কার্তিক। 


স্বর রহিয়া. প্রত্যেক কথায় ২॥ মাত্রা আছে। হরি জিভঙ্গ, প্রণবও ত্রিভঙ 
হরি পুরুষ প্রণব তাহার প্রকৃতি । ইহাই বংশী ও বীণার সন্সিলন। 


পালাবে বিরতি তক 


ক্রমশঃ | 
গন শীম্ুরেজ্রনাথ মজ্জমদাঁর | 
টির বব ১ শুঙগা স্ভাল্তভ-সবক্তিভলা 


বা 


বিশখার উপাখ্যান ॥ 
[ পূর্ব প্রকাশিতের পর | ] 





লাল পীড়িত শ্রমণকে দেখিয়। স্থুপিয় জিজ্ঞাসা করিল “মহাঁশর কি 


কোন পথা দ্রব্যের প্রয়োজনে এখানে দীড়াইয়া আছেন ?” শ্রমণ উত্তর করিল 
আমার কিছু “মাংসের সুরুয়া চাই |”, 

আমি আপনার নিকট উহ। পাঠাইয়া দিতেছি । 

পরদিন স্থপিয়। কোথাও স্থকোমল মাংম না পাইয়া পরিশেষে তাহার 
জানুদেশজাত মাংস হইতে স্ুরুয়। প্রস্তুত করিয়। গপাঠাইয়। দিল । পরে সিদ্ধা- 
এথেঁর বরে তাহার জান্থু পূর্ব্ববৎ হইল। , 

বিশাখা সমস্ত পীড়িত ব্রহ্মচারিদের পরিদর্শন করিলে পর মঠ হইতে 
বহির্গত হইলেন। কিছুদূর গিয়৷ তিনি সহচরীকে 'নিজ্ঞাসা করিলেন “সখি! 
আমার মহালত1 কোথায় ?*, তখন সহচরীর মনে পড়িল যে সে মঠে আবরণী 
ভূলিয়া আসিয়াছে । বালিক1 বলিল, 

« আমি ভুলিয়া আসিয়াছি |”, 

“তবে যাও, এক্ষনে এখানে লইয়া আইস। কিন্ত যদি আমার গুরুদেব 
মহাস্থবির আনন্দ উহা স্পর্শ করিয়া কোথ।ও রাখিষা থাকেন তবে উহ) 
আনিও না । তাহ! হইলে আম শ্রী আবরণী শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করিলাম ।” 
বিশাখা জানিতেন যে সন্্ান্ত ব্যক্তিগণ কোন দ্রব্য ত্রাস্তি বশতঃ ফেলিয়া গেলে 


১৩০৭] বিশাখার উপ।খ্য।ন ২৭৭- : 


নন্দ তুলিয়া রাঁখিয়। দিতেন। উহ! জানিয়াই তিনি এইরূপ বলিয়াছি- 
লেন। যখন স্থবির আনন্দ বাপিকা সহচরীকে দর্শন করিলেন ঠিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন “তুমি কেন পুনরায় আপিলে? বালিকা উত্তর করিল " আমার . 
সহচরী বিশাখার আবরণী ভুলিয়! ফেলিয়। গিয়াছি।” 

আনন্দ বপিলেন "আমি সোপান পার্েরাখির! দিয়াছি। যাও, রা 
আঁইস। ১, 

বালিক। বলিল “প্রভ্ব! আপনি যাহ! একবার প্র্শ করিয়াছেন সখী তাহ! 
গ্রহণ করিতে, পারেন না।” সুতরাং সে শূন্য হস্তে প্রত্যাগমন করিল। 

বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন “ কি হইল সখি?" 

ঝালিক] সমস্ত কাহিনী তাহাকে খুলিয়া কহিল । 

“সথি! আমার গুরু-দব যে ভ্রবাষ্পর্শ করিয়াছেন আমি তাহা কখনও 
পরিধান করিব না। আমি উহা তাহাকে উপহার দিলাম। কিন্ত এরন্মপ 
বহুমূল্য পরিচ্ছদের যত্র করিতে হইলে গুরুদেবকে কষ্ট পাইতে হইবে । আমি 
উহা! বিক্রয় করিব। পরে বিক্রয়ের মূল্যে তাহার শ্রীচরণে কোন প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সমর্পণ করিব। যাও, মহালত। লইয়। আইল |" 

বাঁলক। আনিতে চলিল। 

বিশাখা আবরণী পরিধান করিলেন না। মুল্য নিরূপণের জন্ত দ্বর্ণকারের 
নিকট প্রেরণ করিলেন । 

দ্বর্ণকার কহিল “ইহার মূল্য নবতীলঙ্ষ মুদ্রা এবং নির্াণের ব্যয় হইয়াছে 
দশ লক্ষ টাকা । 

বিশাখা! কহিলেন “শকটে আবরণী স্থাপন করিয়া বিক্রয় কর ।” এত মূলা 
দিয়া কেহ লইতে পারিল না| আবরণী পরিধানের উপযুক্ত সুন্দরী রমণীর 
মধ্যে বিরল। এই জগতে তিনটী ললনার এ প্রকার আবরণী ছিল। বুদ্ধ- 
শিষ্যা বিশাখা, মল্ল সেনাপতি বদ্ধুলের স্ত্রী এবং বারানলী কোষাধ্যক্ষের কিন্ত | 
মল্লিকা । সুতরাং বিশাখা স্বয়ংই মূল্য দিয়া! রাখিগ্লেন পরে এক গোশকট 
এককোটা মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিয়া মঠে গমন করিলেন। 

শ্রীবুদ্ধদেবকে প্রণাম কগিয়া বিশাখা বলিলেন “ঠাকুর! প্রভু আনন্থ 
আমার আধরণী স্পর্শ করিয়াছেন। এক্ষণে পুনরায় উহা! পরিধান কর! আমার 
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পক্ষে অদস্তব। আমি ভাবিলাম. ইহার পরিবর্তে আবরণী বিজু কারি 
শ্রমণদিগের ব্যবহার্যা সামগ্রী প্রদান কথিব। কিন্তু বখন দেখিলাম কেহ ই, 
রক করিতে পারিল না, আমি হ়্ংই ইহার যথোচিত মূল্য দিয়! মহালতা| গ্রহ 
করিলাম। এই এককোটী মুর! আপানার স্বুখে লইয়া আলিয়াছি | ঠাকুর! : 
কোন্‌ অনুষ্ঠানে এই মুর! প্রদান করিব ? 

বুদ্ধদেব কহিলে “বিশাখা! শ্রাবস্তীনগরের পূর্ব্ব তোরণে সজ্বের* নিশি 
বলত বাড়ী নিশ্দীণ কর।” 

“আপনার আদেশ শিরোধার্ধয ৷” 

হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বিশাখ! নবতীলক্ষ মুদ্রা দিয়া একটী জমি ক্রয় করিলেন। 
অপর নবতীলক্ষ দিয়! একটি মঠ নিন্মীণ করিয়! দিলেন । 

একদ|। উষাকালে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! বুদ্ধদেব জানিতে 
গারিলেন ভাদিয়! নগরের কৌধাধ্যক্ষগৃহে হ্বর্গ হইতে কোন দেবতা, পুত্র রূপে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়ছেন। তাহার নাম ভাদিয়।| তিনি নির্ববাণলাভের সম্পূর্ণ 
যোগ্য । অনাথপিগুকের গৃহে ভোজন করিয়া তিনি নগরের উত্তর দিকে 
গমন করিলেন। তথাগতের এইরূপ রীতি ছিল যে তিনি ষদি বিশাখার গৃছে 
জন্পগ্রহণ করিতেন তাহ! হইলে দক্ষিণতোরণে নগর ত্যাগ করিয়! জেতবন 
খি্বারে বাস করিতেন। বদি অনাথপিওকের গৃহে ভিক্ষা লইতেন তিনি পূর্ব 
হচোরণ দিয়া পূর্ববোছানে অবস্থিতি করিতেন। যদি হৃর্য্োদয়ের প্রাকালে 
উত্তরাভিমুখে গমন করিতেন তাহ! হইলে শোকে বুঝিত তিনি দেশভ্রমণ 
করিতে বহির্গত হইয়াছেন । 

যখন বিশাখা! শুনিলেন তিনি উত্তর দিকে গমন করিয়াছেন তিনি সত্বর 
তথায় গিয়। উপনীত হইলেন। বুদ্ধদেবের পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন প্ঠাকুর 
আপনি কি দেশভ্রমণে চলিয়াছেন ?” 

"11 ৃ 

"ঠাকুর! আপনার অগ্যই এতব্যয় করিয়া মঠ প্রস্তত করিয়াছি। দয়া 
রিয়া ফিরিয়। চলুন 1 








* বৌদ্ধপক্ন্যাসীসম্প্রদায়কে সঙ্ঘ বলে। 
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রে হলে আমি মি তা প্রি রতন করিয়া পুনঃ পরত্যাগ্ন কার ছা) 
' পাখা ভাঁবিল «নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর এই: কার্ধ্যের কিছু উদ্দেশ্তী আছে 1. 
অনন্তত্প তিনি বলিলেন “অনাথ বন্ধু! যদি একাম্মই বাইবেল, তবে কয়েকজন 
শ্রষণকে এখাঁনে বাস করিতে অনুমতি করুন। তাহার জানেন কিপে 
কার্ধ্য চালাইতে হইবে । 
« বিশাখা, ধাহার কমগুলু ইচ্ছা লইয়। যাঁও। ্‌ 
বিশাখ! যদিও আননের প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন, তপাঁপি মোদগালনের 
(মুনগল পুত্র ) মন্মুগ্ধবৎ মোখিনীশক্তির বিষয় তিনি আন্দোলন করিতে 
লাগিলেন। ভাবিলেন "ইহার সহায়ে কার্ধাশ্োত জ্রতগঠিতে প্রবাহিত হইবে] 
বিশাখা তাহার কমগ্ডলু ( ভিক্ষাপাত্র ) গ্রহণ করিলেন । | 
ভিক্ষু প্রধান মোদ্‌গালন শ্রীগুরুর মুখপানে তাকাইলেন। র 
ভগবান্‌ সিদ্ধার্থ কহিলেন “মোদ্গালন ! তোমার সঙ্গে পাঁচশত শ্রমণ 


লইয়। প্রত্যাগমন কর । ?॥ 
মোদ্গালন তাহাই করিলেন। তাহার অলৌকিক শক্তিবলে তাহার! 


কাষ্ঠ ও প্রস্তর জন্য ৭০।৮০ ক্রোশ বাবধানে গমন করিত। যে দিন তাহারা 
বৃহৎ কাষ্ঠ ও প্রস্তর পাইত সেই দিনই তাহার! উক্ত গৃহে আনয়ন করিত। 
যাহ।রা শকটে স্থাপন করিত, তাহার! এক দিনের জ্রন্তও ক্লান্তি বোধ করে নাই 
এবং শকটের ও কোন অংশ ভাগিয়। যায় নাই। অনতি বিলম্বে ধীরে ধীরে 
উচ্চ ভিন্তির উপর দ্বিতল অট্টালিকা! প্রস্তত হইল। অষ্রাপিকার সহস্র গৃহ 


ছিল-_নীচে পাঁচশত উপরে পাঁচশত। 
প্রায় নয়মাপ ভ্রমণ করিয়] বুদ্ধদেব পুনরায় শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন। 


এই নয়মাসই বিশাখা অট্টালিকা নির্খাণ করাইতেছিলেন। অট্রাপিকামধ্যে 
জলপাত্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে গৃহ নির্মাণ হইতেছিল এবং উহ স্কঠিন 
লোহিত সুবর্ণে মণ্ডিত করা হইয়াছিল । 

বিশাখা শুনিতে পাইল শ্ররীবুদ্ধদেব জেতবন বিহারে যাইতেছেন ; পথে 
তাহার দর্শন পাইয়া সুন্দরী ভগবান্‌ অমিতাঁভকে মঠে লইয়া আসিলেন। 


বিশাখা তাহাকে প্রতিশ্রুত করাইলেন -- 
“ঠাকুর! শ্রমণ দল্গে চারিমাস বাস করুন আমি অট্টালিকা ইহার মধ্যে 
(সমাপ্ত করিব।”। 





নি পন্থা । [কার্তিক। : 


শি্ধার্থ স্বীকার করিলেন । সেই দিন হইতে বিশাখা বুদ্ধদেব ও সঙ্গী 
শ্রমণাদিগের ভিক্ষাান ও সেবা করিতে লাগিলেন । ১ 
খটনাক্রমে বিশাধার কোন সখি এক সহস্র মুল্যের বস্ত্র আনায়ন করিল।- 
সুন্দরী বলিল “সগি! আমি সভাপ্রাঙ্গনের মর্শরতলে কতকখলি 
আবরণের পরিবর্তে ইহাই বিস্তার করিতে আনায়ন করিয়াছি ।” 
বিশাখ!! ক্ষুব্ধ চিত্তে উত্তর করিলেন “অট্টালিকায় তিল মাত্রও স্থান নাই। 
তুমি ভাখিতেছ আমি তোমাকে বস্ত্র বিছাইতে দিব না। কিন্ত তাহা নহে। 
তুমি দুইটা প্রাঙ্গন ও সহস্র গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ যদি কোথাও ইহা বিস্তার 
করিতে পার।” 
সহচরী বস্ত্র সমূহ লইয়া! সমগ্র অট্টালিকা সন্ধান করতে লাগিল কিন্ত 
কোথাও তাহার অপেক্ষা অল্প মুল্যের বস্ত্রাবরণ দেখিতে পাইল না। অবশেষে 
ছুঃখিত চিত্তে ভাবত লাগিল “এই অট্টালিকা নির্মাণের যে পৃণ্যফল তাহার 
কি আমি কিছুই পাইব ন।|” স্থির ভাবের্দাড়াইয়া সে কাদিতে লাগিল । 
দয়ার অবতার বুদ্ধের অপার কৃপা । ঠিক সেই সময় প্রিয় শিষ্য আনন্দ 
দৈবেক্রমে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। আনন্দ বলিলেন “বসে ! তুমি 
কাদ্দিতেছ কেন 1” স্ত্রীলোকটা সমস্ত বৃত্তাত্ত তাহার নিকট নিব্দেন করিল। 
আপন্দ বলিলেন “সুন্দরী! ব্যথিত হইও না। আমি তোমার এ বস্ত্র 
বিস্তার করিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দিতেছি । ইহাতে একটা পদপরিস্কৃত 
করিবার আসন প্রস্তত কর; সোপান ও পদ প্রক্ষালন স্থানের মধ্যস্থলে উহা 
রাখিয়া দাও। শ্রমণগণ মঠে প্রবেশ কালে চরণ ধৌত করিয়া পদ মার্জিত 
করিবে। তাহা হইলে ভোর অতুল পুণ/সঞ্চয় হইবে। বোধ হয় এই 
স্থান বিশাখ! লক্ষ্য করিতে পারেন নাই ।» 


ক্রমশঃ | 


শ্রীচারুচন্জ্র বন্ু। 





শীত ৮ শত ৩৮৬ শা ০ ৯ পাশ ৪ ৮ ৮ শশী শিশিপিশীতিপি  পাাপপীস্পা পিপি কাজ পা পাশা ছি ৩ 
৯ ৯ পেপসি শিপন এসপি পা পাপ শা 


৪র্থ ভাঁগ। 1 অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সাল। ] ৮ম সংখ্যা । 





(১) 
»্বাঁভি! শৈলম্থতা-সপ্জি! বন্দাশূঙ্গার হীরাবলি ! 
স্বর্গারোহণ-বৈলমন্তি ! ভগ'তীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে | 
তবন্তীরে বসতন্বদঘ্ধু পিবতন্তবদ্বীচিমুত্প্রেঙ্খতঃ 
ত্বনাম ম্মর তস্ত্রদর্পিতদৃশঃ স্তান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥ 


শৈলসুতা-সপতিনি ! গঙ্গে মা আমার! 

বন্গন্ধর1 হৃদে শুভ্র বিভ্রমের হার। 

বিজ্র পতাকা তুমি স্বর্গ আরোহণ 

ভাঁগীপথি! এই ভিক্ষা তোগ!র চরণে 
১ 


২৮২, 


পশ্থা। [ অগ্রহায়ণ | 


তব তটভূমে যেন পাঁই বাসস্থান 

তোমার বিমল বারি করি যেন পান, 

তোমার তরঙ্গে সুখে দিয় সম্তরণ 

করি যেন তব নাম সতত স্মরণ, 

অস্তিমে তো যার মাগে। 1দেখিতে দেখিতে 

পারি মেন এই জড় শরীর ত্যলিতে ॥১॥ 
(২) 


ত্বতীরে তরু কোটরাস্তর্গতে। গঙ্গে! বিহঙ্গো'বরং 
ত্বশ্নীরে নরকান্ত কারিণি ! বরং মংসৌহথবা কচ্ছপ; | 
নৈবান্তাত্র মদান্ষ-সিন্ধুর-ঘটাসংঘট্র-ঘণ্ট| রণ - 
কারত্রস্ত-সমস্ত বৈরিবনিতালব্বস্ততিভূর্পতিঃ ॥ 


গঙ্গে! তব তীরে তরু কোটর ভিতর 
বিহলগ হইয়। থাকি সেও শুভতর 
তব নীরে হেজননী! নরকবারিণি! 
মীন কুন্ম হই যদি সেও শ্রের মানি, 
তবুযার মদমণ্ড মাঠঙ্গের গলে 
দোলাফ্িত কিস্কিনীর রুণু রুণু রোলে 
ত্রস্ত হ'য়ে স্ততি করে অবাঁতি ললন৷ 
তব্দুরে হেন নৃপ হইতে চাহিনা ॥২। 
(৩) 


কাঁকৈনি্ুষিতং শ্বভিঃ কৰলিতং বীচিভি রাঁন্দোঁলি শম্‌ 
শ্রেতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমাযুভিলু্টিতম্‌ । 
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজামানঃ কদা 

দ্রক্ষ্যেংহং পরমেশরি ! ত্রিপথগে ! ভাগীরথি! স্বং বপুঃ 


কবে মা তোমার জলে ত্যজি এই প্রাণ 
দেবযানে স্বর্গপাণে করিব প্রয়াণ? 


১৩৬৭] . | গঙ্গাইকং | | ২৮৩ 


অমর অঙগনাগণ আসিয়া! যখন 
স্থচীরু চামর করে করিবে বীজন, 
তভ্রিপথগামিনি ! গঙ্গে! তরঙ্গে তোমার 
হেরিব কবে মা! হর্ষে তন্থু আপনার 
হেলিতে ছুলিতে স্রোতে পব্নহিল্লোলে 
ভাঁদিতে ভাসিতে গিয়। লাগিতেছে কুলে, 
কু বা কুকুর আসি করিছে ভক্ষণ 
শৃগালে ব| কতু টেনে করে পলায়ন, 
উপর হইতে কাঁক পক্ষী অগণন 
অনসর বুঝে আসি করিছে দ:শন, 
ও মা! গঙ্গে! ভাগীরখি! পরমাঈশ্বরে ! 
কবে গো সে দিন মেরে দিবে কপ করি ॥৩॥ 
€8) 
অভিনববিষবল্লী পাদপন্সস্ত বিষ্ঠো- 
এরদনমথনমৌলের্দালতী পুষ্পমালা। 
জয়তি জয়পতাক' কাপ্যসৌ মোঁক্ষলক্ষা; 
ক্ষফিতকলিকলঙ্ক। জাহুবী নঃ পুণাতু ॥ 


হরিপাদপদ্মে তবু শোভা অনুপম 
নব অন্কুরিত শুভ্র. মৃণালের সম, 
মালতী কুস্তমমাল। সদৃশ স্ন্দর 
শন্তুশিরে ধর শোভা কিবা মনোহর, 
মোক্ষরাজলক্দী দ্বারে তুমি মা জননি ! 
অপূর্ব অব্যক্ত জয় পতাকারূপিণী, 
জয় ম৷ জাহুবি! কলিকলঙ্কনাশিনি ! 
পবিত্র করগো মোরে পুণ্যপ্রবাহিনি ! 
(৫) 
যন্তভ্তালতমালশালনরলব্যালোলবলীলত্তা চ্ছন্নং 
সূর্য্য করগ্রতাপরহিতং শঙখেন্দ্কুন্দোজ্জলম্‌। 
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গন্ধর্বামরসিদ্ধকিননরবধভ,সস্তনাস্কালিতম্‌ : 
নায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জঙ্গং নি্ীলম্‌ ॥ 
তমালসরল শাল তাল তরুতলে 
আবৃত চঞ্চলশাখা লতাগুল্সদলে, 
রনিকর বিরহিত সদা সুশীতল, 
শঙ্খ ইন্দু কুন্দ সম শুভ্র সমুজ্ছবল, 
গন্ধর্রকি ঘর সিদ্ধ জুরবনিতায় 
তুঙ্গস্তন-আম্ফালিত যাহা অনিব।র 
সেই নিত্য নিরমল ভাগীরণী নীরে 
পাই ধেন প্রতিদিন ম্লান করিবারে ॥৫। 
(৬) 
গাঞ্গং বারি মনোহ।রি মুরারিচরণাচ্চযতম্‌। 
ব্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপঙারি পুণাতু মাম্‌ ॥ 


মুররি চরণচাত অতি মনোহর 
ত্রিপুরারি শিরে যাহা ভমে নিরন্তর 
গরশে নিমেষে সর্ধপাপতাপ হারি 
গবিত্র করুণ মোরে সেই গঙ্গাপারি ॥১ 
(৭) 

পাপহারি ছরিতারি তরঙ্গধারি 

দুরপ্রচারি গিরিরাঞ্জগুহাবিদারি 

ঝঙ্গারকাঁরি হবিপাদরজোবিহা(র 

গঙ্গং পুনাত্বনুদিনং শুভকারি বারি ॥ 


শ্রীহরি চরণরঙ্জে সদা বিহরিছে 

বেগে গিরিরাজ গুহা বিদীর্ণ করিছে, 
তরঙ্গে ঝঙ্কার ধবনি করিতে করিতে 
খায় মাহা নিদ্ধুঘনে আদুরে দিশিতে, 


7১৩৯৭] গঙ্গাইকং। ২৮৫, 


ছুরিতনাশন শু্ুকারি পাপহাঁরি 
পবিত্র করুন নিত্য সেই গঞ্গাবারি ॥৭॥ 
(৮) 
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কূশং শুনীতনয়ঃ 
ন পুনদূরতরস্থঃ করিবরকোটীথরো নৃপতিই ॥ 
ক₹কলাপ, কাক, কশ কুকুর তনয় র 
হয়ে যদি তব তীরে পাই ঘা! আঁশুয়, 
সেও ভাগ তবু তব দূরে নাহি বাই-- 
কোটী গজরাজ সহ রাজ্য যদি পাই ॥৮॥ 
(৯) 
গঞ্গাইকং পচতি যঃ প্রয়তঃ গ্রীভাতে 
বাদ্দীকিন| বিরচিতং শুভদং মক্ষষাঃ 
প্রক্ষাল্য সোহর কলিকলষপন্কমাশু 
মোক্ষং লভেৎ্ পততি নৈব পুনর্ডবান্ধৌ ॥ 
সর্ধহবমগগলকর বাল্সীকি রচিত 
স্থপবিত্র গঙ্গা্টক স্তোত্র স্থললিত, 
প্রভাতে বে পাঠ করে প্রত অন্তরে 
পড়ে না সে কভু পুনঃ সংসার সাঁগরে 
কলির কলুষ রাশি করি গ্রক্ষালন 
অচিরে নির্বাণ মুক্তি লভে সেই জন ॥৯॥ 
ইতি বান্সীকিবিরচিতং গঙ্গষ্টকং সমাপ্রম্‌। 
প্রণাম। 
সছ্যঃ পাতকসংহস্ত্রীসর্বহুঃখবিনাশিণী। 
স্ুখদা মোক্ষদ! গঙ্গ! গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥ 
নিমেষে ছ্ুরিতর।শি বিনাশেন যিনি 
সগ্ সর্ধহঃখ তাঁপ ছুর্গতি হারিণী রঃ 
ভবে সুখদাত্রী অন্তে মুক্তি প্রদারিণী 


জাহুবী পরমাঁগতি জীবের জননী ॥ 
শ্রীগেবিনলাঁল বন্য্োপাঁধ্যায়। 
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[ পূর্ব গ্রকাশিতের পর । ] 


্মে্বদান্তদর্শনে অহংকার পদার্থকে কোন পৃথক্‌ পদার্থ বলিয়া ধর! 
হয় নাই কিন্ত বুদ্ধিতত্বের রশ্মি সংযুক্ত মনস্তত্বকে বিজ্ঞানময়কোষ বলিয়! 
কথিত হইয়াছে । বেদান্তসার গ্রন্থে এই বিজ্ঞানময়কোষকেই কর্তা বগ 
হইয়াছে এবং বেদান্তদর্মনের কোন কোন স্থলে এই কর্তীকেই জীব শব্দে 
অভিহিত করা হই্বাছে। যিনি কন্মফল ভোগ করিয়া থাকেন এবং কর্ম 
নিবন্ধন ধাহার জন্ম মৃত্যু পুনর্জন্মাদি ভোগ হইয়। থাকে তিনিই এই জীবা- 
তিমানী জীবাত্ম।। পরাবিগ্যার্থী মমিতি এই জীবাআ্মীকে [২৩11০87211002 7৪০ 
বলিয়া! ইংরাজী নামকরণ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন, বেদান্ত ও শ্রীমতী 
রাঁভাটসকীর উপদেশ একত্রে মিলাইলে আমর! বুঝিতে পারি যে সাংখ্যের 
অহংকার, বেদান্তেরবিজ্ঞানময়কোঁষ বা জীবাভিমানী জীবাত্মা এবং শ্রীমতী 
ক্ভাটপকি কথিত 11151)61.015025 ব11০10/0210201705 790 একই পদার্থ । 
এই অহংকার তত্ব সম্বন্ধে শ্রীমতী ব্রাভ।টসকি বলেন «€ 15 ৪0০0:017% €০ 
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[029১ 11207 1110805210106 00 06 000৭ [8০6 020061000১০ 0৮ 
£081)015 

তিনি এই তত্ব সম্বন্ধে ইহাঁও বল্য়াছেন-_ 

(1055 0১5 162] 11002002602 200 06101720506 5010105211520) 
১০ 01100 ৮ানিছ। এ ০9৮ ৮2019015200 00100611555 [96750 
৪116155 0019 165 6%:020)21 082:5105, 


8৪ 69 10595010175 (97) [10151009111 &০ 761501781185), 





িতঠখন] 0 ইসি): কক 
র র জগ 
শ্রীমদ্ভগবাগীতা গ্রছে সপ্তম অধ্যায়ের শেষ ভ!গে ভগবান অর্জুদকে' কে 
উপদেশ দিয়াছেন তাহা এই £-. রঃ 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন ছ্ন্থমোছেন ভারত ! | | হি 
সর্ধভূতানি পন্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তপ !॥ 
যেষামস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্দমশাঁং। 
তে দ্বন্দমোহনির্্মস্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঁঃ । 
অরামরণমোক্ষায় মামাশ্িত যতস্তি মে। 
তে ব্রন্ধ তদ্িহুঃ কৎসসমধ্যাত্বং কর্ম চামিলং ॥ 
সাধিভতাখিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ। 
প্রয়াণক1লেইপি চ মাং তে (বছ্যুক্তচেতসঃ ॥ 
হে ভারত, পরন্তপ ! রাগ দ্বেষ সমুদ্ু'ত ছন্দ মোহে সম্মোহিত হইয়।ই ভূত 
সকল জন্ম গ্রহণ করিয়। থাকে । 
পৃণ্যকর্ম্ম ছারা ধাঁহাদিগের পাপ অন্তর্গত (বিনষ্ট) হইয়াছে তাহারা ছন্দ 
মোহ মুক্ত হইয়া দৃঢ়বত হইয়া! আমাকে ভজন বরেন ॥ 
জর! মৃত্যু হইতে মুক্ত হইবার জন্য যিনি আমাকে আশ্রয় করিয়া যত্ব 
করেন তিনি, সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, যাবতীয় কর্ম কি তাহ! জানিতে পারেন 
অবিভূত, অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞের সহিত যিনি আমাকে জানিতে পারেন 
যোগবুক্তচিত হারা মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন। 
ভগবানের এই কথা শুনিয়া অজ্্রন প্রশ্ন করিলেন সেই ব্রহ্ম, অধ্য।ত্ব, কর্ম, 
'নিভূত এবং অধিদৈব কাহাঁকে বলে এনং এই দেহ মধ্যে অধিষজ্ঞই বাকে? 
এই খানে গীতার অষ্টম অধ্যায় আরম্ত হইল। 
ভগবান বলিলেন-_ 
অক্ষর পরমং বর্গ স্বভাবোহধ্যাত্মঘুচ্যতে ॥ 
ভূতভাবোচ্বকরোবিসর্গঃ কর্মমসংগ্ভিতঃ ॥ 
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং। 
অধিষজ্ঞোইহখেবীত্র দেহে দেহতৃতীম্বর ॥ 
যাহ! পরম অক্ষর তাহাই ব্রহ্ম) শ্বভাবকেই অধ্যাম্ম বলা হয়) ভূতভাবের 
উত্তবকর যে বিসর্গ (দেবোদেশে ত্য।গ) তাহারই নাম কর্শ। 






. বাধা কষরভাঘ তাহাই অধিতৃত, ই এবং ঞ জলের 

ধ্যে শ্রেষ্ঠ! এই দেহে আমিই অখিষজ্ঞ। 

ভগবাশীতার উপদেশ হইতে আমরা বুঝিলাঁম যে-অধিভূত, আধিটার খ্্বং 
'অধিযজ্ঞতত্বের রহস্তজ্ঞ হইয়া ভগবানকে জানিতে হইবে তাহাহইলেই হন, 
অধ্যাত্ম ও ক্র্মতত্ব জান লাভ হষ্টবে। ধিনি এইরূপ তত্বজ্ঞ হইয়াছেন তিনি 
মৃত্যুকাঁলেও ভগবপ্ভাব ভাবিত হইয়া মরিতে পারিবেন । এইরূপ মরিতে 
পারিলেই আর জন্মাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। 
7... এখন, এই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম কথার কি অর্থ আমরা বুঝি 
.: লাম তাহা ভাবা বাউক। | 

একটি রঙ্গ'লয়ে প্রত্যহ রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাটকের অভিনয় হইয়! থাকে ; 
গোপাল নামে এক ব্যক্তি গ্রতি রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাজ নাজিয়৷ অভিনয় করিয়া 
থাকেন; কোন রাত্রে ব লক্ষ" মাজেন, কোন রাত্রে ব। চৈত্ন্ত সাজেন কোন 
রাত্রে বা নারদখধি সাজেন। গোপালের এই যে লক্ষণ বা চৈতন্ত বা নারদ- 
দূপ ধারণ উহ! ক্ষণিকরূপ;ভিতরে তিনি যে গোপাল সেই গোঁপাঁলই আছেন 
এবং দিবসে যখন তাহার কোন স।জ গাঁফে নান্তখন তিনি গোপাল ছ।ড়া 
আর কিছুই নয়। মানুষও সেইরূপ এই সংসাঁ, র রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার 
জন্য এক এক সাজ সাজিয়! জন্ম গ্রহণ করে 3 মৃত্রার স্ময় সেই সাজ ছাড়িয়া 
যে মানুষ সেই মানষ হইয়। থাকে। ভৌতিকদেহ এ সাঙ্গ । এই ভৌতিক- 
দেহ ছাড়িলে মানুষের যে অহংভাঁব থাকে উহাই স্থায়ীভাব এবং উহাই 1৯61- 
10206171580 বা 11701৮1082110) ) ভৌতিকদেহরূপ সঙ্জায় সজ্জিত থাক] 
কালীন মানুষের যে অহংভাঁব থাঁকে উহা অল্পক্ষলস্থারী ক্ষরভাব। ক্ষর 
শন্দের অর্থ ন্বর। এই অন্কাপস্তায়ী অহংভাবকে শ্রীমতী ব্লাভাটসকি 
ইংরাজীতে 1১575078111 বণিয়াছেন। ভগবদগীত|য় যাহাঁকে অধিভূত বলা 
হইয়াছে সেই ক্ষরভাবই ইংরাজী 7১675015111) কথার অর্থ। 
ৃ এইবারে আমর। দেখাইব যে গীতার অধিটৈব এবং শ্রীমতী ব্রাভাটসকি 
কথিত 19011098119 একই পদার্থ। ্রীঘদ্ভাগবতের কপিল দেবছুতি ' 
"সংবাদে সাংখ্যষোগ কথন প্রস্তাবে অহংকার তত্ব সম্বন্ধে কথিত আছে অহং- 
কারতত্বের কর্তৃতই অহংকারতত্বের দেবত্বরূপ। অন্ত অন্য শাস্ত্র হই তেও বুঝ! “' 
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যাঁর দিলা দেবত্ব। ধিনি আমার পুরাগ্রহণ করেন ও ইঠকল-: দার 
করেন তিনি নেই পুপ্গান গ্রহীত! দেবতা । এই ্রহীতৃ্ব অহংকার রে | 
তত্বেই মাছে সেই জন্ত মহংকারতহ্বকেই অবধিটৈব বল। যার | এই অহংহ্ক 
বা 17110421165 নশ্বর পরার্থ নহে ; ইহ! কল্পান্তস্থারী অমর পদার্থ। ক 
শব্দেরই এক অর্থ দেবতা । এই অমর ভাবই অধিদৈব ভাঁব। এইখানে একটি, 
থা বলিয়! রাখা প্রয়োজন যে অহংকার অমর বটে, কিন্ত কন্গের শেষ মহ!" 
প্রলয়কালে অহংকারতত্ব মহত্তত্বে লন্প পাইয়া থাকে এবং মহত্তত্ব প্র্কাতিতে 
জায় পায়, সেই জন্য অহংকারতত্ব বা মহত্তত্বকে পরম অক্ষরতত্ব বলা যায় 
না। যাহা! পরম অগ্গরতত্ব তাহাই তৎশব্দ বাচ্য ব্রহ্ম পদার্ঘ। 
ভগব।ন বাস্থদেব গীত।তে বলিয়াছেন যে দেহ মধ্যে তিনিই অধিষজ্ঞরূপে 

অধিষ্ঠিত। মহত্তত্ই বাস্থদেববাচ্যতত্ব ; এই মহত্বত্বই অধিষঞ্ঞরপে দেছে 
অধিষ্ঠিত। অধিষজ্ঞ শব্দের অর্থ যজ্ঞের অধীশ্বর। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কর্মকাও 
আলোচনায় ইহা শিখ! যায় যে শীল্ত্র মতে দেবতা অনেক আছেন) কোন ন! 
কোন দেবতাবু উদ্দেশে যে আহুতি দেওয়া যাঁয় উহাই এক একটি কর্ম এবং 
একই সময়ে শাস্ত্র বিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে শৃঙ্খলা অনুযায়ী 
যে কতকগুলি কর্ম্ম করা যায় তাহার নাঁম যজ্ঞ | যজ্ঞের এই কর্মশৃঙ্খল| 
যিনি শিখাইয়া দেন তিনিই যক্ঞেশ্বর, বা অধিষজ্ঞ দেবতা। যজ্ঞ শব্দটি যজ্‌- 
ধাতু হইতে নি্পন্ন। সংহতিকরণ ও দেবপুজন এই দুইটি যজ. ধাতুর অর্থ। 

ংহতিকরণ অর্থ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের একত্র সন্সিলন করা | যজধাতুর এই ছুই 
অর্থই যন্ত শব্দের অস্তনিহিত। দেবপুজাৰপ অনেক গুলি কর্ম্দ শৃঙ্খলা 
অনুসারে একত্রে সম্পাদন করাই যজ্ঞ ক্রিয়া । এই যাবতীয় কর্মের শৃঙ্খলার 
স্বভাবিক বিধি আছে; এই স্বভাবিক বিধির নামই বেদ। এই বেদের 
অধিষ্ঠাতা পুরুষই অধিবজ্ঞশন্্ বাচ্য; ইনিই ঈশ্বর, ইনিই হিরণাগর্ভ বিরাট 
পুরুষ, ইনিই যাবতীয় জীৰের হৃদয়ে জ্যোতির্ময় বিন্দুরূপে অধিষ্ঠিত আছেন । 
ইনিই যাবতীয় দেবমগুলীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের দিকে লক্ষ বাখিয়াই 
ভিন্ন ভিন্ন দেবতারা, বিধি অনুসারে আপন আপন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। অধিদৈবপুরুষ বহুসংখ্যক। অধিষজ্ঞপুরষ একসংখ্যক। এই 


বহু ও এই এক, একা! প্রক্কতির ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। এই প্রকতিই 
ই 


- স্বভাব রূপা) ইনি অব্যস্ত এরং যাবতীয় পদার্থের অধিষ্ঠান রূপ অনন্ত বিশতুত 
ক্ষেত্র স্ব্ূপ। এই অব্যক্ত গর্ভোদকে যাবতীয় ব্হ্গাণ্ড ভাগিক্া ক্বহিয়াছে এবং 
তাই সজীব রহিয়াছে । 'প্রকৃতিই জীবন শ্বরূপ1। গীতাতে এই প্রঙ্কতিকেই 
জীবভৃতা পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে । এই প্রকৃতির চেতনাই শ্বতাবশব 
ৰাচ্য অধ্যাত্মতত্ব। এই স্বনাবের বিধি বশেই সংসার চক্র ঘুরিতেছে | এই 
সংসারচক্রের অন্য নাম কালচক্র । ইহ! ম্বভাবের চক্র, ০সইজন্ত অধ্যায্মণ 
 আ্ভাবই কালশব বাচ্য। কালের বিধিই ধর্মশব বাচ্য অর্থাৎ যে বিধিবলে 
কালচক্র অর্থাৎ সংসারচক্র ঘুরিতেছে মেই বিধিই ধর্মশব বাচ্য। ধর্ম 
বুদ্ধ ও সংঘ এই তিন তত্বের উপদন1 বৌদ্ধরা করিয়! পাকেন এই 
তিনের অর্থ অধ্যাত্ম । অধিষজ্ঞ ও অধিদৈবের উপাপন।। ধর্ম বা শ্বভাবই 
ধ্যাত শব্ধ বাঁচয। মহত্ত্ব ব1 বুদ্ধিতত্বাধিষ্ঠিত পুরুষই অধিষজ্ঞ ব! বুদ্ধ এবং : 
ংকারতত্বাধিষ্ঠিত অধিদৈব পুকরুষগণের সংহতিই সংঘশব্ববাচ্যা বোৌদ্ধগ্রন্থে 
হাদিগকে বোধিসত্ব বল! হয় হারাই অধিদৈবপুরুষ। 
অহংকারতত্ব শুদ্ধ হইলে সাধক যে কায়া৷ লাভ করেন উহার নাষ 
1 নির্াণচিন্ত। 
নির্দাণ চিত্তান্শ্মিতা মাত্রা 
ৃ পাতঞ্জল দর্শন। 
এই কায়াকে বৌদ্ধগণ নির্মাণকায়! বলেন । 
বুদ্ধিতত্বধিষ্িত পুরূষের যে শান্ত জ্যোতিণ্্ন কায় উহাকে বৌদ্ধগণ স্তোগ 
কায! বলেন। 
বৌদ্ধগণ যাহাকে ধর্্মকায়া বলেন উহাই প্রকৃতিলীন পুরুষের কালরূপ। 
এইরূপই প্রশ্বরর্প । ভগবান অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন উছ্ছাই 
এই কালযূপ। এই কালরূপ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন, দেবাপ্যন্তবগন্ত 
মিত্যদর্শনকাজ্কিণঃ | দিব্য দৃষ্টি না পাইলে এই কালরূপ দর্শনের যোগ্যতা! 
হয় না। এই কালরপের তেজ ধারণ ক্ষমতা! যখন সাধকের হয় তখনই 
তিনি শুদ্ধ আমর অহংকারতত্বে আপনাকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান্থ এবং তখন 
ঝিনি নির্মাপকায় ধোধিসত্ব শ্বরূপ হন তন্ত্রের তাহার এইকধপ বোধিসত্ব 
গণকে সরব বলেন। পরাবিদ্ভ সমিতি ইহাদিগকে মাতা বা মহাগুর 
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ঘজিধা খাকেন। কাঁলরূপ দর্শনের যোগগাত1 অর্থাৎ কালক্প দর্শনের শন্তি জানত 
জন্ঠ য় ও চেষ্টাই শক্তি সাধনা শবের অর্থ। দিব্য দৃষ্টিষীপ এই শক্তিলাভ করিস 
কালধীপের তেজ ধারণ করিতে পারিলে নাধক যে বিধ্যা লা্ত করেন উহার নাঈ 
কাঁলীবিদ্যা এই বিদ্যাই কৈবল্য দাক্সিণী পরাবিদ্য(। মনস্জপের ভিন ভাগের 
স্রহন্ত ঘিনি সম্যঞ্ষ বুঝেন নাই তিনি এই পরাবিদ্য! লাণ্ডের অধিকাঁ়ী নছেন) 
মেইজন আমর! পুনরায় বলিতে ইচ্ছা করি যে সাধন মার্গে পদার্পণের পুর্বে এই 
মনস্রূপের তিন ভাগের রহস্য বুঝিবার চেষ্টা কর! সকলেরই কর্তব্য । আব কাঙ্গ* 
কার পাশ্চাত্য 01806115115010 1217119501917615 ধাহাকে মন বা 8117 বলেন। 
সেই মনই আমার ভাবনার কেবল মাত্র সহায় এই জ্ঞান বতধিন থাকিবে 
ততদিন পরাবিদ্যাতত্ব বুঝিবার চেষ্টা কর! বিড়ম্বনা মাত্র। পাশ্চাত্য জড় 
ঘার্দীর! ধাহাকে মন বলেন, উহা! আমাদের মনসরূপের একাংশ মা! 
বাহা বিষয়ের সহিত ইন্জিয়গণের সংযোগ বশতঃ ধে সমস্ত ভাবনা আগর! 
ভাবি সেই ভাবনার শক্তিকেই জড়বাদীরা মন বলিয়া থাকেন? অধ্যাত্ম তত্ব 
পণ্ডিতগণ এই মনকে বহির্খ মন বলেন এবং এই মন ছাড়া আমাদের অন্ধ 
একটি মম আছে বলেন যাহা অস্তরুখ, যাহ1 জাশ্রয় করিয়া অমরা বাহ্যক্তরিয়েক 
অতীত গঙ্গার্থ সকল অনুভব করিতে সক্ষম হইয়! থাকি। যত্ব ও অভ্যাস দ্বারা 
বইমু্ধমনের ধৃতি সকল ক্ষীণ করিতে পারিলে অন্তমুখ মন শক্কিশাপী হয়ঃ 
তখন সেই অন্তরুখমনের ভাবন। খার! আমর। অতীন্ট্রিয় পদার্থ ধারণ! তি 
পাঁরি। এই ধর্জ ও অভাসের নাম যোগ সাধন । 
জধ্যান্ততত্ববিৎগণের এই শিক্ষা এবং পশ্চাত্য জড়বাদীদের় মিকট হইতে 
ধরন সন্থন্ধে যাহা শিখিয়া ছিলাম। এই শিক্ষাসন্বন্ধে ধধন ভাবি ধর্ম 
মনে হয় ধে পশ্চাত্য জন্ভবাদীদের দর্শন শাস্ত্রে কি সর্বনাশ। শিক্ষাই 
শিখাইয়াছিল। ইংরাী দর্শনশান্ত্র পড়িয়া শিখিয়া ছিলাম যে জি 
আরিব, মস্তিফ জীবদ্দশার তাবিতেছিল, আমি মরিলেই আমার ভাবনা 
ফুরাইল; আমিও চিরকালের অন্ত গেলাম । এই শিক্ষার কথাটি নে হইগে 
এখন গুয় হয়। শ্রীমতি ব্লাভাটসফির চরণতলে নমস্কার; তাছারই অন্থগ্র্থে 
হই কুশিক্ষার হাত হইতে উদ্ধার পাইকাছি। এখন বুবিয়্াছি যে আনি 
 প্গয়। দের মৃত্যুর সঙগে সঙ্গে সখি ফুাইয়া যাইব ন1। আমার. অস্তধুব 


2৯২ পন্থা]. [অগ্রহায়ণ 


মন আছে? অন্তর্জগতে ভাব আছে? মৃত্যুর পর অন্মু্খমন .ঘারা আমি সেই 
সমস্ত ভাব গ্রহণ করিতে পারিব; এখন এই লব কথা শিখিয়াছি এখন শিখিয়ান্ছি 
যে এই অন্তর্জাগতীয় ভাব সমূহের বাহ্য জাগতীয় যাবতীয় ক্রিয়ার মূল বীজ; 
এখন শিধিয়াছি ষে-এই ভাব সমুহ এক বিশ্বাত্মার অন্তরের জাব; এখন বুঝি- 
রাছি যে, গ্বিগণ অন্তমুখমন দ্বার) নান! বর্ণের জ্যোতি স্বরূপ, বিশ্বাত্মা গ্রতৃত 
নানাবিধ ভাব ধারণ করিয়', বিশুদ্ধ বহিমুথ মন দ্বারা যাহ! বাক্যরূপে প্রকাশ 
করিয়৷ গিয়াছেন তাহ।ই বেদবাক্য । এখন হিন্দুর ছেলে হিন্দু হইয়াছি। তাই 
শ্রীমতী ব্রভাটসকির ও তাহার গুরুদেব বোধিসত্ব--এর চরণে নমস্কার করি। 
ছি! ছি! বড় লজ্জার কথা; ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে শ্নেচ্ছের পায়ে নমস্কার; 
তোমর! আমাকে হয়ত এই কথ! বলিবে। আমি ইহার উত্তর দিব । ব্রাহ্মণের 
ছেলে হয়ে জন্মিয়াছি বটে কিন্ত পশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ব্রাহ্মণতবটুকু হিয়া! লইয়া- 
ছিল। জাতহরণী বলিয়! এক[জাতীয় অপদেবতার কথা ঠাকুরমার কাছে শুনিয়া 
ছিলাম তাহার! করে কি, এই ছোট ছোট ছেলেদের বর্ণ চুরি করে একের 
বর্ণ অন্যে সমাবেশ করে। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান যেন সেই জাতহরণী; 
আমার ব্রাঙ্গণ বর্ণটুকু হরণ করিয়া:লইয়া; গিয়াছিল। শ্রীমতী ব্লভাটনকির 
কপায় সেই বর্ণটুকু ফিরিয়া পাইয়াছি! এমন উপকারী সুহৃদকে নমস্কার 
করিব না তবে কাহাকে করিব। আরও একটি বলি, তোমার সকলেই 
প্ীতী ব্লভাটসকিকে নমস্কার করিতে পার। গুরুদীক্ষারপ অগ্িতে তাহার 
শ্নেচ্ছত্ব দদ্ধ হইয়া গিয়ছিল। তিনি স্বং বোধিশ্বত্ব স্বরূপ লাভ করিয়া 
ছিলেন। “করিয়া ছিগেন”, কথাটা ভুল হইল কারণ তিনি এখন বোধিগত্ব 
স্বরূপ লাভ করিয়া! আছেন। : 
পরাবিদ্যার্থী মমিতিতে প্রবেশ করা সম্বন্ধে অনেক হিন্দুর সম্তান বলেন যে 
ইংর়াজের কাছ থেকে ইংরাজীবই পড়িয়া হিন্দুধন্ম শিখিতে হইবে এ বড় 
লঞ্জার কথা। ইহার উত্তর এই-- 
“যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে?” | 
ইংরাজী শিক্ষাতেই পতন হইয়াছে ইংকজের শিক্ষা! ধরিয়াই উঠিতে হইবে। 
ছা! গা; বলি, এই পড়াইালজ্জার কথানহে ; উঠাটাই কি লঙ্জার কথা ? মনের 
মংবেশ বশতঃ গুটিকত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম পাঠকগণ ক্ষমা কৰ্গিবেনুণ 


১৫৪৭] ধর্দের হাট। ১৩ 


মানবের নণ্তরূপ প্রবন্ধের এই পঞ্চমনূপ অর্থাৎ মনস্রূপ সম্বন্ধে লেখার তায় : 
আমি লইয়াছিলাম কিন্ত লিখিতে বলিয়। দেখিতেছি যে ভাটি বড় গুরুভার! - 


সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের কথা বিশেষ করিয়। বুঝাইলে তবেই মনস্বগের রি | 


সরে মি 


কতক বুঝান যাইতে পারে। কিন্ত অব্সর অভাবে সংক্ষেপে গুটিকত কথা 


বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম । এই প্রবন্ধের কোন অংশ যদি দুর্বোধ্য 
হইয়া থাকে তবে আমাকে লিখিলে আমি ভবিষ্যতে সেই অংশ পরিস্কার 
করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিব। গুরুবে নমঃ । 
(ক্রমশ।) 
শীকঞ্ধন মুখোপাধায়! 


বল্ল হাড়ি 8] 





পত্নী ন বন্ধ গাহিতে ছিলেন: 


জেনেছি, জেনেছি, তার, 

তুমি জান ণোভজের বাজি, 

যে ভাবে যে চায় মা তোমায়, 

সেই ভাবেতে হও মা রাজি ॥ 

মগে বলে ফরা তারা, 

গড় বলে ফিরিঙ্গি যারা 

খোদ। বলে ডাকে তোমায়, 

মোগল পাঠান্‌ সৈয়দ্‌ কাজি ॥” .... 

সেখানে একজন দেশীয় খুষ্টীয়ান উপস্থিত ছিলেন। প্গড্‌বলে ফিরিঙ্গি 

যাঁরা” শুনিয়াই একেবারে গরম। বলিলেন, “কালী, খোদ, গড় সবই কি 
এক ? এ গান কোন বর্ধ্বরের রচনা । আমি কালী মানি না. ব্রহ্ম মানি না, 
মুনি কেবল সদ] প্রভূ |”, বন্ধু বলিলেন, “মহাশয় যিনি ব্রহ্ম, তিনিই সদা 
গ্রাভু।”' খুন নিরুত্তর হইলেন, কিন্ত ভারি গরম। আর একদিন আর 
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তি ১০ নিত এ রে রর ॥ নস 


একটি রহণ্ত জনঝ ধটনা হইয়াহিল। কোন পারি লাহে এঠা কার 
ছিলেন, “শুরা বড় খারাপ, উহার. জাতিভেন 'মানে' 1" প্রোতিবর্খেক ধর 
একজন ভগ্রলোক বলিলেন, এক] সাহেব বড়ই খারাপ। আমি ধৃঈীয়ান 
হইতে চাহি। লাহেব প্রফুল্ল চিত্তে বজিশেন, ভাল বরা] তুছি, আরা 
হাটাতে আফিও।” ভদ্র লোকটি বলিলেন, “কিস্ত সাহেব একটি কখ! আচ 
আমি খৃষটীয়ান হইলে আপনার বন্যার সহিত আমার বিষাহ দিতে পারেন কি 
ন1$” সাহেবের প্রফুল্ল চিত্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। উত্তরে বলিলেন, 
"মে কেমন করিয়া! হইবে। তুমি বাঙ্গলী আমি ইংরাজ।” ভদ্রহলাক 
বলিলেন, “তবে সাহেব তুমি কেমন করিয়। জাতিভেদ মানিলে ন? যত দৌষ 
কি হিশুর? সাহেব ইতন্ততঃ করিয়া ধর্মপুস্তক বন্ধ করিয়। প্রস্থান করিলেন। 
এইরূপ ঘটন! প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। থৃষ্টানদিগের বিশ্বাদ তাহাদের 
ধর্মই সত্য এবং অপরের ধর্ম য়তানের স্থষ্ট। যাহারা প্রভু বীন্ত খৃষ্টে বিশ্বাস 
করে তাহারাই হ্বর্গে যাইবে এবং অন্ত ধর্মাবলম্বীলোকের! অনস্ত নয়ক ভোগ 
করিবে । এই অন্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহার] পর ধর্মের নিন্বা করে 
এবং যে প্রকারেই হউক অন্ত ধর্মাবলম্বীগণকে আপনার ধর্মে আনিবার চেষ্টা 
করেন। খৃষ্টানদিগের ভ্তায় মুসলমানেরা ও বিশ্বাস ফরেন, যে ব্যক্তি ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ ন। করেন তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন । কাফেরকে মুসলমান 
ধর্দে দিক্সিত করা, পুণ্য কার্ধ্য। হিন্দুর! পরধর্্ম সহিত হইলেও আপনাদিগের 
ধর্শে, নান! প্রকার সাম্পদায়িক বিরোধ উপস্থিত করেন। শাক্ত বৈধবের 
বিদ্বেষ চির প্রসিদ্ধ। দ্বৈত অছ্ৈতের বিবাদ, সাকার নিরাঁকার বাদীর বিরোধ 
প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক কলহের বিষয় সর্বদাই শুনিতে পাওয়! যাঁয়। ইহাতে 
ধুঝিতে হইবে যেখানে এই সকল বিরোধ সেখানে ধর্মের বিমল জ্যোতির 
গ্কাভাব। বিদ্বেষ বৈরীভাব ধর্মের লক্ষণ নহে, খঅধর্ের পরিচায়ক । যিনি 
গরধর্শে-ছেষ করেন তিনি অধর্দের অনুষ্ঠান করেন। বিদ্বেধ ভাব আমলেই 
তাহার চিত্ত কলুধিত হইবে এবং ধর্ম সাধারণের ব্যাথাত হইবে | সার্ধ- 
ভৌমিক মৈত্ী ধর্শা সাধনর মুলা। মৈত্রীতাব ন। খাকিলে নিরপেক্ষ ভাবে 
ধর্শালোচনা সম্ভব নহে। নিজের যাহ! বিশ্বাম তাহা করিতে হয় এবং 
জিপরকে ভাহ।র নিজের বিশ্বাস অঙ্টযাী কার্ধ্য করিতে দিতে হয়। সহুপরা 
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ক কথব দিব কাত দি বাগান হুক, ভাষা আধা বর উর 
নক খনাদি কাল হইতে নমগ্র ভূমগ্তপকে কেক কখন একছজী কারে 
স্বারেন 'নাই। জগতে মত ভেদ চিরকালই 'আছে। বুদ্ধ, চৈতত, খাও সি 
প্রতৃতি ধর্শশাস্্র গ্রবর্তক মহাপুরুষের ধর্ম শিক্ষ দিয়া গিয়াছেন কিন্তু কেই 
সমস্ত জগতবাসীকে আপনার মতাবশন্বী' করিতে পারেন লাই। কত কস্ব মি 
সশ্রদায় জল বুদ্ধের ন্ত'য় সনুখিত হইল এবং কাল স্রোতে মিশাইয়া গেল; 
কত কত ধর্মমসম্প্রদা় এখনও জগতে বর্তমান আছে এবং কালে কত 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে। ভূমগুলে সাম্প্রদায়িক বিভিন্নত চিরকাল আছে ও 
থাকিবে। যে দেশের যেকপ ধর্মান্ুষ্ঠান উপযোগী সেই দেশে সেই ভাবেই 
ধর্ম গ্রচার হয়। মনুষ্য মাত্রেরই পকতি বিভিন্ন । কেহ বা ভক্ত প্রধান, 
কেহ ব৷জ্ঞান প্রধান; কেহ সাকার উপাসনার পক্ষপাতী, কেহ নিরাকার* 
বাদী|। বাহার যেরূপ রুচি তিনি সেই প্রকারেই ধর্মানুষ্ঠান করুন, কালে 
জ্ঞানোদয় হইলে দৈখিতে পাইবেন সকল ধর্মের মূল সহ্য এক । দে পর্যাস্ত 
না সেই জ্ঞানের উদয় হয় সেই পর্যযস্ত যিনি যেরূপ ভাল ঝসেন তান সেইরূপ 
ধর্মানুষ্ঠান করিয়া যান | সকলের অধিকার সমান নয়। ভগবছিষয়ে ধিনি 
ধতটুকু অগ্রদর হইতে পারিয়াছেন ততটুকুই ভাল। পরম্পর বিদ্বেষ করাঁ 
ভাল নয়। জগতের সকল লোক এক রকম বুঝে না। পরধর্ম সহিষ্ুঃ 
হওয়া ভাল। পরধর্ম্ম সহিষ্ণ লোকেই নিজ ধর্ম ভাল করিয়া বুঝেন। ধর্শ 
বিদ্বেষে জগতে যে কত অনর্থ ঘটিয়াছে তাহা ইতিহাসজ্ঞ লোক মাত্রেই অবগত 
আছেন। কত কত মহাসমরে কত শত লোক প্রাণ বিসজ্জন করিয়াছেন 
তাহার সংখ্য! নাই। সকলেই বুঝিয়াছিলেন তাহারা ধর্মের জন্য প্রাণ 
দিতেছেন কিন্তু হয়ত প্রকৃত ধর্মতত্ব কেংই বুঝেন নাই। তাহ! বুঝিলে নর- 
রক্তে ধরাতল প্লাবিত হইত না। মনের সংকীর্ণত1 দূর করিতে না পারিলে 
সার্বভৌমিক প্রীতি জন্মিবে না। আমারই গৃহে যত ধন রত্ব আছে আর 
আমার গ্রতিবেশীয় গৃহে কিছুই নাই এব্প বিবেচনা করা ভালনয়। মন 
নির্খল করিতে পারিলে সকলেরই গৃহে অল্লাধিক ধনরত্ব দেখিতে পাওয়া 
যাইবে । ভগবান পক্ষপাতী নহেন। যাহার যেমন কচি, যাহার যেমন 
' আধিকার তাহার জন্ত সেইনপই অঙ্ষ্ঠান কর! জাছে। নিরপেক্ষ ভাবে 
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দেখিলে সকল ধর্মেই সত্য আভাস পাওয়; ধাইবে এবং হংসের ন্যায় নীর 
' পরিহার করিয়! ক্ষীর গ্রহণ করিলে দেখা যাঁইবে সকল ধর্ষ্বেরই মুল সত্য এক। 
সৌভাগ্যের বিষয় অধুনাতন খ্ৃষ্টীয় পা্রিগণ ক্ষেহ কেহ একথা এখন 
বুঝততছেন। সশ্রতি আছমরিকার বোন নগরে বে ধর্ম মণ্ডল (0০2- 
21558 01 1২6115190 ) সমত্বত হইয়াছিল তাহাতে 1২০৬, 101. 11161 
৬৬/৮০॥ বলিয়াছিলেন :--৭1২61151905 216 10815516115100 15 0106+ 
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ধর্ম সম্প্রদায় বহু, ধর্ম এক সার থুষ্টীয় ধর্মই সার গ়িছুদী ধর্ম, সার হিন্দু 
ধর্ম । সর্বদেশে সর্ব সম্প্রদায়ের জোক যদি এইরূপ বুঝিতেন তাহা হইলে 
পৃথিবী আনন্দ কাননে পরিণত হইত । হিন্দু ধর্মে সার্বভৌমিকতা বেশ আছে 
কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধও যথেষ্ট আছে। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক 
কি একই বস্ত এই কুত্তর্ক লইয়| কত সম্প্রদায়ের স্থাষ্টি হইয়াছে, কত বিরোধ 
কত মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে, কিন্ত মীমাংসা কিছুই হয় নাই। ভগবত্বত্ 
বুঝা সহজ ব্যাপার নহে। পরমেশ্বর হইতে অনস্তকাল পৃথক থাকিতে হইবে 
কি তাহার অঙ্গে মিশাইয় যাইতে হইবে ইহা! লইয়াই মহা গণডগোল। ধিনি 
নিজের পৃষ্ঠদেশ দর্শন করিতে পারেন না, তিনি এই বিষয়ের মীমাংসায় ব্যস্ত । 
ইন্জ্রিয় জয় না করিতে পারিলে ভগবত বুঝা যায় না। পরমেশ্বরের অঙ্গে 
মিশাইয়া যাওয়া! যদ্দি মনুষ্যের চর্ম গতি হয় তাহাই হউক, আর যদি অনস্ত 
কাঁল তাহার উপাসন] করা শেষ যল হয় তাহাই হউক। যাহা সত্য তাহ! 
স্থির করা আছে, কালে প্রকাঁশ পাইবে । এখন এর ব্ষিয় লইয়া! বাগৃবিতগ্ায় 
প্রষ্জোজন কি? এই সকল কুতর্ক সাধন পথের বিরোধী । এই ধর্মের হাটে, 
এই আধ্যাত্মিক চীনাবাজাযর়ে গকলেই আপনার.দিকে তন্যকে আকৃষ্ট করিতে 
চায় কিন্ত অন্তি অল্প লোকেই আপনার ধর্ম সম্যক্রূপে প্রতিপালন করে। 
তাহা করিলে এত গোলযে।গ উপস্থিত হইত না। হিন্দু ধর্মে সাকার নিরাকার 
উত্তয় ভাঁবই আছে। ধাহার যে ভাঁবে রুচি তিনি সেই ভাবেই কার্য করুন। 
পরস্পর বিরোধ করিয়া ফল কি1 পরমেশ্বর সাকার কি নিরাকার এই একট! 
মহাঁতর্কের বিষয়, কিন্ত ইহার শেষ মীম'ংদা গালাগালি ও মনান্তর। শ্ভিনি 
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সাকার, তিনি. নিরাকার, তিনি সাকার? ধাহার যে ভাব ভাল লাগে তিনি 
সেই পধ অবলম্বন করিয়! "সাধনা করিতে থাকুন, কে আকার সয়ে দেখ! 
যাইবে। একই সত্য দেশ কাল ভেদে নান'ূপ ধরণ বরে; সেই সত্ত্য 
আবিষষার করা সাধনসাপেক্ষ। সাধনের প্রথম সোপান “সার্বজনীন মহা- 
মৈত্রী।% পরবন্্ম সহিঞ্ু হওয়] চাই, নতুবা সাধনা হয় না । মনে বিদ্বেষ ভাব 
থাকিলে বিদ্বেষের সাধন] হইবে ? ধর্ম সাধন! হইবে না। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম 
সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গ বিভিন্ন, কিন্ত অন্তরঙ্গ এক। খাহিক বিভিনত। দ্েখিয়। 
পরধর্্মকে তুচ্ছ জ্ঞান কা উচিত নয়। 

সা্প্রদায়িক অনহিষ্ুতার একটী উদাহরণ মনে পড়িল, তাহ! ন লিিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। আমার কোন বন্ধু তীর্থ পর্য)টনে বাহির হইয়। উত্তর, 
পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন ! 
সমস্ত দিন অনাহারে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাক!লে আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে 
করিতে অদূরে একটী আলোক দেখিতে পাইলেন । সেই আলোকের দিকে 
গমন করিয়া দেখিলেন কয়েক জন রামায়ত বৈরাগী তথায় ধুনী জালাহয়! 
রসিয়া আছেন। আমার বন্ধু একজন গৌড়ীয় বৈষ্ব। তিনি তথায় “হরি 
বোল হরিবৌল” বলিয়া উপস্থিত হইবা মাত্রেই কয়েকজন রামায়ত আসিয়! 
তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার 
করিতে 'লাগিলেন। গোলযোগ শুনিয়। মোহস্ত মহারাজ ছুটিয়। আসিয়! 
দেখিলেন তাহার প্রিদ্ধ শিষ্যগণ একটী অভ্য1গত পথিককে প্রহার করিতেছে । 
আমার বন্ধু প্রাণের দায়ে তাহার শরণাপন্ন হইলেন। মোহন্ত মহারাজ সমস্ত 
বৃত্বান্ত শুনিয়। চেলাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ঈষৎ হাহ্য করিয়! 
আমার বন্ধুকে বলিলেন “বাবা, তোমার এখনও ভূতের ভয় আছে, তুমি রাস 
নাম কর।” ব্যাপাঞট। বুঝয়। বন্ধু "রাম, রাম” বলিতে লাগিলেন । তখন্‌ 
যাহার তাহাকে প্রহার করিয়াছিল তাহারাই আপিয়া তাহার পদতলে পাঁড়িল 
এবং সমস্ত রাত্রি তাহার সর্বাঙ্গ মর্দন করিয়া গাত্র বেদনার লাঘব করিবানু 
চেষ্টা করিল এইবপে রাত্রে যথেষ্ট সেবা করিয়! পরদিন "প্রাতঃকালে কিছু 
পাথেয় সঙ্গে দিয়া বন্ধুকে বিদায় দিল। তাহারা ঘাম নাম ভিন্ন অন্য না 


শুনে না। হরি নামে এহার করে এবং রাম ন!মে পাদস্পর্শ করে। এট! 
দত 
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রামভক্তির পরাঁকাঁ্ঠ! বটে, কিন্তু যিনি রাঁম তিনিই হরি এই যৌধ থাকিলে 
অকারণ আগন্তক অতিথিকে প্রহার করিত ন|। 
ধর্খে ধর্শটে বিরোধ করিলে অধর্শের উৎপত্তি হয়; অধর্মই সর্বরধর্শের 
বিনাশক। ধর্ম কি অধন্ম কি মোটামুটি এক প্রকার সকলেই জানে, কিন্ত 
কার্যে পরিণত করে না। মন্ধুষ্য হৃদয় এক মহান্‌ শান্ত্। সেই শান্তর পাঠ 
করিলে অপর শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় ন1। 
সর্ধধন্ম নিহিত মহাঁসত্যের কোন নাঁম নাই। উহা! নামরূপের অতীত। 

নান! দেশে নানা নাঁমে অভিহিত, কিন্তু প্রকৃত উহার কোন নাম নাই। যাহা 
পরিমিত তাহারই নাম আছে, যাহ! অপরিমিত, যাহা অনস্ত তাহার কোন 
*ন।ম নাই। একই কুর্য্যকিরণ নান। বস্ততে পড়িয়া নানা রূপ ধারণ করে। 
একই অনন্ত সত্য নানা ভাবে লোকের নিকট প্রকাশিত হয়। একটা পক্ষী 
বৃক্ষশীথায় বসিয়া গান করিতেছিল; একজন মুসলমান বলিল “আহা পাখিটা 
বলিতেছে,_“আল্লা, রস্থল, হজরত একজন হিন্দু সেই পথে যাইতেছিল, 
সে বলন, তাহ! নয়; পাখী বলিতেছে, পরাম, লছমন্, ভরভ।" একজন 
পলওয়ান যাইতেছিল নে বলিল,_-তোমর। জান না। পাখী বপিতেছে,. 
“তাঁল, মুগ্দর, কসরত্ব | একজন বাবুর্চি বলিল তাহ! নয়, পাখী বঙ্গি- 
তেছে “পেয়াজ রস্থণ, অদরক্‌।” একই স্বাভাবিক শ্বর চারি জনের হৃদয়ে 
চারি ভাবে প্রতিধ্বনিত হইল $ যাহার যেমন মন, সে সেই ভাবে শুনিল | 
একই অনাহত শব্ধ নানাবপ ধারণ করিয়া নান! শবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 
যাহার যেমন প্রক্কৃতি তাহার নিকট সত্য সেই তাবে প্রকাশিত হয়। যে ধেগন - 
চায় ভগবান তাহার নিকট সেই ভাবেই আবিভূর্তহন। তিনি এক, লোকে 
ত্তাহাকে বহু ভাবে দৃষ্টি করে এবং বহু নামে অভিহিত করে। “একং সৎ, 
বিপ্রাঃবহধ! বস্তি” প্রসাদ গাহিয়াছিলেন $-_. 

« কালী হলি ম! রাসবিহারী, 

নটবর বেশে বুন্দাবনে। 

পৃথক গ্রথব, নানারূপ তব, 

কে বুঝে একথা, ব্ষিম ভারি! 

নিজ গুণে আধা, গুণবতী রাধা, 
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_ ক্ষখন পুরুষ কখন নারী ; 

ছিল বিবসন ক্ষটি এবে পীতধটি, 

এলে! চুলে চূড়া বংশীধারী ॥ 

ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাঙ্, 

এবে মৃছ্্ুহাসে ভোলে ব্রজকুমারী ; 

শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্তা মা, 

এবে প্রিয় তব যমুন। বারি ॥ 

প্রাসাদ ভাষিছে, সুরসে হাসিছে, 

জেনেছি জননী হৃদে বিচারি )-- 

মহাকাল কাছ, শ্যাম শ্রামাতঙ, 

একই সকলি বুঝিতে নারি ॥ 

ধর্পের হাটে নানাঁজপ দেখিলাম। একদিকে য।ল1 তিলকধারী বৈষ্থৰ 

ঝাধারুষ্টের চরণযুগল সেবা করিতেছেন এবং হরি নাম সংকীর্তন কছিয়। নিজে 
মাঁতোয়ার হইতেছেন এবং অন্তকে মাতোয়ারা করিতেছেন। অপর দিকে 
শক্তি উপাসক রক্ত চন্দন জবাঁকুজুম দ্বারা জগদীশ্বরীর পাদপদ্ম পুজা করি- 
তেছেন। শৈবকে দেখিলাম রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া ও বিভূতি ভূষিত হইয়| 
বম্‌ বম্‌ শবে ভূতভাবনের আরাধন1 করিতেছেন। সৌর, গাণপত্য প্রভাতি 
উপাসকেরা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার পুজ1 করিতেছেন। বেদপাঠি ব্রাহ্মণগণ 
প্রাতঃ স্নান.করিয়! ভক্তিভাবে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। নানক পন্থী, 
কবীরপন্থী, দাছুপস্থী, নাথপন্থী প্রভৃতি বিবিধ উপাসকের! স্ব শ্ব উপাশন। 
ক্কার্য্ে ব্যাপৃত আছেন। অপর দিকে, থুষ্টায়ান ধর্ম(জকের] যীগুপ্রেমে 
মুগ্ধ হইয়! সঙ্গীত ও বক্তৃতা দ্বারা শ্োত্ৃবর্পকে শ্বধর্ম্মে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। ইসলামও উদ্দাদীন নহেন। সুললমান ধর্মের শ্রে্ঠতা প্রতি- 
পন্ন করিবার জন্য দর্শকবৃন্দের সম্মুখে নানাধুক্তি প্রদর্শন করাইতেছেন। অন্ত 
দিকে দেখিপাম বৌদ্ধ যোগীগণ নির্বাণ পথের পথিক হইয়া! গভীর ধ্যানে মঞ্জ 
ভঁছেন। লোকে বলিয়া উঠিল নাস্তিক, নান্তিক। ভিতরে দেখিঙ্গাম নান্ত- 
কত| কিছুই নাই, আস্তিকতাঁর রূপান্তর শাজ্র। মহাধন্্মগুলে কত কত 
লাধক ও কত কত উপসক দেখিলাম, ধাহার যেরূপ বিশ্বাগ তিনি সেইরূপ 
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পথের পথিক হুইয়! সাধন কার্যে নিযুক্ত আঁছেন। এই সকলের ভিতর 
একটি নুর দেখিতে পাইলাম। ইচ্ছা ছইপ দেই সুত্রে সকলগুলিকে মাল্য 
রচন! করিয়া গলদেশে ধারণ করি। কাহীকে ছাড়ি, কাহাকে রাখি, সকলেই 
যে ত্টুমারই আরাধ্য দেবন্াঁকে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করে। 
আমি কাহাকেও ছাড়িতে পারিব ন]; সকলেই আমার আপনার, কেহ পর 
নহে। সকলেরই মধ্যে আমার দেবদেবের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। 
সকলেরই মূল সেই--«এক”। “একোদেনঃ $ সর্বভূতান্তরা য়া 1” 

“যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিধ ইতি ব্রন্গেতিবেদাস্তিনঃ। 

বৌদ্ধাং বুদ্ধইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ ॥ 

অহ্ন্নিত্যথ জৈন শ[পনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাঃসকাঃ ! 

সোহয়ং যো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রেলোক্য নীথো হরিঃ॥৮ 

ধাহাকে শৈবেরা শিবরূপে উপাসা করেন, বেদান্তিরা ষাহাকে ব্রদ্ধ বলিয়া 
জানেন বৌদ্ধের! বুদ্ধ বলেন, প্রমাণপটু নৈয়।য়িকেরা ধাঁহাকে কর্তা, জৈনের! 
অহ্ণ, এবং মীমাংসকেরা কর্ম বলিয়! জানেন, সেই ভ্রেলোক্যনাথ হরি আপ- 
নাদের বঞ্চিত ফল প্রদান করুন ॥ 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি হরিঃ ৩ ॥ 
শী গ্রণবানন্দ শব্দ । 


(চাহ) রাহা 


বালম্বীন্ল লক ॥ 





১০০ ০ ২ টি রর উট 
সীবন্তদর্শী হিন্দুকে আমাদের ক্ষণবিধবংসী নশ্বর স্কলদেহের এবং এঁ দখর 


হুলদেহের অধিকারী নিত্য অবিনাশী আত্মার পার্থক্য বিশেষ করিয়। বুঝাইবাপর 
প্রয়োজন নাই। মনুষ্ের স্কলদেহ যে কিছুই নয়, উহার সহিত আত্মার 
অতি অল্প কালের জন্য সংশ্রব থাকে, এবং এক গুলদেছের বিনাশ হইলে 
আম্মা অন্য স্কূজদেহ জাশ্রয় করে, এই মহান্‌ তত হিন্দুর প্রাণে ওতঃপ্রোত 
ভাবে গ্রথিত হই অ.হে। হিন্দ্র এমন কোনও শাস্তগ্রস্থ নাই, যাহাতে 
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এই মহান্‌ সত্য বিশেষ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয় নাই। সকল শান্তরের সার 
শান্তর শ্রীমন্ঘগবধগীতায় এই মহান্‌ তত্ব বিশেষ পরিক্ষ,টরূপে বুঝাইয়া দেওয়! 
হইয়।ছে। গীতাঁয় শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন £-- 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা! বিহায় 
নবনি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথ! শশীরাণি বিহায় জীর্ণ _ 
নন্যানি সংযাতি নলানি দেহী॥ 
অর্থাৎ মনুষ্য যেমন পুরাঁতন জীর্ণ বস্্ব পরিতাগ করিয়া অপর নূতন ব্ত্ী 
গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর (স্থুলদেহ ) পরিত্যাগ করিয়া নূতন 
দেহ ধরণ করে। 
এইরূপ বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, দেহ ও 
তদধিষিত আত্মার পার্থকাজ্ঞান হিন্দুর অস্থিমজ্জাঁর সহিত জড়িত হইয়া আছে। 
অশিক্ষিত হিন্দুও বুঝে যে, তাহার দেহ ও আত্মা এক পদার্থ নহে, এবং 
তাহার নশ্বর দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলে তাহার আম্মা! অন্ত দেহ আশ্রয় করিবে। 
আমর! অগ্য এই স্বলদেহ ও আম্মার সহিত উহার কি সম্বন্ধ এবং ইহাদের 
মধ্যে কি অত্যাশ্চ্যয অনির্বচনীয় নিয়মপরম্পরা বর্তমান রহিয়াছে, তাহারই 
কিঞ্চিং আভাস পাঠকবর্গকে দিব । 
আমাদের স্থুলদেহ নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতি বৎসর, প্রতি মাস, প্রতি 
দিবস, প্রতি প্রহর, প্রতি দণ্ড, প্রতি পল, এমন কি প্রতি মুহূর্ে উহা 
পরিবন্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য শারীরতত্ববিদ্দিগের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই 
যে, প্রতি সাত বৎসর অন্তর আমাদের স্থুলদেহ একবারে পরিবর্তিত হইয়া 
নূতন হইয়| যায়। অর্থাৎ সাত বৎসর পূর্বে আমার দেহ যে উপকরণদ্বারা, 
গঠিত ছিল, অগ্ তাঁহার কিছুই নাই। প্রতি মুহূর্তে নুতন নূতন পরমাণু 
দেহকে আশ্রয় করিতেছে এবং সাত বৎসরের মধ্যে সমস্ত পুরাতন উপাদান 
পরিবর্তিত হইয়। সম্পূর্ণ একটা নৃতন দেহ গঠিত হইয়া উঠে । 
প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের স্থ,লদেহ অনংখ্য কোযাণু (0613) দ্বারা 
 নির্িত। আমাদের সমন্ত স্থুলদেহটী কোষাণুর সমষ্টি ভিগ্ন আর কিছুই 
নছে। প্রত্যেক কোঁধাণুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বাহির হইতে কোধাণু 
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। 'জকল নিয়তই আমদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের শরীরের 
_ কোষাণু নিয়তই বহির্গত হইয়া! অন্ত প্রাণী এবং বস্ততে প্রবেশ করিয়। উহ্াষের 
শরীরের পুর্টিপাধন করিতেছে। মোট কথা, প্রতিনিয়তই আমাদের সহিত 
বহির্জগতের এই কোষাণুর আদানপ্রদান হইতেছে । এই আরদানপ্রদান 
হইতেছে বলিয়াই মনুত্যের দীয়িত্ব এবং ইহার জন্তই আমাদের শারীরিক পবি- 
ত্রত। রক্ষা! করা প্রয়োজন । 
কথাটী একটু পরিক্ক,টরূপে বলি। কোষাণু সকল বহির্জগৎ হইতে আমাদের 
শরীর আশ্রয় করিলে আমরা উহার্দিগকে আমাদের আহার এবং চিন্তার ঘার! 
পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিতে থাকি । আমাদের আহার দ্বার! এবং প্রধাঁ- 
নতঃং আমাদের চিন্ত:শ্রোত দ্বারা কোধাণু সকল পরিবর্তিত হইয়! কালক্রমে 
আমদের শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া! অন্ত শরীর আশ্রয় করে। আমাদের 
শরীর হইতে বাঁহিয় হইবার সময় উহাঁরা আমাদের গ্রকৃতির যেন একটা 
ছাপ, লইয়! যায়। আমর! যদ্দি স্রুভক্ষ্য ভক্ষণ দ্বার! এই কোষাঁণু সকলকে 
সুস্থ ও পবিত্র রাখি এবং নিয়ত সচ্চিন্তা দ্বারা উহাদিগকেও সঙ্চিন্তাপ্রবণ 
কৰিয়। তুলি, তাহা হইলে উহার! নিয়ত সৎকর্ম্ের উত্তেজক ন1 হইয়। থাকিতেই 
পারিবে না। এই সকল পবিত্রিত ও সৎকর্মপ্রহ্থ কোষাণু সকল অন্ঠের দেহ 
আশ্রয় করিয়া অন্যকে সৎকর্ম প্রণোধিত করিব।র চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে 
আমার! কুভক্ষ্য ভক্ষণ দ্বার কোধাণু সকলকে রোগধুক্ত ও অপবিজ্ত্র 
করিলে উহারা অন্যের শরীর আশ্রয় করিয়া তাহাকে ককুর্ধে প্রণো- 
দিত কিয় নানাবিধ অনিঠের স্ত্রপাত ককিবে। এ সম্বন্ধে সাধারণ 
ভ্রম এই যে» লে'কে মনে করে, অসৎকর্শের ফলভোগ কর্ত। ম্বয়ংই করিবে, 
উহার সহিত অন্তের কোনই সংশ্রব নাই | ইন্্রিয়পরায়ণ মছ্পানাসক্ত ব্যক্তি 
অনে করে যে “মামি অবৈধ ইন্ড্িযসেবা করিলাম ও মগ্যপান করিলাম, 
তাহাতে যদি কিছু ক্ষতি হয়, তাহা আম!'র নিজেরই হুইবে, অন্তের তাহাতে 
কিছুই আসিয়া যায় না 1” মগ্পেক্র এই কগাটা সত্য নহে। মগ্তপের কোষাণু 
নকল সুরাঁসারমিক্ত হইয়া! কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ হুইয়। যায় এবং এ সকল কোষাগু 
অন্তদেহ আশ্রয় করিয়া সেই দেহীকেও কুকর্ম প্রবৃত্ত করে। এই জন্বাই . 
- 'ত আহারে, বিহাবে, এমন কি প্রতি চিন্তায় আমাদের অত্যন্ত অবহিত হইকনা 





১৩০৭]... মানবীয় সঙ্ষমতত্ব ॥ 


বিশেষ বিবেচনা করিয়া শান্তনিদ্ধি্ সংপছ। অবলম্বন করা! উচিত; এবহ: 
এই নিমিত্তই প্র-ত্যক ব্যক্তির বিশেষতঃ প্রত্যেক পরাবিস্তার্থার আহাকে, 
বিহারে, এবং চিস্তাঁকার্যে সংযম আবশ্তক) এবং এই মহোহঙ্গে 098 ূ 
ইন্দ্রিয়সংঘমের এত কঠোর ব্যবস্থা । 
গলশ বীরের পরই পিগুদেহ থা] ছায়াশবীরের ( [51106710 রি 
বিষ চিন্তা করিয়া দেখা আ'শ্তক। এই ছায়াশরীর আমাদের স্ল- 
শরীরের অবিকৃত অনুরূপ মাত্র। ইহা আমাদের স্ঃলশরীর অপেক্ষা সুক্ম 
উপাদানে (26600 ৪ 11০:এ ) গঠিত, এবং ইহার সমস্ত কার্যাই সুক্ 
জগতে ব৷ ভূবল্লেেকে ( 45৮5] 0121)5এ ) সম্পাদিত হইয়৷ থাকে । আমাদের 
এই হুক্মদেহ মাঁননিক ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ রূপে পরিবর্তিত হয়। 
এই সুক্ষ উপাদান প্রত্যেক বন্তকে ছটারূপে বেষ্টনকরিয়া আছে। দিব্যদৃষ্টিঘবায়! 
(01817059706) প্রত্যেক পদার্থের এই হুশ বহিরাবরণ স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর 
হয়। এই কুক্ষম আবরণকে ওজঃ বা ৯৫ বল! হয়। প্রত্যেক মনুষ্যশরীরই এই 
প্রকার ওজঃ বা 4১01 দ্বারা বেষ্টিত হইয়। আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মাহার, 
বিহার, এবং চিন্তাত্োতের প্রকারভেদে এই ওজঃশরীর ও বিভিন্ন দেখ 
যায়' দিব্য দৃষ্টিশালী এই ওজঃশরীর দেখিয়াই দেহীর শারীরিক ও মানসিক 
অবস্থার কথ! অবগত হুইয়। থাকেন। প্রত্যেক বক্তির ওজঃশরীর ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে স্পন্দত হইয়। থাকে । আমাদের এই ওজঃশরীর আমদের নিজের 
চিন্তা! দ্বারা এবং অন্তব্যক্তির চিন্ত। ঘারা বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। 
আমর! যখন অন্য ব্যক্তির দংশ্রবে আসি, তখন আমাদের ওজঃশরীর অন্তব্যক্তির 
ওজ্জঃশরীরের সহিত সংস্পর্শ পাভ করিয়! আমাদের সহিত সমাগত ব্যক্তির 
নুতন সম্বন্ধ স্থাপিত করে। এইরূপেই আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে 
' পরম্পরের দ্বার! পরিবর্তিত হইয়া! থাকি। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, 
, কখন কোনও নুতন ব্যক্তি আমনের নয়নপথে পতিত হইলে, হয়ত আম? 
তাহার" কোনও অনুপন্ধান না করিয়াই শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহ্বাকে ভাল 
বাগিতে আরস্ত করি, এবং পক্ষান্তরে কাহাঁকেও দেয়! হয়ত বিনা কারণে 
উহার উপর বিতৃষ্ণ। জন্মিয়। যাঁয়। সাধারণ লোকে এই বিম্ময়কর ব্যাপারের 
তথ্য অবগত ন! থাকাতে বিস্ময়সাঁগরে ভাসিত্বে থাকে। কিন্ত ওজঃশনীর 


. ৩৯ পন্থা [অগ্রহায়ণ | 
এন্বং ইহার কার্যোর বিষয় ধছারা অবগত আছেন, তীহাঁদের নিকট ইহাতে 
বিস্ময়ের কণ! কিছুই নাই। গুভঃশরীরের স্পন্দনভেদই উপরোক্ত রূপ 
প্রভেদের প্রধান করণ। আমাদের ওজঃশররের স্পন্দনপ্রবাহ (1255৪. 
01৮10180197) যদ্দি অন্যের ওক্ঃশরীরের স্পন্দন প্রবাহের সমঞ্জস (7770- 
101009 ) হয়, তবেই আমরা সমাগন্ত ব্যত্িকে « স্ুনয়নে * দেখিয়া! উহাকে 
ভালবসিতে পারি । পক্ষান্তরে-_-আমাদের সম্পন্নের সহিত সমাগত ব্যক্তির 
স্পন্দন অসমঞ্জস (1019০091416) হইলে, আমর! সমাগত ব্যক্তিকে "বিষনয়নে?১ 
দেখিয়া উহার প্রতি বীত্শ্রদ্ধ হইয়! থাকি। 


ক্রমশঃ । 
জ্ীউপেন্্র নাথ নাগ। 


উজ এট 


তীর ্ব,তগ্চা ভ্ভাল্লতত-স্নত্ছিলা। 


বা 
বিশাখার উপাখ্যান। 


( পুর্ব প্রকাঁশিতের পর ।) 
৯০৮০৬৭১৬৬৩১ 


চগ্ৃরি মাস পর্য্যন্ত বিশাখ| স্বীয় মঠে শ্রসিদ্ধার্থের ও শ্রমণদিগের সেব। 
কযিয়াহিলেন। অবশেষে সুন্দরী শ্রমণদিগকে পরিচ্ছদের বস্ত্রর।শি উপচৌকন 
দিলেন এবং বালবন্ধচারীদের প্রায় এক সহ মুদ্রার দ্রব্য প্রদান করিলেন। 
প্রত্যেকের কমগুলু পরিপূর্ণ করিয়া উষধাদি ও অন্তান্ত দ্রব্য দিলেন। ইহাতে 
তাহার প্রায় নবতি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এইপূপে মঠের জমির জন্ত নবতিলক্ষ, | 
মঠ নিম্মাণে নবতিলক্ষ মঠ স্থাপনের উতৎ্ননে নবতিলক্ষ সর্ধবশুদ্ধ ছুইকোঁটি সপ্ততি 
লক মুদ্র ধন্ম প্রচারের নমিত্ত বিশাখার ব্যয় হইয়াছিল। অন্ত ধঙ্মাশিতা কোন 
রমণীই বৌধ হয় তাহার স্কায় দানপী1 নহে। 


১৩০৭]. বিশাখা উপাখ্যান । ৩৬... 


মে 
রব 
রঃ 


- বে দিন মঠ নির্মাণ লমাপ্ত হইল, যখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যাচ্ছার! বাষিনীর 
গাড় তিমিয়ে মিশিতে ছিল; বিশাধা, পুত্রপৌতাদি ভূষিতা হইয়! মঠগূর্ধে পাছ 
চাঁলন! করিতে ছিলেন। পূর্বজন্মার্জিত বাসনার পূর্ণ পরিণতি দেখিয়া! 
তাহার হৃদয়ে অতুল আনন্মআোত প্রবাহিত হইল। উচ্ছাপের বেগে 
বিশাখা মধুর কে এই পঞ্চল্লোকাত্মক গীতি গাহিল--. 


( অহে।) যবে এ হন্ম্য করিব দান, 
কর্দম মর্দিত বালু চুণ লিপ্ত _ 
ফুল্লময় শান্ত সাধুবাস স্থান$ _- 
মম কাম তবে হইবে পৃর্ণিত ? 


( অহে1) যবে দিব আমি গৃঠশোভ1 বলী, 
উপবিষ্ট হ'তে কাষ্ঠ সুশোডিত 
উপধান আদি শয়নের শ্থলী 
মম কাম তবে হইবে পুর্ণিত 1২ 


(অহো) যবে দিব আমি ভোজ্য দ্রব্য বত 
সুমিষ্ট নির্মল আহার দীক্ষিত, 
নান! মিষ্ট রসে করি সিক্ত কত,--" 
মম কাম তবে হইৰে পুর্ণিত ॥১ 


( অহ] ) যবে দিব আমি শ্রমণের বেশ 
বারাণসী বাসে বদন ভূষিত-- 
ভুল! বস্ত্র আদি করি সন্নিবেশ, 
মম কাম তবে হইবে পুর্ণিত /৪ 


( অছে1) যবে দিব আমি ভেষঙ্গ সকল 
সুস্বাহু নবনী দুগ্ধ জাত ঘ্বৃত, 
মধু গুড় আদি অকৃতিম তৈল ১ 


মম কাঁদ তবে হইবে পূর্ণ ॥৫ 
৪ 





রর ্ লও ও জল লে কি ৯তক্লত ০82৩3) মু ৮৯৮ টি রা ন্ শস্নো ক, শর চটির পিপি রঃ 
সিহযাজি। রি ী | এ 81৮ লা | টি 
৭ ত শু রী 118 
8 চে ০ ৬ পি , 
রর 0৮৪ স্‌ ৮ * টি 
কন । টা . , * ॥ 
মা 
॥ 


স্ধন চি ভীার' সুদাকঠ, গুনিল ভাঙার তখন জগবান্‌ রা 

জল নিবেদন করিল, --:গুরদ্দেষ। এতনিব আয়! ভাঁনিতান লা হে" 
. বিশাখা এমন সুন্দর গীহিত্তে পারেন। কিন্তু এখন গহপৌবাদিসক উহা 
তিত হইয়া! মঠগৃছে গাহিম্না বেড়াইতেহছে |» 

বুদ্ধদেব কহিলেন “শরমগ্রগণ্ বিশাখা গান গ।হিতেছে না; তাহার হনস্বাসদা? 
পুর্ণ হইয়াছে বলিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে মনোভাব গরকাশ করিতেছে । 

£“আমশগণ জিজ্ঞ'সা কারল বিশাখা! কখন উহ! বাসনা করিয়াছিল ?' 

''বৎসগণ 1 ভে'মরা উহা! শুনিতে চাও?” 

দয়াময়! আমাদের আন্তরিক ইচ্ছ- 

বহু প্রাহীন কাহিনী শ্রীবুদ্ধদেব বলিতে আবস্ত করিলেন--. 

“ভিক্ষগণ, শত সহম যুগধুগান্তরের পূর্বে পছ্মাতর নামে বুদ্ধ পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার জীবন কাল একলক্ষ বৎসর ছিল, তাহার 
শিষ্যগণের মধ্যে এক বিন্দু মলিনত! বা পাপ শ্রবেশ করে, নাই, ও তীহ'দের 
সংখ্যা প্রায় এক কোটা ছিশস। হংপাবতী নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করি! 
ছিলেন। তাহার পিতার নাম রাজ! স্নন্দ, মাতার নাম সুজাত।। এই লোক 
পিকের গ্রধানা মঙ্গলকার্িণী নাকী শিষ্য ষ্টাঙগমার্গে অধিরাঢ হইয়া প্রত্যহ 
গ্রাতঃ ও সন্ধাকালে মঠে তাহার সেব! করিত। গ্রক্জীলপোকের একটা সহচরী' 
ছিল। সে ভাবিত “সখি-শ্রীগুরুদেবের কত অন্থুগত ও আপনজনের স্ায় 

'জানাগ করিয়া থাকে | ভগঝান্ও কত. ভালবাসিয় থাকে | সে মনে মনে 
ভাবতে লাগিল, বুদ্ধগণের প্রেম ও কপা লোকে কিন্ধূপে লাভ করিতে পারে?!» 


এক দন বালি?1 বন্ধ উস্ছাসের বাধ খুলিয়! শ্রীনুদ্ধ পছ্মান্তরকে জিজ্ঞাসা করিল 
ঠাকুর ! এ স্ত্রীলোকটী আপনার কে? 


« সে মঙ্গলবা রনীগণ্র প্রধান!” 
“ঠাকুর ! কি উপায়ে প্রধান! হওয়া যায় ? 
“শত স্হত যুগযুগাস্তরের মাধনে, ও এক কমে হইতে পারে।”। 


“ঠাকুর! আশি সাধন করিলে কি এই আঅরস্থাঁয় উপনীত হইতে 
পাঁরি 1” 


« নিশ্চয়ই তুমি প। রবে (১ 


সস ৮, 


অঙগশহ বন নুন শাখার, নি 





০ 4৫ দি তাহাই হ হয়, দয়ার তোমার শত যহজ জবণ গে আখমণ যা " 
লন্গাহ্‌পর্ধাস্ক 'আজাক্স দাদ গ্রহণ কল়্ন। রর 
'্গবান্‌ বুদ্ধ স্বীকার করিগেন। ভ্রাগ্ত নাতনিল কা যে যে জবর নি ৃ 
করিতে লাগিল, পরে পরিচ্ছগের জ্ত ধন্ত্র দান ফদিল। অনব্য্ষ স্রিরুদ্ধ পছ- 
অন্তরের শ্ীচরণে পতিত হইন্গা! বালিক। প্রার্থনা! কজিল-- ্‌ 
“ ঠাকুর! আমি দেবলোক ঢাহিনা, এই দাদ ফলে ওফপ কোন স্থখে 
শ্পুরক্কতা হইতে চাহিনা। আপনার গ্ভায় কোন বুদ্ধেক্ অবভার কালে যেন, 
অষ্টাঙ্গ মার্গেদ অধিরঢ় হইয়া মাতৃপন্জে অধিচিভা হইতে পারি ।” 
প্রীভগবান পছমাতক্ন অস্থদূর্টটি বলে ভাবি শত সহম্্র যুগযুগাস্তক্স 'দেখিত্তে 
পাইয়া বণিলেন--“কোট ধুগান্তরের পর গৌতম নামে একজন বুদ্ধ আবিভূত্তি 
হইবেন। তুমি তাহার নারীশিষ্যা হইবে এবং তোমার নাম থাকিবে বিশখা। 
.*"লাধু কার্ষেয একজীবন অতিবাহিত করিলে পর, দেবলোকে তাহার 
জব্ম হয়। দেব ও নয় জগতে কত জন্ম পরিগ্রহের পর কাপ বুদ্ধের আবি- 
ভাব কালে ধেই সহচন্ী বারাণগী অধীশ্বর কিকিরের সপ্ত কন্তার কনিষ্ঠ! রূপে 
আবতীর্ণ! হইয়াছিল; তখন তাহ।র নাম ছিল ভভ্তদাষী। বিবাহানস্তর বনু 
শন ধাবৎ ভিম্ষণ দান ও নান সৎকার্ধ্ের অনুঠানেক পর কাশ্তপ বুদ্ধের শ্রী: 
পতিত হইয়া প্রার্থনা করিল ভাবি জীবনে ভোমার ভ্তাঁয় বুদ্ধের কৃপা লাভ 
ধরিয়া আমি যেন মাতৃপনে বধ্বণীয়] হই এবং চারিটী1 বিশ্বাসের বিশ্বাসীর মধ্যে 
প্রধান! বলির! পরিগণিত হইতে পারি। গেব ও নরলোকে কন্ত জন্মের পর 
এই জন্মে কোধাধ্যক্ষ মেনকার পুন ধনষ্ীয়ের ছুহিতাফপে ভূতলে অবতীর্খ 
ছইয্লাছে। আমার ধর্মপ্রচারে কত সাধুকার্ধে'র অনুষ্ঠান করিগাছে। হে 
শ্রমশগণ! বিশাখা গান গাহিতেছে না, তাহার কামনা দিদ্ধ হইয়াছে তাই 
. স্ৃদনয়ের উচ্ছসিম্ড বেগ সংব্রণ কর্সিভে পাধিতেছে না 
রগ বুদ্ধধর্মের সত্যো উপনিষ্ত হইবার অন্য বৃদ্ধদেব আট প্রকার উপান্ন 
নির্দেশ করেন, তাহার নাম আগ্টাঙ্গ মার্স । (১) সমাক্‌ ধারনা, (২) সমাক্‌ 
সঙ্কল্প, (5) সৎ কাধ্য, (8) মৎ আচার, (৫ সৎ জীবন যাত্রা নির্বাহ, (২) সাধু 
চেষ্টা, (*) ইঞ্জি় সংঘম, ৮) চিত্ত বৃর্তি নিরোধ জনিত জানন্দ লন. 
*₹ চারি আধ্য সত্য ১-- 2 


৩০৮. পন্থা ।- [ অগ্রহথায়ণ। 


শ্রীবুদ্ধ আ্বও কহিলেন. * 
«শ্র্ণগণ ! আুনিপুণ মালী যেমন নানা বর্ণের পুষ্পরাশি পাইলে কত 
মনোহর মাল্য গ্রথিত করিয়! থাকে, সেইরূপ বিশাধার মন নান! সাধুকার্ষ্যের 
ৰাঁসন। স্বজন করিতেছে ।” এই বলিয়া তিনি এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন--- 
“ নান। ৰর্ণ পুশ্পরাঁশি হলে একত্রিত, 
কত্তরূপ মাল্য তায় হয় সে গ্রাধিত; 
সার! বর্ষ ধরি এই মানৰ জীবনে _- 
নিয়ত উচিত রত সুকার্ধ্য সাধনে । 





বথাপি পুপফরাসিম্হ! করিয়া মালাখুণে যহু। 
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুশলং বহুং 
অনবয়-্যখাপি পুপফরাসিম্হা বু মালাগুণে 
কায়িরা, এবং জাতেন মচ্চেন বছুং কুশলং কততর্ব্বং 
'স্কৃত--য্। পুষ্পরাশেং বহুন মালাগুণান্‌ কুর্য্যাৎ ( কোইপি মালাকার 
ইতি শেষঃ | এবং জাতেন মর্তোন বং কুশলং কর্তব্যং 
অনুবাদ- যেমন রাশিকৃত পুষ্প হইতে অনেক প্রকার মাল) গাথা যাইতে 


পারেঃ তেমনি যে মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার দ্বার! 
অনেক সৎকর্ম সাধিত হইতে পারে। 
ধর্দপদ, চতুর্থ অধ্যায় ১০ম শ্লোক। 


সমাপ্ত। জরচারুচন্ত্র বন.) 


০পাঙ্গাতেলক্ গ্লাস £ 





( পুর্বব গ্রকাশিতের পর ) 
(৪8) : 
তল মন ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ কন্ছিবার সময় আমর! অভর্কিততা বে শ্বশধ- 


বর্ণের লাছাষ্য গ্রহ করি সেইন্ধপ এই জগৎ স্বীকার করিলেই আমরা সাহার 


সেকস] ও পাগলের শ্রুলাপ। ২৫৪১৯, 


সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর শ্বীকাঁর করিয়া লই। যেমন ৭ ক» বলিলেই « জা +). বঈ। 
হয়, “অঃ না থাকিলে যেমন “ক' বলা যায় না তজপ জগৎ বলিলেই.তাহার 
আন্তরনিহিত ও আধারুত ঈশ্বর বল! হুইল। ঈশ্বর বিন! জগতের অনপেক্ষ 
বা স্বতন্ত্র অন্তিত্ব অসম্ভব। 
(৪৬) 
বৃক্ষের ফল তাহার নিের কিছুই প্রয়োজন নাই, সে তাহা! ভোগ কলে 
ন। তথাপি পরের জন্ত ফল গ্রাসব করা তাহার ধর্ম, চিরকাল পরকে সুখী কক্ি- 
বার প্রয়াম ও প্রবণতা তাহার স্বাবসিদ্ধ। দেইরূপ সাধু ব্যক্তিও আজীবন 
পরের মঙ্গলের জন্য পাগল, সততই পরের ই সাধনে বাতিব্যস্ত, পরকে তুষ্ট 
করিবার ভন্ত সদাই লালায়িত। তিনি যাহ| কিছু সৎকাধ্য করেন তাহা! কেবল 
গতের মঙ্গল কামণায়, সর্বজনহিত সাধন তাহার জীবনের ব্রত। বৃক্ষ যেমন 
শিশির রৌদ্র ঝড় বৃষ্টি সমস্ত সহ করিয়া পরের জন্য ফলপ্রহ্থ হয় সেইরূপ সাধু. 
ব্যক্তি হঃখ কষ্ট অকাতরে সহা করিয়া, আম্মহারা হইয়া জগতের ছিতসাধন 
করেন, তিনি ফলের গ্রত,াশা রাখেন না। 
| ৪৭ ] রা 
ভূ বাস্তবিক থাকুক বা নাই থাকুক “ভূত? “ভূত' করিয়। অনেক সমগ্র 
লোকে ভূত দেখিতে পায় সেইরূপ ঈশ্বর থাকুন বা নাই থ।কুন “ঈশ্বর 'ঈশ্বর' 
করিলে ঈখরের সাক্ষাৎকার লাত হয়। 
(৪৮ ] 
'বরযাত্র অনেক ব্যক্তি যায়, কেহ বা বরকে পহুছাইয়া নিয়।ই চলিয়া 
আইসে, কেহ বা পান তামাক খাইয়াই পরিতৃপ্ত হয় আর 'ছ্সবশিষ্ট' খআশিকাংশ 
ধ্যক্তিই লুচি মণ্ডার লোভ চরিতার্থ করিয়া! আইসে ) কিন্ত বর সমন্তদ্দিন উপ: 
বাস করিয়া, কত্ত কষ্ট লাঞ্ছন! সহা করিয়া, কত মন্ত্র পড়িয়া, অনাহারে অনি- 
ত্রা় অভিভূত না হুইয়। অভিলধিত কন্তা রত্ব লাভ করে। সেইরূপ প্র 
স্ভবযাজায ক্সদক লোক্ক স্সছিসে, 'কাককাঁরও পক্ষে বা শুধু আসা যাওয়ার কষ্ট 
'কোগই সার হয়, কেহ ব। তুচ্ছ বিষয় রসে মজিয়! মনে মনে কৃতাথ হয়, পরন্ধ 
শ্রক্কৃত সাঁধু ব্যক্তি কত কষ্ট কত বিপদ গ্রলোতন সহ করিয়া, কত অনাহার 
অনিপ্র] কত অপমান নির্যাতন অগ্রাহ কিয়া কত ভরত অনুষ্ঠান মন্জপ তপন! 
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॥ মে রি ঃ 
৪ রে ্‌ ক - 
॥ ্ ৮ 
রঃ ক হ ন্‌ 
50518 ঃ র্‌ ৯ মধ নু ্ 
রঃ শ ্ি কি ছু ৮ 
॥ 
ন্‌ 
শি 


.. লাধন করিআ্সা! সেই প্রিয়ভম পরঞ পদার্থ লাত করেন ॥ যে জন্ত ভবে আগমন 
” 'ষ্বে উদ্দেপ্ত তীহারই কেবল সাধন হয়, অপরে হা! করিয়া! থাকে |... 
€ 8৯ ) 

প্রবাসে বা বিদেশে থাকিলে গৃহে প্রত্যাগমনের ভন্ত গু?গ যেরূপ 
ব্যাকুল হয় এই সংসার বিদেশে নিবাস কালে সেইন্ূপ জীবের অজ্ঞাতসারে 
হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশ সদাই হু হু কিয়া জলিতেছে মোহুনিদ্রাবেশে তাহ! 
অন্গভূত হয় না। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রাণেক্ যে নিয়স্তর প্রবণতা 
কহিয়াছে তাহ! অন্নুভব হইলেই মানব মন উদ্ধাস হুইন্সা উঠে আর তাহার প্র 
সবে থাকিতে ভাল লাগে না। 

(&৩) 

ত্রিতন্ত্রীর তিনটা তারে যেমন বাজাইবার কৌশলে নানা প্রকারের স্বর 
নির্গত হয় সেইরূপ নিপুণ বিধাতার করকৌশলে মানবহৃদয়ের সত্ব রঙে 
তমোগুণাত্মিকা ত্রিতন্ত্রী হইতে বিবিধ বিচিত্র স্বর নির্গত হয়। 


(৫১) 
সতী সাধবী পতিগ্রাণা রমণীগন পরপুরুষের সান্নিধ্যে যাঁদূশী তীতা। চকিতা 


ও সশঙ্কিতা হন, ভগবানের প্রিয় ভক্ত সাধুজন সংসারের সংস্পর্শে সর্বদা 
াদৃশ ত্রস্ত ও সশঙ্ষিত থ চেন; কতঙ্ষণে অব্যাহতি পাইবেন এই তিস্তায় 
'্ঠাহাদের গাণ সদাই ব্যাকুল ও উতৎকণ্ঠিত থাকে । 
(৫২) 

যে ছেলে খেল! ধুলা করিয়া ভুলিয়া! থাকে তাহার জন্ত জননী নিশ্চিন্ত 
খাকেন, আর যে ছেলের খেলা ধুলা ভাল লাগে না ভূষিত ও ব্যাকুল হইয়া 
বিরাম "ম।” "মা” বলিয়। কাদে, মা সকল কর্ম ফেলিয়া ছুঁটিয়া আলিয়। 
গ্রে তাহাকে কোলে তুলিয়া লন; আমাদের জগজ্জননীও সেইরূপ তাহার 
যেনব ছেলে সংসানের ধুপ্াখেলায় ব্ুলিয়া খ|কে তাহাদের জন্ত নিশ্চিন্ত 
থাকেন আর যেছেলেদের সংসারের খেলা ভাল লাগে না, মায়ের স্ন্তাস্থধ! 
পান করিবার ভন্ত যে সব ছেলে সদাই হাহা করে তাহাদিগকেই তিনি অঞ্জে 
আদিয়া কোলে তুলিয়া লন এবং স্তন্তনানে সাস্বন1! করেন। তৃষিত ও ব্যাকুল 
ম! হইলে মার দেখা পাইবে না) ্ ধুলা খেলায় মত থাকিলে মা নিশ্চি 
শ্টকিবেন । রঃ 


(৫৪) ৃ 


৬০০৭ 
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টরিরিগার নর নানী ঘেউ করে তেড়ে আগে, তুষি য্ষি 


নিরিখ তাহ'লে তাহারাঁও ধাইয়া আসিয়া তোমাকে কামড়াইতে 
যাইবে কিন্ত তুমি যদি পেছন ফিরিয়। দাড়াও বাঁ তাহাকে খেদাইয়া যাও 
অমনি, তাহারা লেক্গ গুটাইয়া পলাইকে। সেইরূপ এই সংসার পঞ্গে 
অনেক পাপ প্রলোভন রূপ খেঁকী কুকুর তেড়ে অইজে তাহাদের ভক্ে 
পলাইও না একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চৌক রাঙ্গাইয়া দান্ডাইও তাণ্হ'লে ভাহাঁরা 
জয়ে পলাইবে নতুবা তুমি ভীত হইলে তাহারা আসিয়া তোমাকে তি 
করিবেই করিষে। 
(৫৪) 
কোন রকম হার জিতের খেলায় প্রায়ই দেখ যাঁয় যে ব্যক্তি তত চালাক, 
চতুর নয় তাহারই ভাগো জিত হয়। সেইরূপ এভবের খেলায় হাব গোঁব। 
রোকই জিতে? বেশী চাতুরী করিতে গেলেই হার হয়, ধীর' নিশ্চিস্তভাবে 
থাকি লেই বাজী দিতিবে, হৈ চৈ করিলে হারিয়! মরিরে। 
(৫৫) 
ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়াল ধরে পড়ে উঠে শতবার চেষ্টা করে তাহার 
আয়ত্তাধীন খাগ্ভ আত্মসাৎ করে কিন্ত যাহা শিকাঁয় তোলা আছে তাহা! 
পাইবার জন্ত বাঁকুল হইয়া মাকে ভাকে। তাই বলি ভাই, যতক্ষণ হাঁচড়ে 
কামড়ে পার ততক্ষণ মাকে ডাকিও না, যখন কোন কার্য তোমার ক্ষমতার 
বহিভূতি বোধ হুইবে তখন মাকে ডাকিও। 
(৫৬ 
গৃহে সর্পের' বাঁস হইলে সে গৃহের পিট কি কথন শান্তিযুখাস্যাদন 
করিতে পায়'? আমাদের হৃদয়ে শত শত কালকুট বিষধর সতত কিল বিল 
করিয়া বেড়াইতেছে তাই আমাদের মন স্দাই সশঙ্কিত ভীত ব্যাকুলিত ও 
শান্তিহীন। গৃহে সর্পকে আশ্রয় দিয়া শাস্তি শাস্তি ফরিয়। পাগলের মত 
€বাইলৈ'ত্কে আার' তাহার হুঃখ দূর করিতে পায়ে? গৃহের আবর্জনারা পি 
গরিজ্কাদ্ধ করিলেই সর্প আপনি পলাইদ্ে আর সেখানে পুনরায় অসিতে সাহ্্গ 
ফরিবে না). ভাই বলি. জাই; হৃদয় পথিত্র ও,পরিফার রাখিলে সেখান হইতে 
গাঁপরপ সর্প পঙ্গায়ন করে-ও পুনঃ. বেশ করিতে সাহসী হয় ন|। 
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(৪৭) ৰ | 
: ভাতে চিনি (50287) আছে আর রসগে'লায়ঙও চিনি আাছে। ভাতে 
চিনি আছে. আমহ না! জানিলেও তাহ! আমাদের উদরন্থ হইয়া কেমন সহজে 
জীর্ণ হয় এবং দেহের উপাদান বল ও পুষ্ট বৃদ্ধি করে, কিন্তু রসগোল্লার তীত্র 
মধুরত। পরিপাক বিষম এবং অনেক সময় পীর্ণ না হইয়া বাধি উৎপাদন 
করে। তাই বলি ভাই, রসগোল্লায় লোভ করিও ন।, ভাতের মধুরতার 
পুষ্টি সাধনে যরবান হও। প্রেম কোন বন্ত ব! ব্যক্তি বিশেষে কেন্ত্রীভূত 
করিক্া! উপভোগ করিলে তাহ জীর্ণ করিতে পারিবে না সম্ভবতঃ ব্যাধিগ্রস্ত 
হইবে। উহা! বিশ্বজনীন করিতে চেষ্টা কর তাহ! হইলে ভাতের স্তার তোমার 
আন্তরাযার পুষ্ট সাধন করিবে | প্রেমের সমষ্টি ভাব হইত্তে ব্যিভাব সাধারণ 
মানবের পক্ষে সমধিকতর উপযোগী বলিয়া বোধ হয় । 
(৫৮ ) 
মানব দেহে বিবিধ প্রকার দীর্ঘকালশ্থ।য়ী ও ক্রমশঃ ঙ্য়কারী ব্যাধি দেখিতে 
পাওয়! যায় কিন্ত ভবরোগের আব্ীবন দীর্ঘ প্রতিক্ষণ ক্ষয়কারী, অননুভূত 
অথচ নিশ্চয়, বিলম্বিত অথচ তীত্র সার্ধজনিক রোগ আর দেখা যায় না। 
এই রে।গের হাত কেহ কখনও এড়াইতে পারেন নাই। ইহা! আমরণ স্থায়ী 
এবং বোধ হয় মরণের পরও ইহার হাঁত অতিক্রম করা সকলের ভাগ্যে ঘটে 
না। আমরা টের না পাইলেও প্রতিমূহুর্তে ইহা আমাদের দেহ প্রাণ ক্ষ 
করিতে"ছ তথাপি মুঢ় মানব (যে সামান্ত রোগ হইলে শত শত বৈদ্থা আনা- 
ইয়! চিকিৎগ করায়) এমনি অন্ধ যে এরূপ ভীষণ রোগ জানিয়া শুনিয়] 
উপেক্ষা করে ও ভুলিয়াও একবাঁর সেই তনরোগ বৈগ্ভ ভগবানের অশ্বেষণে 
বাহির হয় ন। যে কুষ্টরোগী যক্ষারোগী বাতব্যাধিগ্রস্ত সেও হাচিতে চায় 
রোগের চিকিৎস! করায় কিন্ত মানব সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ! 1 | 
(৫৯ ) 
ধ্তদিন ষানব অসহায় শিশু থাকে, জননীর উপর যতদিন সে সম্পূর্ণ আত্ম” 
লমর্পণ করিকে পারে ততদিন তাহাকে তাহার আহারের জন্য শ্বচ্ছন্দের জন্ত 
তাবিতে হয় না, তাহার সকল অভাব জননী মোচন করেন, সকল ভাবনা! জননীই 
ভাঁন্দিয়া থাকেন? "খন সে জননীর ,মহের পুতলী ) পেকিসে খে থাকিবে; 


হি পে 
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কিসে তাহার ভাল হয় মে বিষয়ে জননীই সদ! চিন্তাঁকুগ ; সে নিশ্চিন্ত হইয়া 
কুখে ঘুমায় মা! জাগিয়া পঠর্খে বলিয়া থাকেন, ক্ষুধা পাইলে মা যনে ক্ুঝিচ1 
নিজেই আসিয়া খাওয়াইয়! থাকেন, জননী তাহার একদওও কাছ ছাড়া হন, 
নাঁ। কিন্ত ক্রমশঃ খন লে বলিতে, হামাগুড়িদিতে, ধাড়াইতে শিখে পরতন্ত্রতার 
সীম! অতিক্রম করিতে অগ্রসর হয়, আপনি খাইতে চাক খ্বাবার দেখিলে হাত 
বাড়াইতে. আরম্ভ করে, আর সর্ধদা মার কোলে থাকিতে ভালবাসে না, 
মা কোলে করিয়া থাফিলে আগ্রহে ভূমে নামাইয়াণিতে ইঙ্গিত করে তখন 
হইতে তাহার স্থখসাগরে তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ হয়; এতদিন সে নীথর হ্থাখের 
সমুদ্রে ভাসমান ছিণ এখন হইতে তাহা ক্রমশঃ উদ্বেলিত হইতে চলিল, তাহার 
স্বাধীনতা স্পৃহ! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছঃখের সংগ্রাম ক্রমশঃ ভীযনতর হইতে 
লাগিল। প্রকৃতির এমনি নিয়ম দে ক্রমে তহার জননীর স্তনে হুগ্ধ শুকাইয়া 
আপিল, তাহাকে আর বড় একটা কেহ কোলে করে না, খাবার না চাহিলে 
কেহ আর তাহার খাবার হাতে করিয়। দড়াইয়া থাকে না, তাহাকে আর কেহ 
ঘুম পাড়ায় না; এই প্রকারে তাহার জীবনের যাবতীয় আবশ্তক কর্ম্মগুলি 
ক্রমশঃ তাহাকে নিজেই করিয়া লইতে হয়, তাহার বযোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
জননীও তাহার আর তত মুখ চান না। জগজ্জীবেরও সেইরূপ যতদিন জগ- 
জ্জননীর উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ থাকে, যতদিন তাহার চিত্তরৃত্তিগুলি শ্বাধীন- 
তার আম্বাদন না পায়, ততদিন তাহার ছঃখ বা! অভাব বোধ হয় না, ততদিন 
তাহার হৃদয় মন পরিপুর্ণ ও সরম থাকে, ভাঁবন! চিন্তার সহিত তাহার কোন 
সম্বন্ধই থাকে না, ততদিন সে স্থথে ভামিয়।৷ বেড়ায়) আর যেই সে স্বপ্রধান ও 
স্বাধীন হইতে ঘাঁয় অমনি ম! একটু সরিয়। দাড়ান, আর তাহার নিজ বুদ্ধিদোষে 
শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়ে । এই স্বতন্বভাবের বুপ্দির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছঃখ 
ও অভাব বোধ বৃদ্ধি হয়। সে পুনরায় যখন স্বীয় অকর্শণ্যত্ধ অকি্চিৎকরত্ 
বুঝিতে পাবি! ব্যাকুল প্রাণে কাবে, করুণাময়ী মা আবার অমনি ছুটিরা আসি! 
তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন। 
(৬০ ) 
প্রিরতম পতির প্রতি ৫্রমের পৃর্বরাঁগাবগ্থায় রমণীগণ দেহেত্ নানারূপ 


বেশভূষা করে? কেহ ঝা সুন্দর বসন ভূষণে সক্তিত হয়। কেহ রব কেশঝিাস 
| ৫ 
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করে, কেহ বা চদন মাখে, কেহ বাঁ পুর্পরেণু মাধে, কেহ বা মাস্য ধারণ, 
করে--সকলই গ্রাণপতির দোহাগ প্রত্যাশায় করে; পরস্ত যখন তাহাদের 
গতি অন্তরাগ ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া আইসে ও পতিপ্রেমাস্বাদন সুখ লাভ করে' 
তখন তাহাদের আর দেহের বেশভূৃষার প্রতি তত আস্থা! থাকে না। সেইরূপ. 
প্রিয়তম প্রাণনাঁথের প্রতি প্রথম প্রেম সঞ্চার হইলে তাহার প্রেমামৃত লাভের, 
প্রত্যাশায় সাঁধুগণ নানারূপ বেশতৃষা করেন--কেহু বাঁ গৈরিক বসন পরিধান 
করেন, কেহ বা জটাবিষ্ভাশ করেন, কেহ ঝা ছাই ভন্ম মাগেন, কেহ ব1 রুদ্রাঙ্গঃ 
মাল! ধারণ করেন কিন্তু যখন তাহারা সেই প্রাণপতির পবিত্র প্রেমী স্বাদন 
প্রাপ্ত হন তখন আর তাহাদের ছাই ভক্ষম ভাল লাগে ন1। 
ক্রমশঃ । 


০গ্পীল্লীনিল্ কা £ 


সূষ্য ও চক্দ্রবৎশ। 





(পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 


তববন্ষত মন্বস্তরে যে সকল মানববংশ আছে, তাহার মধ্যে হুর্ধ্যবংশ ও 
চক্্রবংশ প্রধান। এই ছুই বংখই মনুষ্যজাতির অগ্রণী। কত মহাপুরুষ, কত 
অবতার, কত মহ্র্ষি, কত রাজর্ষি এই ছুই বংশ পবিত্র করিয়াছেন! এই ছুই 

ংশের রাঁজা, এই দুই বংশের পুরোহিত, দৈববলে বলী। স্বয়ং ভগবান্‌ এই 
হুই বংশের অধিনায়ক । আজ পধ্যস্ত মন্ষ্যজাতির যে ইতিহাস, তাহা এই 
ছুই বংশ লইয়!। মন্বস্তর মধ্যে অন্ত যে সকল মহুষ্যজাতি প্রা্ভূতি হইবে, 
তাহারা সকলে এই দুই বংশের আলোক অনুসরণ করিবে। 
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মন্থয্য এক জন্মে উন্নতির পরাকাষ্ঠ লাভ করিতে পারে না। জন্মেজন্ে 
মনুষ্য কিছু কিছু ক্রিয়া অগ্রসর হয়! শেষে কর্মফল অনুসারে উন্নতির মার্ 
নর হস, ও উন্নতিত্ন গতি দ্রতন্তর ছয়। তখন মনুষ্য বিনা আয়াসে, দৈব 
বলে, ফ্বিদিগ্রে £হকারিতায়, ভগবানের অনুগ্রহে পর়মপদ অভিমুখে চালিত 
হয়। মনুষ্য ভাগবত ও পরে ভগবানেব্র মহকারী হয়। কিন্তু ইহাত চরম 
কফথ]। ভগবানের শেষ অন্তগ্রহথের জন্ত মনুঘ্যকে উপযোগী হইতে হয়। নান। 
ধাককায় মনুধ্য সেই উপযোগ লাঁভ করে। সেই ধাকার শিক্ষ1 দিবার জন্ত গ্রহ 
সকল ভগবানের আদেশ পালন করিতেছেন । কখনও কাহার মনুষ্যকে অধ- 
প্লে নিক্ষিপ্র করি" হছেন, কখনও তাহারা তাহাকে উদ্ধে উত্তোলন করিতে- 
ছেন। কখনও ঝঞ্চাবাতে মনুঘা আকুল, কখনও শীতল মন্দসমীরণে তাহার 
চিত্তশান্তি। ফখনও উদ্বেল তরঙ্গ, কখনও কুলের নিশ্চল হা । কখনও বিশ্বাস- 
ঘাতকতার তীব্রবাণে মর্্ঘবাত, কখনও পরিত্র প্রণয়ের শান্তিমাখ। মুদ্শ্বাস। 
হায়রে, প্দ্বন্ৰ»' বলিম্ব! মনুষ্য ভাষায় কি শব্দটি ঈগর দ্িঘাছেন। * দ্বন্দের " 
আনায় আজ মনুষ্য অতি ব্যাকুল । দরয়ামন্ ঈশ্বর, দয়াময় দন্দাতীত গুরুদেব, 
ফালস্োতের অভিমুখ গমনাকাজ্ষী মন্রষ্যপিগকে, * দ্বন্দের ” শাসন হইতে 
রক্ষা/ করু। কিছ্ক কি বলিঘাই বা এ প্রার্সনা করিব। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, 
এখনও এত জটিলতা, এখনও এত কুটিলতা, এখনও এত হিংসা, এখনও এত 
দ্বেষ, এখনও এত ভেদবৃত্তির উপাসনা । মেমন ব্যর্ধি, তেমন ওযধ। প্রস্তর 
সংলগ্ন স্বর্ণ ধুণিকে, প্রস্তর ন! ভাঙ্িয়। কে উদ্ধার করিতে পারে। এই ভীষণ 
্বন্দযুদ্ধে, ভগবান্‌ মন্গুষ্যকে যেন বল দেন্‌। 

্বন্ৰযুদ্ধের নিয়ম আছে। সখ ছুঃখের ফাল আছে 1! কগনও রৌজ্রে? 
ইসি, কখনও মেঘের অন্ধকার, গ্রহণোদিত হইয়! মন্গধ্য জীবনে মেশামেশি 
করিতেছে । 

বিংশে!ত্তরী মতে নয়টি গ্রহ এবং আষ্টোন্তরী মতে আটটি গ্রহ আমাদের 
জীবন অর্ধিকার করিয়। .আছে। নিংশোত্তরী মতে নিয়লিখিত ক্রম ও কাল 
অনুসারে গ্রহনকল আমদের জীবন কাল ভোগ করেন। রবি ৬, চন্দ্র ১০, 
মঙ্গল ৭, রাছ ১৮, বৃহস্পতি ১৬, শনি ১৯, বুধ ১৭, কেতু ৭ ও শুক্র ২০, দর্ব- 
নম ১২০ সত্পরত ন্মর্যাহ অপি হনুসা ১৯০ জাবি থাকে, হাহা হইলে 
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নয়টি গ্রহই তাহার জীবন কাল যথাসময়ে আপন আপন অধিকার ভুক্ত করে। 
আবার প্রতি গ্রহের ভোগকালে, নয়টি গ্রহেরই অবান্তর ভোগ হয়। মনুষ্য 
জীবন বুঝিবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম জানিতে পারিলে, মোটামুটি মন্ধ- 
য্যের স্খছুঃখের কথা বলা যায়। আষ্টোত্তরী মতে রধি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শণি, 
বুহম্পতি, রাছ, ও শুক্র ১০৮ বৎসর ভোগ করে। শতাধিক আট ও বিশ 
বলিয়া এক মতকে অষ্টোতরী ও এক মতকে বিংশোত্তরী বলে। 
জন্মকালীন যে গ্রহ, সেই গ্রহই মগ্ষ্যের প্রবল গ্রহ। সেই গ্রহদ্বারাই 
মনুত্য অভিহিত হয় । 
যেমন মনুষ্য, তেমনই মহ্ুত্যজাতি। যে নিয়মে মনুষ্য চালিত হয় সেই 
নিয়মেই মন্ুষ্যজৃতি চালিত হয়। 
বৈবস্বত মন্বস্তরে মে সকল মমুষ্যজাঁতি জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের অগ্রনী 
দুইটি মনুয্যাজাতি। তাঁহার মধ্যে একটি রবির অধিক।রে জাত, অন্যট চজে'র 
অবিকারে। তাই একটি কুর্ধাবংশ ও একটি চক্রবংশ। এই ছুই বংশে 
বৃহস্পতি, শুক্র, ব্ৰান্থ। কেতু এবং বুধের উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব শুনিতে পাই। 
শনি মঙ্গলের কথাও শুনিতে পাই। পৌরাণিক কথা এত উপকথায় আবুত 
যে সহজ তথ্য জানিবার উপায় নাই । কিন্ত একথা বুঝিতে পারি, যে যে 
বংশে ভগবান্‌ স্বয়ং মনুষ্য হুইয়! অবতীর্ণ হন্‌, বে বংশে তিনি স্বয়ং শিক্ষা প্রদান 
করেন, সে বংশে গ্রহের অধিকার আব বেশি দিন থাকিবে না, সেবংশ গতর 
ত্রিলোকীর ও ত্রিলোকী সংলগ্ন গ্রহের সীম। অঞ্চতক্রম করিবে। ্‌ 
এই ঢুই বংশের বিশেষ বিবহণ এই সকল ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেস্ত নহে। 
তবে পর প্রবঙ্গে মোটামুটি বিবলণ দেওয়া যাইবে, এশং দেই বিবরণের মুখ্য 
উদ্দেশ এই ছুই বংশের ধর্মজীবন অহুসন্রণ করা মাত্র । 
এখন এই কথা বলিতে চাহি, মে চন্দ্র ও স্র্য বংশের অন্তিম কাল উপস্থিত 
এই ছুই বংশ ক্রমে পৃথিবী হইতে অস্তহিত হইবে। ক্ষত্রিয় রাজবংশগণ 
অন্তহিত হইয়াছে আর €ই বর্ণের আট আটি নাই, আর সেই আশ্রমধর্ম্ের । 
আট। আটা নাই এখন জন্ম স্বার! মনুষ্য বুঝিতে পারিবে না, যে তাহার কি 
ধন্ম, কি কর্ম । বর্ণশ্রম ধর্ম লুপ্ত হইয়াছে। বর্াশ্রাম ধর্মের রক্গাকীটী রাভ। 
লুপ্ত হইয়াছে। কলির ভীষণ অন্ধকারে দেশ আচ্ছন্ন ২ইতেছে। শ্লেচ্ছ 
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শানে গ্রেজ্ছ আচারে দেশ পুর্ণ হইতেছে। কিন্তু যুঞ্জর পর পুনর্জন্ম ; হুর্যাবংশ 
ও চক্দ্রাংশেরও পুনঞ্জন হইবে তধন হুর্ধা মতগুন আলোক প্রদ, ও চে লতগঙপ 
কোমপতা প্রন হঈবে। দেই ভবিষ্যংণের আয়োজন আরস্ত হইঘ়াছে। সেই 

ংশের ধাহার! রাজা হইবেন, তাহার। প্রতৃত ফোগবলের অধিকার। হইয়া! 
এখন হইতেই তবন্য প্রা প্রত্তত করিম়। লইতেছেন। খাঁধর। এখন হুই- 
তেই তাহাদের সহায়ত করিঠেছেন! ঘোর কলির অন্ধকারে, সভাষুগের 
বীঞ্জবপন হইতে,ছ। 


দেবাপিঃ শম্তনোত্রাতা 
মরুশ্ক্ষাকু ব'শজ2 | 
কলাপ গ্রাম অপাতে 
মহাযোগ বলামিতো ॥ 


তাবিহেতা কলেরস্তে বাসুদেবানু শিক্ষিত 1 
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম পূর্ব্ব গ্রথরিপ্য | ১২-৩ 


কলাবুত্মক্ননাং সাজবংশানাং পুনঃ প্রবৃর্তি প্রকার মাহ। শ্রীধর। 


ফলিতে রাজবংশ উৎ্সম্ন হুইয়াঁহে। পুনরাঘ্ সেই রাজবংশ যাঁছাতে 
প্রবৃত্ত হইবে, তেই কথা বলা হইতেছে। শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি 
(চন্দ্রবশীয়) ও ইক্ষাকু শন মক মগাযোগ বলাখিত হইয়া যোগীপিনের 
নিবাস ভূমি কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। কপির অবসানে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা বর্ণাশ্রম বুক্ত ধর্ম পূর্ের গায় প্রবার্তত 
করিবেন। 


শপুর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ। 


৩১৮ পন্থা ॥ -. [ অগ্রহায়ণ । 








( পূর্ন প্রকাঁশিতের পর ।) 


ধ্বদেহের সহিত যখনই সংশ্রব 'বিনষ্ হয় তখনইত আমি দেহ হইতে 


খ্বতন্্ ইইয়! দীড়াইলাম ? এবং দেহ হইতে আমার ম্বতন্ত্রতা হেতু আমিই 
সেই চৈতন্য পদার্থ ইহা স্থির।কৃত হইল। এইচৈতন্তপদার্থস্বরপ আমি নির- 
বয়ব ও অসীম আমি নিশ্চল এবং গতি ও অন্করসংবেগহীন, আমার কোনরূপ 
গমনাগমন নাই; স্রতরাং ইহ। কেনন। স্বীকার কধিন ঘে, আম জড়দেহের 
কোন পরিবর্ধন ঘটাই না এনং ইহাকে এক স্থান হইতে শ্থানান্তরেও চালাই ন] 
অর্থাৎ আমি নিন্ক্ি। এই জঙ্ঠই শ্বকার করিতে হয় যে অস্তরনংবেশখিশিষ্ট 
এবং স্বপ্ং ক্রিয়াশীল এমন কোন অলৌকিক সাবঝয়ব জগত্ব্যাপী পদার্থ আছে, 
যাহার ক্রিয়ায় আমার দেহের সর্ধ প্রকার পরিবন্তন টিয়া থাকে । এখন দেখ। 
যাউক আমার অন্তঃকরণ কিকপ পদার্থ । আমার মনে ইস্ছা হর, আমি আন্তঃ- 
করণ দ্বার! চিন্ত! করি এবং অপ্তঃপরণে খপ্তবিধয়ক জ্ঞান হয়। আমর অন্তঃ- 
করণ দ্বার! অ।ম ইচ্ছা! করি, আমি চিন্তা! কি, এবং আনি জ্ানি। আমার অগ্৪- 
করণ য্দি কোন পদীর্খ হয় তাহাহইলে উহ! হয় মালস্বব না হয় নিরবয়ন | 
সাবয়ব হইলে উহ! জড়পদাথ এবং জড় পদার্থ দ্বারা আমি ইচ্ছা করি, আমি 
চিন্তা করি, আমি জানি, ইহ সম্তন হইতে পারে নাঃ তাহ। যদি সম্ভব হইত 
তাহাহইলে আমায় টেবল দ্বার[ও অ।ম হচ্ভা করিতে পারিতাম, এবং আমি 
জানিতে পারিতাম। অগ্রঃক্রণ ঘণি নিরবনন পবার্থ হয় ভাহাহইপে অস্তঃকরণ 
আমিই হইয়। পড়ি অধধ(২ আন্তংউপ্ণ আমাহইতেে কোন স্বতন্ধ বা ভিন্ন পদার্থ 
নহে, আমিই অস্তঃকরণ। ইহা যদি হয় তাহীহইলে স্বীকার করিতে হইবে ষেঃ 
অন্তঃকরণ বলিয়! কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই । কিন্তু অন্তঃকরণের যখন পরিবর্তন 
দেখি এবং অমি যখন নিরবরৰ বপিয়া পরিনভিঠ হইতে পারে নাঃ তখন সিদ্ধান্ত 
করিতে হইতেছে যে, আমি ৭9 অন্তঃকরণ নহি, অগ্ততকরণ কেবল গ্রিযামাত্র 
অর্থাৎ ষখনই আজি ইছ। কি, কিচিগ্ু। বার. টি নানি হন খেই ইচ্ছা+ 


১৬০০৭ ।] সাধনা । ৩১৯ 


ক'র।, টিস্তাকর1, কি জা'নাক্রিয়াকে অন্তঃকরধ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াঁখাকে ।* 
এধন দেধবাউক আমার ইন্ছাকরা, চিন্ভাকর।, ও জানা ক্রিসাতে আমার, 
দেছ স্থানাস্তরে নীত হইতে পারে কিনা। আমি ইচ্ছাকরিলাম' কলিকাতা 
যাইব অর্থ, কলিকাতায় আমার দেহটা নীত হইবে। ফণিকাতাফ 
দেহটাকে নেওয়ার ইচ্ছা হইতে পারে, ইচ্ছাকধা একটী. ক্রিয়ামাত্র, এই 
ক্রিপায় কোন পদার্থকে কিরপে স্থানাস্তরিত করিবে? এক ধনস্তকে একস্থান 
হইতে অন্তন্থানে নীতে হইলে উক্ত বস্তুকে ঠেলিয়া নীতে হয় অর্থাৎ উক্ত 
বস্তর গতি জন্মাইতে হয় বা উহাতে বেগ € 110007 ) দিতে হয়। কোন' 
বস্তর গতি জন্মাতে হইলে গতিশীল কোন পদার্ঘদ্বারা উক্ত কার্ধা হইবে 
অথবা! অন্তর-সৎবেগবিশিই জগত্ব্যাপী- নন পদার্ঘদ্বারা হইতে পারে। যদি 
ইচ্ছাতেই দেহ কলিকানায় নীত হইতে পারে, তাহাহইলে (আমি ইচ্ছা 
করিলাম আমার টেবলট। কলিকাতায় ঘাউক,) আমার টেবঙ্গটাও কলিকাতায় 
যাইতে পারে । কিন্তু আমার ইচ্ছাসত্বেও যদি টেবল কলিকাতায় নীত মে 
হইল তবে কেন না স্বীকার করিন যে ইচ্ছারূপ ক্রিয়ার আমার দেহও 
কলিকাতায় শীত হইতে পারে না? কোনবাক্তি পক্ষাঘাত বোগাক্রান্ত হইলে 
বখন শব্যাশায়ী থাকে তখন কি উঠিয়া গমনাগমন করিবার ইচ্ছা তাহার 
অন্তঃকরণে উদিত হইতে পারে না তাহার যদি গমনাগমন করিবার ইচ্ছাই 
ন। হইবে তবে উক্ত পক্ষাঘাত পীড়া হইতে নিস্তার পাবার জন্ত কেন সে 
ওযধাদি সেবন করিবে ? এবং চিকিৎসারই বা প্রয়োজন কি? বর্দি বল সে 
রোগ গ্রস্ত হইয়াছে এন্ন্যই তাঁহার ইচ্ছা দ্রেহব্: চালিত করিতে পারিতেছে 
ন।) আমি বলি বে, কোন একটা সময়ে ব কোন একটা অবস্থায়ও যপি দেহকে 
ইচ্ছায় চালাইতে না পারে, তাহাহইলে কখনওই ইচ্ছাদ্বারা দেহ চালিত 
হহতে পারে না। বিশেষতঃ উক্ত পক্ষাধাতরোগপগ্রন্ত ব্যক্তির রোগত 
তাহার ইচ্ছায় হয়নাই? দেহের রোগে দেহের পরিবর্তন বিশেষই বুঝতে 
হইবে । দেহে পরিব্ুন কি তাহার ইচ্ছায় হইয়াছে? ইচ্ছাকরিয়া কি 
কেহ রোগগ্রপ্ত হইয়া থাকে? তবে কে তাহার দেহের পরিবর্তন ঘটাইল? 
ইচ্ছাদ্বার। যেমন দেহের উত্তবিধাবন্ ঘটিতে পারে না, সেইরূপ চিস্তা ও 


পপি লন শপাাপস্প 


*. মতপ্রনীত কোহহম্‌ গ্রন্থে অগ্তঃকরণের স্বরূপ বিশেষরূপে বিবৃত্ব ও 
মুক্তদ্বার! সিদ্ধান্ত লাছে! 
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জে পদ্ছা। ৮ [অগ্রহায়ণ 


অনদ্বারাও দেহের উক্তধিণীবন্থ! ঘট! অসম্ভব। অতএব বাধ্য হইয়া তোমাকে 
স্বীকার কগিতে হইতেছে ঘে, এমন কোন লাবয়ব সচরাচর-অদৃশ্ত অপীন 
জগৎব্যাপী সলৌকিক ও অনির্বাচনীয় পদার্থ আছে যাহার অন্তর-নংবেগে 
জড়দেহের নর্বপ্রকার পরিবর্ধন অর্থাৎ আকুঞ্চনাদি পঞ্চবিব অবস্থা ঘটিয়। 
থাকে । তুমি দেখিতে পাইপে যে জীবের তন সংজ্ঞক আত্মা নিক্ষি মু 
অর্থাৎ তিনি পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের কোনবপ সংকোচনাদি অবস্থা ঘটান 
না এবং শ্বয়ংও গমনাগমনগ্লীল, নহেন, এবং তাহার কোন অস্তর-সংবেগও 
নাই। জড়দেহও আপন অপনি পরিবর্তিত কি চালিত হইতে পারে না। 
অন্তঃকরণ দ্বারা ও দেহের অবস্থান্তর ঘটতে পারে না। অত এব স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে, ভ্রীব যখন দেহের পরিবর্তনানুবায়ী স্খন্ুঃখের তোক্তা, তখন 
উত্ত দেহের পরিবর্তনের কারমীভৃত শক্তিরই জীবের উপর কর্তৃত্ব আছে 
এবং জীব সর্বতোভাবে শক্তির অধীন। এই শক্তিকে প্রতিবিষ্বই বল, আর 
মায়াশক্তির সাকার অবতারই বল, স্্টির প্রারস্ত হইতে পাঞ্চভৌতিক জগতের 
লয় পধ্যস্ত এই শক্তির বর্তমানত| অবশ শ্বীকার্ধ্য এনং প্রত্যেক মহাপ্রলয়ান্তে 
যে এই শক্তিরই আবির্ভাব হইয়া! থাকে, এবিষঘ্েও কোনওই সংশয় নাই? 
এক্জন্য শক্তিকে নিত্য! বলিতে কোনওই বাধা দেখি না। প্রতি মহা প্রলয়াস্তে 
যখন শক্তি ও জগতেন্ন আবির্ভাব হইয়! থাকে তখন মহাপ্রলয়ে শক্তি ও জগৎ 
সুবনষ্ট হয় একথা বলিলেও যাহ। এবং মহ্থাপ্রলক্ে শক্তিতে জগৎ লীন হয় 
এবং শক্তি চৈতন্তে অব্যন্ত থাকেন ইহা বলিলেও তাহা,যেহেত উভয়েরই 
ফল তুলা ; যেমন ু্ধ্যই ঘুক্ুক আর পৃথিবীই ঘুকক, দিন রাত্র হইবেই। 
শক্তি আত্ম-প্রতিবিশ্বই হউন, আর আত্মাহইতে আবিরভ্তিই হউন, পাঞ্চভৌ- 
তিক জড় অগতের উপর যে শক্তিরও কর্তৃত্ব জাঁছে, ইহা সকলেই স্বীকার 
করিতে বাধা । শক্কি যথার্থ অস্তিত্ববিশিঠ পদার্থই হউন আর মায়াশক্তির 
সাকার অবতার স্বরূপ আজ্মপ্রতিবিষ্বই হউন, শক্তি যে দৃহ্া এবিবয়ে ক্লোনও 
সন্দেহ নাই এবং শক্ষির বর্তমানতা ও স্বীকার্ধয। প্রকৃত অধধীনতাই হউক 
আর মায়িক অবীনতাই হউক, জীবের সম্পূর্ণ শক্তযাধীনতা৷ কেহই অস্বীকার 
করিতে পারিবেন না। ক্রমশঃ | 
শ্রীষজ্জেশ্বর মণ্ডল । 





৪র্থ ভাগ। পৌষ ১৩০৭ সাল। | ৯ম সংখ্যা । 
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এরিয়া ॥ 


সরস্বতীন্ততি | 








(১) 
তপণ্র তপন্ম।(সন| দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা। 
শ্বেতাম্বরধর! নিত্য। শ্বেতগন্ধান্থলেপিত। ॥ 


শ্বেতশতদলোপরি যিনি বিরাজিতা 
শ্বেত পুষ্পদামে স্দ! সুন্দর সক্জিত। 
১ 


শঙ্কা". 1[পৌষ। 
| শ্বেতাম্বরপরিধানা নিত্যা সনাতনী 
শ্বেতগন্ধাঙলেপিতা শুত্রা স্বেতাগিনী (১1 


(২.৩) 


শেতাঙ্গী শুত্রহস্ত! চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা 
শ্বেতবীণাঁধর। শুভ্রা শ্বেতালক্কারভূষিতা ॥ 
বরদ। সিদ্ধগন্ধবৈ্বর্বন্দিত। সুরদানবৈঃ। 
অর্চিতা মুনিভি; সর্ব্ব খষিভিঃ স্ত,য়তে সদ॥ 


শুন্রহত্ত। যিনি শ্বেতচন্বনচ্চিতা 
শ্বেতবীণাধর। শ্বেত্তভৃষণে ভূষিতা 
ব্রদাত্রী যিনি সিদ্ধগন্ধর্ববন্দিত। 
স্থরাস্থর মুনিখষি সবার পুজিতা 1 ২-৩) 
(৪) 
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং অ্বগদ্ধাত্রীং সরম্বতীম্‌। 
যেন্মরস্তি তিসদ্ধায়ীং সর্বাং বিষ্যাং লতস্তি তে ॥ 


সেই দেবী সরস্বতী ঘিনি জগন্ধাত্রী 
চৈতন্তরূপিণী সর্ববিগ্যা-অধিষ্ঠাত্রী 
ত্রিসন্ধ্য। এ স্তেত্রে তারে যে করে ম্বরণ 
সকল প্রকারে বিদ্যা লতে সেই জন ॥8॥ 


ইতি পদ্মপুরাণে সরস্ব তীস্তোত্রং সমাগুম্‌ । 





শ্ীগোবিন্লাল বন্যে।পাধ্যায়। 


£ ছা ১51 “চে দু 
| ভি হ 
না ৯ 
রঃ 

নি 


উততণা .. পৌরাণিকফখা। 
সর্য্যবংশ ও ভাগীরথী | 


লেনের তেররছিনি 





( পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


ুতুর্্যবংশের প্রবল প্রতাপ । ইক্ষাকুর পৌত্র পুরঞ্নয় সময়ে অস্থুর- 
দিগকে পরাজয় করিয়! ইন্ত্রকে স্বর্গরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। ইন্দ্র বৃষদ্পে 
তাহার বাহন হইয়াছিলেন। এইজন্য তাহার নাম ককুতস্থ। : 
যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধীতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। 
তাহার প্রতাপ আজ পর্য্যন্ত গ্রচলিত আছে। ৃ 
যাবৎ লুর্ধ্য উদ্েতিন্ম ষাবচ্চপ্রতিতিষ্ঠতি | 
ততসর্বং যৌবনাঙ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রুমুচ্যতে ॥ 
সুর্ধ্যের উদয় ও অস্তের সীম! পর্য্যস্ত মান্ধাতার রাজ্য ছিল। 
নাগগণ তাহাদিগের ভগিনী "নর্দাদেবীকে রাজা পুরুকুৎসকে সম্প্রদ্ান 
করিয়াছিলেন । রাজা পুরুকুৎস পত্রীর অনুরোধে রসাতলে গমন করিয়! 
নাগশক্র গন্ধর্ধদিগকে বধ করিয়াছিলেন। এখন পর্যস্ত পুরুকুতদের নাম : 
লইলে সর্পভয় থাকে না। 
সুর্য্যবংশের অঙুল গ্রতাপ। এত প্রতাপে, এত গৌরবে সুর্য্যবংশীয় 
রাজাদিগের অভিমান না হইবার কারণ কি? তাহাদের দর্পে, তাহাদের 
অভিমানে পৃথিবী কম্পমানা]। 
রাজ] সত্যবত তেছোদৃপ্ত হইয়! ভ্রিবিধ পাপ করিয়াছিলেন। এইজন্ত 
তাহার নাম ভ্রিশস্কু। 
হ'রবংশে কথিত আছে-_- 
পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দোগ্ধণবধেন চ | 
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ভিব্ধিন্তে ব্যতিক্রম; ॥ 


৩২৪ পন্থা । [পৌষ । 


পরিণীয়মান বিপ্রন্ত! হরণ করিয়াছিলেন রর পিতৃশাগবশত ব্রিশস্ু 
চগডালত গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

দধেমন সেকালের রাজ! প্রতাপী তেমনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র প্রতাপী। ভিনি 
ত্রিখস্কৃকে গ্রতাঁপা দেখিয়া তাহাকে স্বর্গে পাঠাইবেন স্থির করিলেন! খষ 
বিশ্বামিত্র মনুষ্ের ক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তাহার অগাধারণ অধ্য- 
বসায়, প্রবল উদ্যম, অতুচ্চি আশা। তিনি ক্গাত্রয় হইয়া! নিজের উদ্যমে 
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন যে, মনুষ্য স্বর্গের অধিকারী কেন 
হইবে না, কেন মনুষ্য দেবতা হইবে না। তিনি ত্রিশস্কুকে সশরীরে ঘ্বর্গে 
গঠাইলেন। ত্রিশঙ্কুর এখন সময় হয় নাই। মনুষ্য তখন স্বর্গে যাইবার 
উপযোগী হয় নাই। বিশ্বামিত্র আপনার তেজোবপে ত্রিশস্ককে ব্বর্গে 
পাঠাইলেন। কিন্তু ফল হইল এই যে, দেবতা ব। ত্রিশস্কৃকে ঠেলিয়া ফেলিল | 
তিনি অধঃশিরা হইয়| ঝুলিতে লাগিণেন। ত্রিশস্কুর পুর রাজা হরিশ্তত্র। 
খষি বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিলেন যে, ধনাভিমানে মন্ত হইয়া মনুষ্য ত্বর্গে 
য|ইতে পারিবে না। তাই তিনি রাজহুয় দক্ষিণার ছলে হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব 
হরণ করিলেন এবং তাহাকে নানারূপ .যাতন। দিলেন । এই নিমিত্ত 
বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের তুমুল সংগ্রাম হইল। 

রাজ হরিশ্চন্দ্রের পুল জন্মে নাই। ভিনি বরুণ দ্রেবতভাঁর শরণ গ্রহণ 
করিয়। বলিলেন যে,যদি আমার বীরপুল্প জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি 
সেই পুত্রকে পণ্ড করিয়া তোমার যজ্ঞ করিব। বরুণ বলিলেন, প্তথাস্ত? | 
রান) হরিশ্চন্দ্রের পুক্র জন্সিল। তাহার নাম রোহিত। বরুণ প্রতিশ্রুত 
পশ্ড যাচ্ঞ। করিলেন। হরিশ্ন্ত্র কোন না কোন আপত্তি করিতে 
লাগিলেন। রোহিত প্রাণভয়ে বনে পলায়ন করিলেন। তিনি অবশেষে 
অজীগ(্ভতর নিকট তাহার মধ্যম পুব্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিলেন এবং প্রতি- 
শ্রুত যজ্ঞের পণ্ড বলিয়া পিতাকে প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই পণ্ড 
লইয়। যক্ত সম্পাদন করিলেন। আমর! পরপ্রবন্ধে যজ্ঞের কথা আলোচন। 
করিব । 


রাছা লগর--“গর' অর্থাৎ বিষযুক্ত হইয়! জন্মগ্রহণ করিলেন । কুর্য্যবংশ পাপের, 
বিষে জর্জরিত । শর্য্যব-শীয় রাজগণ ধরাকে সরার শ্ায় দেখিতে লাগিলেন। 


১৩০৭], পৌরাবিককথ|/। তই: 


সগর চক্রবর্তী রা হইয়াছিলেন। তিনি বধন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন 
তথৰ ইন্দ্র তাহার অশ্ব হরণ করিলে তাহার যষ্টি সহস্র দৃপ্ত তনয়গণ অন্বেষণ করিপতে 
করিতে চারিদিগের পৃথিবীখনন করিতে ল।গিলেন | দেই খনন ছার! সাগরের, 
উৎপত্তি লইল | সগরবংশ হইতে উত্পত্তি বলিয়!, “সাগর'* এই নাম। 
পরে সগরপুত্রগণ মহর্ষি কপিলের নিকট সেই যজ্ভীয়.অশ্ব দেখিতে পাইলেন। 
ভগবান্‌ কপিলদেবের ধ্যাননিমীদলিত নয়ন। গর্কিত্ত রাঁপুজরগণ বলিয়া! উঠিল, 

এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচন: ॥ 

হন্তাঁং হুন্যতাং পাপ ইতি যষ্টিনহলিণঃ। 

উদাঘুধা অভিবযুরুন্মিমেষ তদ] মুনিঃ ॥ 
যখন অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহারা খধির অভিমুগে দৌড়িতে লাগিল, 
তখন মুনিবর নয়ন উন্ম'লন করিলেন। মহতের ব্যতিক্রম নিবন্ধন সগরপুক্রগণ 
তংক্ষণ/ৎ আপন আপন শরীরের অগ্নিদ্বার] ভম্মসাৎ হইয়! গেল। পাপের 
গ্রায়শ্চিন্ত হইল। হুর্ধযবংশের নাশ হইল। যে দেশ এই পাপময় বংশে 
পক্কিল ছিল, সে দেশ সমুদ্রগর্ভে প্রনেশ করিল । সেইজন্য বুল সগরসন্তানগণ 
পৃথিবী খনন করিঘ্ন! সাগর উৎপন্ন করিয়াছিল। পূর্বে ুর্যযবংশের লীলাভূমি 
সেই বিশাল প্রদেশ যাহাকে পাশ্চাত্য ভাষায় আট্লাণ্টিক বলে, সমুদ্রের গর্ভে 
লীন হইল। একটু মাত্র ভূমি মস্তক উচ্চ করিয়া! রাখিল, যাহার নাম লঙ্কা- 
দ্বীপ। 

যখন এক স্থানের ভূমি সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, তখন অন্তস্থানে সমুদ্রগর্ভস্থ ভূমি 

উর্ধে মস্তক উত্তোলন করে। প্রাকৃতিক মহাবিপ্বে কোথ।ও সমুদ্র, কোথাও 
পর্বত। যেমন পাপময় দেশ জলমণ্ন হইল, তেমনি পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির 
বর্তমান অবয়ব সংগঠিত হইল | হিমালয় উচ্চ হইতে উচ্চতর হুইল এবং পবিত্র 
ভাগীরথী হিমালকের পার্খ হইতে প্রবাহিত হইল। যেখানকার জল পবিত্র 
নয়, দেখানে পুণ্যতীর্থ নহে, সে দেশের লোক কিন্ধপে পবিত্র হইতে পারে। 
পবিত্র মন্ুষ্যজাতি পুথ্যভূমি ভারতভূমির বক্ষে লাগিত হইবে। সেই পুণ্য 
বংশে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবেন। সেই দেশের নদী পুণ্য হইতে 
পুণ্যতম। পুণ্যসপিল! ভাগীরথী বিষুপাদসভূতা। সগরের পৌল্র অংশুমান্‌ 
অশ্ের অন্বেষণে কপিশের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 


হত 
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ভগবান্‌ কপিল বলিলেন -- 
অশ্োহয়ং নীয়হাং বৎস পিতামইপণুস্তব। 
ইমে চ পিতরে! দঞ্চা গঙ্গাস্তে হহ্ন্তি নেতর€ ॥ 
গঙ্গ৷ জল ভিন্ন মনুষ্যজাতির উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। 
অ*গুমান্‌ তপন্তা করিলেন। তাহার পুত্র দিলীপ তপপ্ত। করিলেন। কিন্ত 
কেছই গঞ্গ আনয়ন করিংত সমর্থ হইলেন না । দিলীপের পুত্র ভগীরথ 
মহাতপন্তা করিলেন। ভগবতী গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন-__ 
কোহপি ধারয়িতা বেগং পতস্ত্যা মে মহীতলে। 
অন্যথ| ভূতলং ভি! নৃপ ঘাস্তে রলাতলম্‌ ॥ 
কিঞ্চহং ন ভূবং যাল্কে নরা মযামৃজন্ত্যঘম্‌ 
মৃজামি তদঘং কাহং বাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্‌॥ 
আমি যখন মহীতলে পতিত হইব, তখন আম!র বেগ কে ধারণ করিবে। 
নহুবা হে রাজন! আমি ভূতল ভেদ করিয়া রপাতঙ্গে গমন কবি। আর ইহা ও 
চিন্তা কর, মনুষ্য আমার জলে পাপ ধৌত করিবে। মেপাপ আমি কোথাত্ন 
ধৌত করিব। ভগীরথ বললেন-_ 
সাধবে। ন্যাসিনঃ শাস্ত। ব্রন্দি্ঠা লোকপাবনাঃ। 
হরন্ত্যবং তেহঙ্গসঙ্গাং তেঘান্তে হাঘভিদ্ধরিং ॥ 
ধারযিষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্তাত্মা! শরীরিণাম্‌। 
যন্সিন্েতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তু ॥৯৯ 
শান্ত ব্রদ্ধিঠ লৌকপাবন সাধু সন্গ্যাসী আপনার পাপ হরণ করিবে। হ্থয়ং 
পাপহারী হরি তাহাদের মধ্যে বাস করেন। সকল জীবের আম্মা রুত্রদেব 
আপনার বেগ ধারণ করিবেন । 
গঙ্াজলের মহিমা কে বর্ণন করিতে পাঁরে। পুণ্যসলিলা ম্ুরনদীর কুলে 
পবিজ্প আর্ধ্যজাতি পবিভ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। 
হুর্ধ্যবংশের যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা এই নুতন দেশে বাস করিয়া 
পবিন্ন হইল। আর পবিত্র চন্্রবংশ এই নবীন ভূমিতে নবীন অনুরাগের 
সহিত বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 


উপুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। 
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পঞ্চমরূপ। 
বা 
মানস্রূপ |* 


পুর্বে যে চতুতূ্জি ও ত্রিভুজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ভাগুদেহ, 


পিগুদেহ, প্রাণ ও কাম এই প্রথম চারিটি রূপ চতুভূজের বাহুত্বরূপ; এই রূপ- 
চহুষ্টয় নম্বর । এবং আম্মা, বুদ্ধি ও মনদ্‌ এই তিনটি রূপ ত্রিতুজের তিনটি বাহু- 
স্বরূপ ; ইহার! অবিনশ্বর । মানুষের ভ্রমোন্নতির বিচার করিলে দেখা যায়, 
ভাঁগুদেহ হইতে পিগুদেহে, তাহ! হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত 
উন্নীত হুইয়! দেহপ্র(ণধারী জীব, জ্ঞানবুদ্ধিশন্য হইয়া কেবল কামের প্ররো- 
চনায় ইতস্তত পরিচালিত হইয়াছিল। ক্রমোন্নতির পথে আরও অগ্রসর 
হইয়। তবে পঞ্চমরূপ মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ উন্নতি হইতে 
কত যে যুগযুগান্তর চলিয়! গিয়াছে, তাহার হইয়ন্ত। নাই। মানুষ সহজে এবং 
শীঘ্ব, ছুই, চারি দিনে, বা ছুইশত, পাঁচশত, হাজার ছুইহাজার বৎসরে প্রকৃত 
মানুষ হুইয়। ঈাড়ায় নাই। এইরূপ যুগযুগান্তরের পর তবে মনস্‌ আসিয়! 
এই রূপচতুষ্টয়ে সংযুক্ত হওয়াতেই চিস্তা, বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন মান্থুষ বর্তমান 
মাহুষরূপে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । তৎপুর্বে ইহ! বিবেকবুদ্ধিবিহীন কেবল 
'সংক্ঞাশালী ভূতবিশেষ মাত্র ছিল। 
মনস. অর্থে চিন্তা বাবিচার করা। মানুষ অর্থে মন আছে যাহার অর্থাৎ 
যিনি যুক্তিবিচার দ্বারা ভালমন্দ হিতাহিত বুঝিয়! কার্য করেন, তিনিই মানুষ । 
এই পঞ্চম রূপটা বড় ছুরূহ ও জটিল। এই রূপটাকে এবং অস্তান্ত রূপের 
সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ, তাছ! হদয়ঙ্গম করিতে হইলে বিশেষ মনোনিবেশ কর! 
চি আমার লিখিত “মনস্রূপ” প্রবন্ধ অনেকের কাছে হুরূহ বোধ হওয়ায়, 
: মনস্রূপ' সম্বন্ধে যুগল সেবক' যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করা হইল। 
শ্রীক্ধন মুখোপাধ্যায়। 


তল? ৯. হদ 0 ৪ রি ॥ ১ রর *চ আনত পন তে যত 1 চা 
নি ্ পে ল এ 59 চটি ং তি £ 
১৫ চন রর রর তু মিঃ 7 র্‌ ্ রহ হু 58 3 1, ৪ ্ 
সে 9 তে তা 'দ চিরে 
রি গং ৮ লা রি ] ্ রন ৬ বা 
মর চপ রা শা ক ॥ এ 1 
বস্‌ ঠা 
রি । ক 


' আ'বহ্ক। পাশ্চাঁতা বিজ্ঞানবিদের! এই মনসকে সাধারতঃ মন (210) 
বিয়া থাকেন। সংঙ্কুত মন ধাতু হইচই এই পঞ্চম রূপ মনস্‌ শব্দ সিদ্ধ 
হইয়াছে, এবং ইহার অর্থ চিস্তাশালী বাধিনি চিত্ত! করেন। পরা বিস্তা 
মনস.কে চিন্তাশীল, বোধক্কারী (71766) কর্তারূপেই ব্যবহার করিয়া- 
ছেন; তিনিই প্রকৃত “আমি” । তিনিই পুনঃপুন জন্মমরণ দ্বারা এক 
দেহ ত্যাগ করিয়! দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া সর্ধদ। এই সংসারে যাতায়াত করিতে- 
ছেন। তিনি: | 
শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাপুযুতক্রামতীশ্বরই | 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বাযুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ 

বারু যেমন পুষ্পাদির গন্ধ লইয়| যায়, তিনি (জীব) সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির 
নুল্মাংশ সংস্কারসমূহ (1206171670065) গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ বা দেহ? 
গ্রতিগ্রহ করেন। তিনি অর্থাৎ মনস্ই সেই জীব। জীবের জন্ম দেহান্তর-. 
প্রাপ্িমাত্র। এই “জীব শব দ্বারা যাহা বুঝায়, এই পঞ্চম রূপ মনস, দ্বারা 
ঠিক তাহাই বুঝায়, কিছু মাত্র বিভিন্নতা নাই। 

সংস্কৃত ভাষায় * অধিভূত্ব ভাব ” শবে যাহা বুঝায়, ইংরাজিতে তাহাকে 
পার্সোনেলিটি (767899210-) কহে; এবং জীব বৰ প্রকৃত আমিতব শবে 
যাহা বুঝায়, ইংরাজিতে তাহাকে ইন্ডিবিডুয়ালিটি (11)01%1009110 ) কহে 
এই অধিভূত.ভাব (76750728110 ) এবং আমিত্ব (10151089111 ) মধ্যে 
আকাশ 'পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে ; এই প্রভেদ ভাঁলরূপে বুঝিতে পারিলেই 
যিনি পুনঃপুন নান। দেহ ধারণ করিয় জন্মমৃত্যু উপভোগ করেন, সেই 
জীব ব| মনস্‌ যে কি বস্ত, তাহা সহজে বোধগম্য হইবে । এই মনস্‌ বা জীব- 
কেই ইংরাজিতে হিউমেন্‌ ঈগো! (00780 7৪০) কহে । 

মনে কর, কোন এক রঙ্গমঞ্চে “বি্হমগল' এবং 'সীতার বনবাঁস' এই ছুইটি 
পালার ত্রমাহয়ে ছুই রাঁত্রে অভিনয় হইবে; তাহাতে মাধব নামে একজন! 
জভিনেত! প্রথম রাতে বিবমঙ্গলবেশে রঙজমঞ্চোপরি দর্শকবৃন্দের সমক্ষে 
উপস্থিত হইয়া, অন্তান্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে অতিনয় করিলেন। 
দৃশ্ঠপটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খন বিত্মঙ্গলের পালা আঁসিরা উপস্থিত হয়, 
তখনই বিহ্মঙ্গলবেশধারী মাধব উপস্থিত হুইয়া অভিনয়কাঁধ্য দ্বারা 
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শির মন. মোছিত করেন। কখন হাষেন, কখন স্বাদেন, কখন 
আমোদ-গ্রমৌদে বিগপিত, কখন রাগছেষে উন্মত্ত ; কখন বিষয়মদে মাতোৎ 
যারা, তৎপরেই আবার বিষম বিষয় বিষে জর্জরিত; কখন আবার বিষন্ধ:. 
বৈরাগ্যের চরম ফল প্ররুত কৃষ্ণপ্রেম সুধারসে নিমজ্জিত । পূর্বে ছিলেন: 
কৃষ্ণবেন্বা নদীতটে, শেষে গেলেন যমুনাপুলিনস্থ মধুর বৃন্দাবনে ! রি 

সেই রাত্রের মতন উক্ত পালা সমাপ্ত হইল! বিধমঙগলের ০বশভূষা পরি- 
ত্যাগ করিয়! আবার যেই মাধব সেই মাধব। 

পর দিবস * সীতার বনবাসের ' পালা আরস্ত হইলে সেই মাধব ধর্র্বাথ 
হস্তে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ তনয় রাজবেশধারী লঙ্গণ ধানুকীরূপে আ'সিয়। 
রঙ্গমঞ্চে অবতরণ ঝরিলেন। অগ্রজ শ্রীগামচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া 
তপোবন পরিভ্রমণব্যাপদেশে শ্্রীটামঘরণী জনকরাজনন্দিনী জানকীকে মহধি 
বাদীকির তপোবনে বনবাস দিয়া বিষণ্ণ মনে অযোধ্যানগর্ীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। পালা শেষ হইল, মাধব লক্ষণের রাজবেশ ও হস্তের ধনতর্বণাণ পরি- 
ত্যাগ করিলেন । আবার যেই মাধব সেই মাধব। এই দৃষ্টান্তঘবয়ের মধ্যে 
যিনি মাধব তিনিই প্রকৃত জীব বাঁ মনস, (17151498116 )। জীবন নাট্য- 
শালার আমি পদ বাচ্য এই জীব প্র।রধ কর্মের সংস্কার বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিবধ আকারে অভিনয় করিয়।! থাকে । আর এই মাধবের 
বিহ্মমঙ্গলবেশ ও লক্ষ্ণবেশ, ছুই রাত্রে ছুই বেশ ধারণকেই অধিভূত ভাব (6৫- 
507)91109) কছে। এই অধিভূত ভাব ভাওদেহ, পিগুদেহ, প্রাণ ও কাম, 
এই নশ্বররূপ চতুষ্টয়ের সমই্ীমাত্র ; মৃত্যুরপর দেছাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কালে 
তাহার।.. ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া! যায়। এই অধিভূত সম্বন্ধেই আমাদের 
শানে লা" হয় ' শরীরং ক্ষণবিধ্বংশি, " এবং খ্রীষ্টানদের বাইবেলে বলে [045% 
00:5৮ 00 9051 [5447)95%- অর্থাৎ, মানব তোমার এই পঞ্চভুতাত্মক 
ঢেহ মৃতিকায় গঠিত, সময়ে কালপুর্ণ হইলে তাহা পুনরায় মৃত্তিক্কায়ই পর্যব্য- 
খিত হইবে,-তাহার জন্য এত যত্ব কেন? 

এই পঞ্চমনধগ মনস্‌ বিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রতিনিষ্িত চিদ্নাভাঁস স্বরূপ । ইনিই 
জীব এই জীব কর্বন্ধনে পতিত হইয়া পুন:পুন. জন্ম মৃত্যু ভোগ করত 


দত্ত প্রাপ্ত হয় মূলতঃ.এই মনস, স্থষ্টি কাধের একত্ববোৌধক মহত্তত্বের 
হ 


৩৩৯. পন্থা । [পৌষ । 


অংশমাত্র “মহদান্তম।দ্যং কার্যযংতক্মনঃ । এই মহত্ত্বই (15 [011501521 
]1761112617065 ) পুরাণাদিতে বহুত্ববোধক মানসপুত্র বা ব্রহ্মার মানসপুত্র 
রূপে অভিহিত। মহতের এই অংশ আত্মীবুদ্ধিযোগে অস্থি মঙ্জা মাংস 
শোখিতবিশিষ্ট দেহে আবদ্ধ হইয়াই জীবোপাধি ল।ভ করেন। মনোহীন 
গানবের ক্রম পরিণতিতে কাল সহকারে এই নির্দি্ সংখ্যক মানস পুত্রেরাই 
একে একে এই মনোহীন মানবদেহে আসিয়া আবিভূর্তি হওত যুগযুগাস্তর 
কাল ব্যাঁপিয়। জীবরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ ও দেহান্তর গ্রহণ করিয়। 
সংস্কার (0%1১619005) সংগ্রহ করিতে থাকেন, এবং পরে ক্রম পরিণতিতে 
সেই মানস পুজবপ বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্বায় উপনীত হন। তাই পরা বিদ্যা বলেন, 
51171 (00 ) ১০৪ ৪1৮ 100 501716 76101065, অর্থাৎ, হে জীব, ছিলে 
তুমি দেবতা (শুদ্ধ মুক্ত নিত্য-ঢৈতন্ন্বরূপ ) কর্ম্মবশে দেহকারাগারের গভীর 
অঞ্ধকাঁর গহবরে আবদ্ধ হইয়া অবিদ্যারূপ আবরণে তোমার জ্ঞান চক্ষু আবৃত 
হওয়াতে তোমার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার 
পরিণামও সেই শুদ্ব-সুক্ত চৈতন্য স্বরূপে । যে পর্য্যন্ত তাহ প্রাপ্ত না হইতেছ, 
সেই পর্যন্ত পুনঃপুন জঠর যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। মন সাধারণতঃ 
যেরূপ কম্মপদবোধক বস্তব (0৮1০) বুঝায়, পঞ্চমরূপ মনস্‌ তাহা নহে) 
মনস্‌ কর্তপদ বাচ্য প্রকৃত “আঁমি' (1৪০) এখন এই আপত্য উত্থাপিত 
হইতে পারে যে মনস্যথন বিশুদ্ধ সত্বশ্ববূপ, যাহার বসতি স্থান এই ্যল- 
জগতের নহু উর্ধে তখন ঠিনি সুঙ্াতিস্থক্ম পরমাণু সমষ্টা হইয়া! তাহার 
বাসোঁপযোগী এই স্ব,লদেহে নিজ ক্রিয়াশক্তির পরিচালন করেন কিরূপেঃ 
তাহার উত্তরে এই বল! যাইতে পারে যে, দেহরূপ আবাঁসে বাস করার জন্ঠ 
মনস্‌ তাঁহার কতক অংশ বা রশ্মিকণ। প্রেরণ এবং প্রতিবিদ্বিত করেন এই 
রশ্মিকণ! তাহার প্রেরক মনসের সঙ্গে উর্দদিগে সংযুক্ত থাকিয়া! শুক্মজগতের 
হুক্ম উপাদনে (4১9৮1 238167 এ ) আবৃত হইয়া গর্ভস্থ ভ্রণের সমস্ত 
সায়বিক মগ্ডলির স্তরে স্তরে প্রত্যেক স্থানে ওত-্রোতভাবে প্রবেশ করে 
এবং ভ্রণের দেহ যত পরিপক ও বর্ধিত হইতে থাকে। মনস্‌ কর্তৃক প্রেরিত 
উক্ত অংশটা ও দেহমধো বোধমত্বারূপে পরিণত হইতে থাকে । মনসেব্র এই 
প্রেরিত অংশটিবেই বলে অন্তর্খীমন (1,9৮6: 1181)29 )। 


১৩০৭ ] মনস্। ৩৩১, 


মনস্‌ শব্দটা সংস্কৃত ভাষাতে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বিভিনীর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
বেদান্তের সংকল্প বিকল্পাম্মিক বৃত্তির না “'মন' সাধ্য দর্শনে অন্তঃকরণ তিন 
ভাগে বিভক্ত; মন, অহংকার ও বুদ্ধি। কিন্তু অহংক।র তব বেদান্তে কান পৃথক 
তত্ব নহে। সাংখ্যের মন ও অহংকার একত্র মিলিত হইয়! যাহা হয়, 
তাহাই বেদাস্তের মন বা মনোময় কে'ষ। 
কর্তৃত্ব ও করণত্বের পার্থক্া অবলম্বনে শংধ্ দর্শনে অহংকার ও মনের 
পার্থক্য ধরা হঙ্য়াছে। বেদাস্তে ঈশ্বর কর্তা, সেইজন্য অহংকার বলিম। 
পুগক 'কোঁন তত্ব ধরেন নাই। তবে বেদান্তের মন ও বৃদ্ধি মিলিত 
বিজ্ঞানময় কোষেই কর্তৃত্ব থাকা দেখা যায়। তাহাতে বিজ্ঞানময় কোষকে 
কর্ত। বলিয়! উল্লেখ কর! আছে। 
সাংখ্া দর্শনমতে মন উভয়ায্মক | 
উভয়াত্মক মত্রমনঃ সংকল্পমিত্দ্রিয়ক সাধন্শ্যাৎ । 
গুণ পরিণাম বিশেষান্ানাত্ং বাহাভেদাশ্চ ॥ 
মনে ইন্িয় ধর্মও আছে। সেই জন্ত মন উভয়াক্মক; অর্থাৎ মন 
জ্ঞানেজ্রিয়ও বটে, বর্মেন্িয়ও বটে। জ্ঞানেন্দরিয়ে আবুঢ় হইয়া কাঁধ্য 
করে বলিয়। জ্ঞানেন্দ্রির এবং কর্েক্িয়ের অধ্যক্ষ বলিয়া কর্দেক্িয়। অল 
ংকল্পক। সংকল্প অর্থে বিবেচনা করা | বিবেচনা করা মনেরই অসাধারণ ধর্ম । 
“ইক্জরিয়েভ্যঃ পরংমন?৮” চক্ষুরাদি ইন্ছ্িয় বস্কর সামান্ত আকার মাত্র গ্রহণ 
করে, পরে মন তাহার বিশেষাকার নিদ্ধীাণ করে। এই জন্য মনও 
এক ইন্দ্রিয়, তবে সর্ব অেঠেন্ছ্রিয়; “ইন্ড্রিয়াাৎ মনশ্চান্সি”।-__ গীতা। 
মন্‌ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, অহংকার (17121767 018175 ) 
অন্তমুবীমন (1-০%6 [12028 ) এবৎ বহিষু্ধীমন (1 51223) 
সখ্যমতে সমুদায়ে পঠিশটী তব্ব ।-- 
সন্তবরজন্তমসাং সামাবস্থা প্রকৃতি 
প্রককতে মহান মহভেোহহংকারোঁহহংকারাঁৎ 
পঞ্চ তন্মাথ্যভয়মিন্ট্িয়ং 
তন্মাত্রেভাঃ স্বলভূতানি 
পুরষ ইতি পঞ্চবিংশতিরগণঃ ॥ ১15৯ 


ও: 5 প্থা। ... - [পোঁধ। 


সত্ব, রজঃ) তমঃ. এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি নামে অভিছিত-। ; 

এই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহান্‌ অর্থাৎ মহত্ব । মহততত্বের কাধ্য 
বা পরিণাম £অহংকারতত্ব। জহংকাঞতত্বের পরিণাম ছিবিধ। তন্মাত্র। 
পাচ ও দ্বিবিধ ইন্জ্রিয়| তন্মারা হইতে পঞ্চ স্থুপভূত। এইরূপে প্রক্কতি- 
সহ প্রাকৃত পদীর্থ চব্বিশটী ও পুরুষ পদার্থ এক। সর্ব সমস্তে পঞ্চবিংশতি- 
তত্ব। এই অহংকারতত্বই ইংরাঙ্গি ফিউইল (17:66 ৬1]] বা ম্বাধীনেচ্ছ! )। 
[1] ৫০ 0১15 “অহংকরিষ্যে»” ইহা যিনি বলেন তিনি অহংকার তত্ব। 
সংকলপ কর্ত। (10176 71715107) 00901217061) হইয়াছেন অহংকার তত্তব। 
অহংকারের ক্রিয়ার করণ (দ্বান্ন) হইয়াছেন “মন। অহংকার যে সংকল্প 
(10187) করেন, মন অন্তান্য করণ (ইন্জিয়ের ) দ্বারা তাহ! সাধিত করিয়! 
সেই কর্মফল যাহা:ক সমপ্রদ্দান করেন তিনি বুদ্ধিদেবী। এই জন্যেই ইন্ত্রিয়- 
গণকে মনের দ্বার স্বরূপ কছে। তাই মনস্‌ বুদ্ধির সঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট। 
তন্তম্ধীমন ( [06৮ 12)71)05) অহংকারের একটী রশ্মি। অহংকার 
উর্ধতন স্ক্রজগতের অবিনশ্বর, নিত্যশ্ুদ্ধ পদার্থ, কাজেই তাহার অংশ স্বরূপ 
অস্থম্থী মন ও তদন্ুরপ সুক্ষ ও নিত্য পদার্থ। এই অন্তম্ধী মন একটা 
শিশুর ন্যায় এক হস্ত উদ্ধীভিমুখে এবং অপর হস্ত নিম্নাভিমুখে প্রসারণ 
করি দ্রগায়মান আছে। উপরের হস্ত অহংকারর্ূপ তাহার জনকের 
হস্ত ধারণ করিয়। আছে, অপর হস্তে মায়বিণী কাম কর্তৃক প্রলোভিত ও 
আকৃষ্ট হইয়! নিম়দিগে কামকে জড়াইয়। ধরিগ্না আছে। উক্ত বালকক্ষপী 
অন্তর্মনস্‌ হয় কামদাগরে নিমজ্জিত হইয়। অহংকারতত্ব হইতে একেবারে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইবে, নয়ত কাম জন্বী হইয়া জন্মে জম্মে সংস্কার আহরণক্রমে 
তাহার পিতা অহংকারের সঙ্গে কালে গিয়! মিলিত হইবে। এই জীবন 
সমন্তার সুমিমাংলা করাই পুনঃপুন জন্মগ্রহণের কারণ। প্রত্যেক জীবনে 
কাম এবং অস্তম্খী মন (1.0৮611012025) পরম্পর সম্মিলিত হইয়া! থাকে । 
কাম মাত্রেই পাঁশববৃত্তি সমূহের প্ররোচকে। অন্মু্খী মন কামকে বশে 
আঁনিয়। নিয়মিত করে, তাই আমাদের মধ্যে চিন্তীশক্তির ও মানসিক শক্তির 
বিকাশ হইয়া থাকে। কামের অগ্রতিহত প্রভাব, ফল উশৃঙ্ঘন ত1। অন্তমূ্থী- 
মন কীমকে সংমত করেন বলিয়াই ম!নয-ধীশক্তির পরিরচালনা করিয়। গভীর 
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তত্র গব্ষণ! করিতে সমর্থ হন। একটা দীপশিখা হইতে অপর দীপশিখা 
প্রজ্জলিত করিলে মূলতঃ উভয়ে কোন রূপ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু উক্ত দীপ. 
সমুহ যে সকল পাত্রমধ্যে রাখা হয়, তাহাদের বর্ণের গারতম্যান্থসারে যেমন 
একটি দীপ লাঙ্গবর্ণ, একটি নীলবর্ণ ও অপরটি সবুজ দেখায়, সেইয্প 
মনস্‌ মূলতঃ এক গ্রকার। বিস্ত মানবদেহের ইতর বিশেষানুসারে কেহ 
হুদ্ধিমান, কেহ নির্বোধ, কেহ প্রভূত ধীশ ক্তসম্পন্নকার বা গভীর চিন্তা" 
শীল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, আবার কেহ নিরেট মুর্খ। যেমন কোন শ্বচ্ছ কীচ- 
পাত্রের ভিতরে আলে! রাঁখিলে তাঁহার জ্যেতিঃ বাহিরে পরিস্কার রূপে প্রতি- 
ফলিত ও প্রভিবিপ্বিত হম, সেইরূপ পবিত্র দেহে, এনং স্ুমার্জিত ও বিশুদ্ব, 
মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হইয়। থাকে। অপবিত্র হৃদয়ে 
জ্ঞান প্রতিফপিত হয় না, কারণ সমল মুকুরে প্রতিবিম্ব দেখ ঘায় না। কোন 
মৃৎ্পাত্রে আলো! রাখিলে তাহার মুখবন্ধ করিয়। দিলে যেমন তাহার কিরণ 
বাহিরে প্রকাশিত হইতে পারে না, সেইপ ভোগ বিলাসে আসক্ত, কাম 
ক্রোধাদির বশীভূত জড়ভাঁবাপন্ন মনে ও অপবিত্র দেহে বিশুদ্ধ মনস্‌ উদ্ভাশিত 
ও প্রতিবিষ্বিত হইতে পারে না। 

যমাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্মে তথ| পিতৃলোকে । যগাদ্ন,পরীব্দদৃশে তথ! 
গন্ধব্বলোক ছাঁয়াত পয়োরিব ব্রন্মলোক ॥ কঠোপনিবৎ । 

যেমন নির্মল দর্পণে আপনার প্রতিরূপ স্থম্প্ট লক্ষিত হয়, সেইরূপ পরমাস্মা 
নির্মল বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বত হইপে আম্মদর্শন হইয়া থাকে। যেমন হ্বপ্নকালে 
সর্ধব্ষিয়ে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও আপনার প্রতিরূপ স্পষ্টরূপে দর্শন হয়, সেইরূপ 
পরলোকে স্ব স্ব কর্ণ ফলতোগের জ্ঞানানুসারে অস্পষ্টরূপে আত্মতত্ের দৃষ্টি হয়; 
যেমন জীবগণ জলে আপনার প্রতিরূপ দেখিতে পায়, সেইরূপ গন্ববর্বাদিলোঁকে 
আত্মতত্বের অনুভব হয়; আর যেমন ছায়া ও তেজের পৃথক্‌ পৃথক উপলদ্ধি 
হয়; সেইরূপ এই জগৎ ও ব্রন্মেরে বিভিন্রতা গ্রতীত হইয়৷ আতম্মতন্বের বোধ 
হয়। অস্তধুখীমন (1,017178205) শ্বরূপতঃ বিশুদ্ধ ও নির্মল, কিন্তু 
অপবিত্র ও মলিন জড়দেহে আবদ্ধ গাঁকাতে তাহার সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান গ্রাতি- 
তাত হইতে পারে না। ইহাব্যতীত এই অন্তমুর্থীমন আবার দৃড় নিগড়ে : 
পার্থেব জগতে আবন্ধ হইয়। থাকে । ততদ্ব'রা উচ্চাভিলাব, সুখ্যাতি ও যশ 


৩৩৪ - পঙ্থা। 1 [পৌষ 


লাভের আশা, রাজনৈতিক বাঁর ও প্রতিভাশালী পোক বনিয়া সমাজে প্রশংস। 
ভজন হওয়া ইত্য।দির প্রথন তৃষ্ণা উৎপাদন করে। বিশুদ্ধ মনস্‌ কামের 
ছার। কলুর্ষত থাঁক' পর্যন্তই লোকের মুন “অমি, "অ মর" ইত্যাকার 
জ্ঞান বর্তমান থাকে । আমি বিছ্ভান, আমি বুদ্ধিমান, আমি জ্ঞানী, আমি 
পণ্ডিত, আমি দাতা, আমি ভ্রাতা, আমি ধার্দিক, আমি তক্ত ইত্য।কাঁর 
আমিত্ব বোঁধক জ্ঞানও অভিমানের এক কণার সহজ্র।ংশের একাংশকে ও 
আবার সহআংশে বিভক্ত করিয়া যদি তাহারও কোন অংশ হদয় কন্দরের 
অতি নিভৃত স্থানে লুকায়িত আছে বলিয়া জ্ঞাত থাক, তবে তখন পর্যস্ত 
মন কাঁমগন্ষের কলুষিত ভাঁব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া ধারণ] 
করিয়! রাখিও। জগতের সঙ্গে পৃথকত্ব বোধক জ্ঞান পরিতাক্ত হইয়া একত্ব 
বোধক জ্ঞান মনে উদ্দিত না হওয়। পর্য্যন্ত মনকে কামমুক্ত বলা যাইতে পারে 
না। যখন জগন্ের প্রাণীমাত্রের সঙ্গে আপনার অভেদ জ্ঞান মনে উদ্দিত হইবে 
তখন জানিবে যে তোমার মন কামের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে ও তুমি 
দুর্লপভ অধ্যাস্ঘ জ্ঞান লাতে উপযুক্ত ও অধিকারী হইয়াছ। 
ক্রমশঃ । 
শ্রীযুগলসেবক | 
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প্সীলিভাষায় যে সকল গরয়ো করনীয় গ্রন্থ বিদ্যসান আছে তন্মধ্যে জাতক 


একখানি উৎকষ্ট গ্রন্থ । বৌদ্ধেরঁ বিশ্বাস করেন বুদ্ধদেব শ্বয়ং এই গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছিলেন, এবং প্রথম বোধিসংগমকালে খুঃ পুঃ ৫৪৩ অবে এই গ্রন্থ 
বিগ্কম।ন ছিল। চীনদেশীয় বৃত্তান্ত গাঠে জান।যাঁয় ২৮৫ খৃঃ অন্দে চিউবংশের 
রাজত্বকালে জাতক নামক পলি গ্রদ্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়।ছিল। 
পিংহল, ব্রহ্ম ও গ্ঠামদেশ হইতে হস্তলিপ হংগ্রহ করিয়া! কোপনহেগেন্‌ 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রদিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার কজ্বোল্‌ জাতক গ্র্ ১৮৬১ খৃঃ 

অবে রোমান্অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন | এই গ্রন্থের দ্বিতীপ্ন আংশেন 
ছ্ুকনিপাত নামক অধ্যায়ের দলহবগগের সার'ংশ নিয়ে অনুবাদিত হইলঃ - 

একদ। ভগবান্‌ বৃদ্ধর্েব শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে বিহার করিতেছিলেন 
এমন সময়ে কোঁশসরাঁজ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চরণ বন্দন! পূর্বক .. 
তাহাকে একটা দুর্বিণিশ্চয় বিষয়ের মীমাংস। নিজ্ঞানা করেন। ভগবান্‌ উত্তর 
করেনঃ 

“হে রাজন! ধর্ম ও শাস্তির পক্ষ অবলম্বন পুর্ববক অর্বিনিশ্চয়ই শ্রেয়ঙ্কর। 
আঁপনন যে আমার স্ায় সর্বান্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়। 
ধর্ম ও শান্তির পথ হইতে নিচ্যুত হইবেন না ইহাতে আশ্চর্যের কি বিষয় আছে? 
কিন্তু পুরাকালে অসর্বজ্ঞ ব্ক্তিদিগের বচন শ্রবণ করিয়া ও অনেক নৃপতি দশ 
রাছ-ধর্্ম প্রতিপালন ও মরণান্তর ব্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন ইহাই সবিশেষ 
আশ্চর্যের ব্রিযয়। আমি আপনার নিকট অতীত বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন 
করিতেছি শ্রবণ করুনঃ-_- | 

অতীত কালে বারাণদী নগরীতে ব্রঙ্গদন্ত নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব 
করিতেন। তাহার অগ্রমধ্ষীর গে ব্রহ্গপত্ত কুমার নামে এক পুজ জন্মিয়া- 
ছিল। উজ্জ পুত্র তক্ষশিলায় গমন করিয়া! সমগ্রবিহ্ঠ। ও শিল্পশান্ত্রে সম্যগ্‌ 
জ্ঞান লাভ করেন ও পিতার মৃত্যুর পর বারাণসী নগরীর অধীশ্বর হন। তিনি 
রাগদ্ধেষ বিরহিত হইয়' ধর্শশাস্ত্ান্ুসারে রাজ্য পালন করিতেন এবং তাহার 
অমাত্যগণ ও ধন্মপধ অশলম্বন করিয়া ব্যবহার বিনিশ্চয় করিতেন । কিন্বৎ 
কাল মধ্যে সমগ্র রাঁজ্যে তাহার প্রধংশাবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। বাজ! 
তখন ভাবিলেন “আমার কোন দেব আছে কি না হই! অবগত হওয়। 
আমার একান্ত কর্তব্য |” তদনুসারে ভিনি অন্তর্জনপদ ও বহির্জনপদের সর্বত্র 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা সারথিসমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিয়] 
প্রত্যও জনপদের রাজমার্গে গমন করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিতে 
পাইলেন তাহার সুখ দিক্‌ হইতে মল্লিক নাদক কোঁশলরাজ রথে চড়িয়। 
আপিতেছেন। উক্ত রাজমার্গ সন্কীর্ণ ছিল বলিয়! ছুইখানি রথ যুগপৎ হুইদিকে | 
চলিতে পারে নাই। তখন কোশল রাজের সারথি বাঁরাঁণসী রাজের সারধিকে 
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. পিন *ওহে, রগ অপনারন কা, বারাণণী রান্নান্বামী ব্রহ্মা মহারাঁঙ্গ গমন 
করিতেছেন” | তখন উভয় সারথিতে বাগ্যুদ্ধের পর স্থির হইল যে উভয় 
রঞজার মধ্যে যিনি ক্ষুদ্রতর ভিনি নিজের রখ খিরাইস] লইয়া মহ হর রাঙ্গার 
রথ চলিতে ধিবেন। কিন্তু উয় রাজার বয়স, রাজ্যপরিমাণ, বল, ধন, যশ:) 
জাতি, গোর, কুল, পদ ইত্যাদি হ্চার করিয় দৃষ্ট হইল বে উভয়েই পরম্পর 
সমান। তখন বারাণসীর রাজ]র সারথি কোখনরাজ জারথিকে জিজ্ঞাস! 
করিল “ভোমাদের রাজার শীলাচার কি প্রকার?” কোশল রাজার সারধি 
উত্তর করিলঃ- ্‌ 
নট দল হং দল.হন্ম খিপতি মলিকে। মুছুন মুছুং 
ূ্‌ সাধুং পি সাধুন! জেতি অসাধুং পি অসাধুন!। 
এতাদিসে! অনং রাজ! মব্বা উগ্গাহি সংরঘীতি ॥ 
কোশলণাজ মলিক বলশালী ব্যক্তিকে বলদ্বারা, মৃছুলোককে মুদ্রা, 
সাঁধুকে সাধুতান্ন দ্বারা এবং অনাধুকে অনাধুত। ছারা জয় করিয়া থাকেন । 
আমাদের রাজার শীলাচার এই প্রকার । হে সারথে পথ ছাঁড়িয়। নও | 
তখন বারাণসীরাঁজ সারথি বলিল "ওহে মহাশয় কোশলরাজের যদি এই 
গুণ হয় তবে তাহার দেষগুলি কি প্রকার? 
কোশলরাজ সারথি উত্তর করিল আমাদেত রাজার এগুলি দেোষই হউক 
আর গুণই হউক, তাহাতে তোমার প্রয়োজন নাই। আমি জিজ্ঞস করি 
তোমাদের রাজার শীলাচার কি প্রকার ?” বারাণসী-রাঁজের সারথি তখন 
উত্তর করিলঃ-- 
অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধনা জিনে 
জিনে কদপিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনম্‌ 
এত দিসে। অয়ং রাজ মনয। উগগাহি সাঁরথীতি ॥ 
বাঁরাণসীরাজ অক্রোধ ছ।রা ক্রোনীকে জয় করেন, সাধুতহা দ্বারা অপাঁধুকে 
জয় করেন, করর্ধ্য বাক্তিকে দানদ্বারা এবং অলী।কবাদীকে সত্য দ্বারা জয় 
করিয়। থাকেন । আমাদের রাজা এই প্রক।র। হে সারথে পথ ছাড়িয়া দাও। 
এ. এই কথা শ্রবণ করিয়া কোশলরাজ ও তাহার সারথি উদ্ভয়েই রথ হইতে 
অবতরণ করিয়া বারাপনীরাজকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। অনস্তর মল্লিক, 
রঃ চাহ সম্পন্ন হইয়া দানাদগি দ্বারা মরণানস্তর স্বর্গে আরোহণ করিয়া! ছিলেন । 
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স্তন ধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে কয়েকটি সছ্‌গুণ সীঁপকের পক্ষে ্ঁ 
আয়ত্ত করা আবশ্তক্ক। আয়া ও অভ্যাস দ্বারা সাধককে প্র সকল গুণ " 
নিজস্ব করিতে হইবে; তবেই সাধক সাধনমা্গে উন্নতি লাভ করিতে 
পারিবেন। এই সকল গুণের মধ্যে সন্তোষ একটি প্রধান। কি কর্মযোগী 
কি জ্ঞানযোগী কি ভক্তিযোগী সকলের পক্ষেই ইহা অত্যাবস্তক। সেইজন্য 
গীতাতে ভগবান্‌ ইহার বুশ, নির্দেশ করিয়াছেন। কন্দমষোগীর গ্রসক্ষে 
ধলিক়াছেন--- ূ 
যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্বাতীতে। বিমৎ্সরঃ 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্বাপি চ নিবধ্যতে। 
যিনি যদৃচ্ছ। লাভে সন্ধষ্ট। মিনি দন্দাতীত ও বৈরহীন এবং ধিনি সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিকে খুল্য জ্ঞান করেন তিনি কর্ম করিয়া বদ্ধ হয়েন ন!। 
অন্তত্র স্থিতপ্রজ্ঞ (জ্ঞান যোগীর) লক্ষণ নির্দেশ করিয়া! ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন-- 
প্রজহাততি যদ কামান্‌ সর্বধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ 
আত্মন্তে বাত্সনাতুষ্টঃ স্থিত গ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে | 
হে পার্থ খন সাধক সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জন করিয়া 
আপনাতে আপনি সন্তষ্ট থাকেন তগন তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বল। যায়। | 
পুনশ্চ ভক্তের পরিচয় স্থলেও ভগবান্‌ সন্তোষের নির্দেশ করিয়াছেন 
দেখাযায়। 
সন্ত; সততং যোগী যতাত্ম। দৃঢ় নিশ্চয়; । 
মধ্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ| 
আমার যে ভক্ত সদাই সন্ত, অপ্রমন্ত, লিতেক্র্রিয় ও দৃঢ় নিশ্চয় এবং যে 
আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছে, সেই আমার প্রির। 
এই সন্তে।ষ কি এবং কিন্ধপেই বা ইহাকে লাভ করিতে পার! যায়? 
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সন্বোষ চিত্তের একটা স্থায়ী প্রশস্ত ভাব; ঘটনার বিপর্ধযয়ে, অবস্থ।র 
পরিবর্তনে সে ভাবের বিচাতি ঘটে না| সে ভাব ণিঙ্জ নিজ অন্ুন্গব গমা) 
চিত্ততুন্তিকে কথ।য় কিরূপে বুঝাইব? ইংরীজিতে যাহাকে চ790(9100685 
বলে ইহা! তাহার ঠিক বিপরীত ভাব। 

এই সন্তোষের একটা জাল মুর্তি আছে, কেহ যেন তাহ! ্বার1 প্রতারিত 
না হন। ইহার স্বরূপ হইতেছে নিশ্চেইত। নিরুদাম। ইহা তাঁনস সম্থোব। 
অতি হেয় অকিঞ্িংকর পদার্থ। প্রর্ৃত সন্ভেেষের তুলনায় ইহাকে 
ভিন্ন জাতীয় পদর্থ বল। উচিত | ইহার কিছুমান উপকারিতা বা উপ- 
ষেগিতা নাই। অনেক অদভ্য এবং মৃতকল্প জানির মগ্যে এই তামন 
সক্োষের বুল প্রচার দেখা খায়। ইহাদের প্রকৃতিতে ইছা বিলক্ষণ 
বদ্ধ মূল হইয়া আছে। তাহার ফলে তাহারা পার্থিব অবস্থার উন্নতি বিধানে 
সম্পূর্ণ উদদীন থাকে । পার্থিব উন্নতির প্রতি তাঁজাদেতর ঘে আকর্ষণ নাই 
তাহ নহে, পুর্ণ মাঁভাতেই আছে। সম্পদ 'ও সুখের প্রতি তাহাদের খিলক্ষণ 
সতৃষ্ণ দৃষ্টপাত রহিয়াছে । কিন্ত তাহার অধিগম ভন্ত যে যত্র ও আরাস 
আবশ্তঠক, আলস্য বশশঃ তাঁহ। স্বীক।র করিতে তাহার! একান্ত পরাউমুখ । 
তাহাদের গ্রকৃতিতে এতই তমো!গুণের গ্রভাব। 

গুল্ক দেশে খেজুর আগিয়া পড়িয়াছে, গুল্ফ স্বামী তাহা গলাধঃকরণ 
করিতে কিছুমাত্র নারাজ নছেন, কিন্কু শ্রম ত্বীকার করির়। হস্ত প্রসারণ 
তাহার সাগ্যের বহিভূতি। যদি কোন দয়ালু কপা করিয়। খেজুরটি তাহার 
মুখ বিবরে একবার নিক্ষেপ করিয়া দেন তবে অব্ন্ত তাহার আর নির্গমনের 
কোনই সম্ভতাবন। থাকে না। কিন্তু ধকপ কৃপা বুষ্টির আকাজ্ষায় ছিনি 
আপাততঃ কর সঞ্ালনে বিরত রহিয়াছেন। ইহাই তামস সন্তোষের চরম 
ৃষ্টাস্ত। 

কখন কখন এই তামস সন্থোষ দারশনিকের যুখস পরির। আমাদিগকে 
বিভীষিকা দেখায় । পে উপদেশ দের--“দেখ কর্মের গতি অনতিক্রমণীয়। কে 
এমন আঁছে যে ভগবতী ভবিতবাতার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে! যাহা 
ঘাটিবার ঠাহ। ঘটিবেই। ভুমি চেষ্টা করিলেও ঘটিবে, না! করিলেও ঘটিবে। 
শুন নাই কি অবশ্ঠমেশ “ভাক্তবাম্‌ ইত্যাদি ইত্যাদি! তবে কেন বৃথায় আয়াঁস 
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করিয়া মর, অদৃ্ট ছাড়া ত পথ নাই! অন্রএব এস পা ছড়াইয়া দিদ্র। যাই ।”” 
দার্শনিকতার ভাগ কদির। ইনি অনেক প্রজ্ঞাবাদ বলেন বটে কিন্তু ইহাকে 
আমর চিনিয়াছি অতএব ইহার কথায় ভুলিব না| 

বাস্তবিক এরূপ ভাবের কথা একবারে যুক্তিহীন। ইহ! হিন্দুর অদৃই বাদ 
নহে-আরবীয় কিসমৎ| ইহার লৌহ নিগড়ে নিম্পেষিত হইয়। জাতি ও বান্তিি। 
অলন ও অকর্ণ্য হইদ্র| যায়। ভআর্স্য খফিদিগের উপদ্দিষ্ট কম্মবাদ মম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র নামগী। তাহাতে পুরুষকারের যথেষ্ট স্থান আছে। কর্ম সঞ্চিত পুর" 
ষকাঁর নাত্র। পুর্কা পুর্ব জন্মে মাটুষ পুরুষকার দ্বারাযে বন্ম সধয় করি- 
য়াছে, তাহাই অনুষ্টরূপে ইহঙ্ন্মে ভোগ করিতে হয়। স্ুকৃতের ফলে জীব 
সুখ ভোগের অধিকাগী হয় এবং দু্তের ফলে তাহাকে ছুঃখতভোগী হইতে 
হয়। ঘদি জীব ইহ জন্ম পুরুষকার বার করিয়। নিপদীত কর্মের অনুষ্ঠান 
করে, তবে পুর্ধরত স্ুকৃত ছুক্গত প্রশমিত হইতে পারে। ইহার স্থন্দর উদা- 
হণ আম প্রবচন দেখিতে পাই । ঞুদ যোগত্র&ট সাধক। স্ুকৃতের 
অভাবে পে পিতার অনানরের পাত্র হইয়। পাজ পিংহ।সনের অনধকা হই 
ছিল। কিস্ত বিমান অপমানে উদ্দীপ হইয়া ধরব পুরুষকাঁরের সাহায্যে 
এক্স হাত ত:পাজঠান করল বে সদসন্ত ছুট বিকপিত কারা সে ভ্িিলোকীর 
সর্কেচ্চ স্থান যে ফ্রবলোক সেই লোঁকে কল্লান্ত নিাসের অধিকার অঙ্ঞন 
করিল। ফ্রুবযি ত'মস সস্তোষের মোহে অনৃষ্টবাদে নিঞর করিনা! শিশ্চেই্ 
হইয়। থ|কিত "তবে আমন তাহার এই অতি ছুলভ নমুদ্দিাভ (দেখির| নিশ্ষিক্ত 
হইবার অবসর পাইতাম ন|। 

অবশ্ঠ ইহাদ্বার আমি পাজস প্রবুন্তির পক্ষপাত করিতেছি না। তাঁমস 
সম্তে।ষ মেমন হেয়, রাজন প্রবৃস্তিও তেমশি পরিহাঁধ্য । অনেকের তীবনে 
কর্তব্যশ,ন্য উন্দেশাহীন চাঞ্চল্য দেখা গিয়। থাকে। ভাহার। কমছে গরবৃত্ত হয়, উৎ- 
লাহনিবন্ধন। এায়োজন ভিন্ন ৪ তাহাদের প্রদত্ত লক্ষিত হয়। যুরোপে এই 
শ্রেণীর উদ্যম বথেষ্ট দেখা যায়। তাহার ফলে জগতে বথেষ্ট অশান্তি ও উপ 
দ্রবের সঞ্চার হয়। এসিয়া খণ্ডে দেমন তামস সম্ভোবের উত্প!ত, ফু'রাপে 
তেমনি রাজদ্‌ গ্রবৃন্তির উপদ্রব। সাধকের পক্ষে উভয়ই বর্জনীয়। 

তামন সন্ভেরষের আরও একটি গ্রচ্ছন্ন কপজাছে। তাহা আধ্াম্মিক 
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তে সাধকের চিন্তকে অধিকার করে। ইহার ারিগাধিক নাম 
সবাংখ্যাচার্যেরা, ইহার নস প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অস্তঃ। 
জলিল, মেঘ, বৃষ্টি, পার, সুপার, পারাপার ইত্যাদি তাহাদেগের আখ্যা দিয়া- 
ছেন। এ বিষয়ের এ স্থলে সবিস্তার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। একটা! এ্রকারের 
বিবরথ করিলেই যথেষ্ট হইবে। “বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মুক্তিলাঁভ হয়। 
সেই জ্ঞান যখন প্রকৃতির পরিণাম মাত্র, আর সৃষ্টির লক্ষ্যই খন এ জ্ঞানোৎ- 
পাপন, তখন ধ্যান অভ্যাস প্রভৃতি উপায় অবলম্বনের আয়াসে কোন প্রয়ো- 
জন নাই। প্রন্কতি আপনিই সেই জ্ঞ।ন উৎপাদন করিবে। আমি নিশ্েষ্ 
থাকি,” এসইরূপ বুদ্ধি বৃত্তির ন।ম অস্ভঃতুষ্টি। বল! বাহুল্য ইহ! তামস সন্তোষের 
বূপ ভেদ মাত্র। সাধকের পক্ষে ইহা বিষম অন্তর!য়; অতএব সর্বথী বর্জনীয়। 
প্রকৃত সন্তোষ অর্জনের উপায় কি? 
প্রথম উপায় বৈরাগ্য সাধন। বুঝিয়া দেখিলে দেখ] যাঁয়, যে সকল অস- 
স্থোঁষের মূল কাম্য বস্তর অগ্রাপ্তি কিম্বা হানি। যদি বিষয়ের প্রত্থি অনুর/গের 
হাস হয়, যদি কামনার তীব্রতা কিয়া যাঁর, যদি কাম্য বস্তুর পরিমাণের লাঘব 
হয়, তবে ক্রমশ: অসস্তেষের মুলোচ্ছেদ হইতে থাকে | যাহার সম্বন্ধে আমরা 
উদাসীন তাহার অচ্াবে সমাদের চিত্তের শান্ত ভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটে 
না। অতএব সাধকর উচিত ধীরে ধীরে ব্যি্ন হইতে চিত্তের প্রত্যাহার 
করা। এই অসৎ জগতের পশ্চাতে এক নিত্য বস্ত আছে, এখানকার ুমসের 
পরে এক অপূর্ব জ্যোতি; আছে, মর্ত্যের মরণের পর পারে এক চিরস্তন অমন 
রতা বিরাজ কগিতেছে-নাধকের চিন্তে যখন এই,ধাররণী বদ্ধমূল হয়, তখন আর 
পাধিব সখ ছুঃখে তাহার কোন ধৈর্য্যচুতি ঘটে না। সে বুঝিতে পারে যে এ 
ক্ষণকের ছায়াবাজির অপেক্ষ। স্থায়ী আলোকেরই অনুসন্ধান কর।ভাল। এই ক্ষুদ্র 
গ্রমোদ্দের অপেক্ষ। তৃমাননের আন্বাদন লওয়া শ্রেয়ঃ। তখন ব্রমশঃ বৈরা- 
গ্যের জ্যোতি: ত্যহার হৃদয়ে ফুটস্কা উঠে। সে অনাসক ভাবে জীবন যাপন 
করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে ছন্দ, সহিষ্ুতা! আয়ত্ত করে। তখন 
স্থখ, দুঃখ, ণিন্দা স্ততি, লাভ হ'নি, সংযোগ বিয়োগ সিদ্ধি অপিন্ধি, জয় 
পর.জয়--তাঁহার পক্ষে তুগ্য জ্ঞান হয়। সে কামনা রহিত, দ্বন্দতীত, স্থিত 
প্রদ্ত হইয়। গ্রক্কত সস্থোষের অধিকারী হয়। 





4 ৮৮৪ 





“অব অর্জনের আর এক বির বিশ্বাপ |... আনু, ১০০ 
করিতে পারে যে তাহার সুখ দুঃখ নিঙ্গ কৃত কর্তেরই ফলাফল, তবে কার 
তাহার অসস্তোষের অবসরথাঁকে না। যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন, বী। 
তেমশি বৃক্ষ হইবেই হইবে ) ইহাতে আপত্তি করা নিক্ষল। কাঁকের গর্তে 
কে(কিণ হইল না, নিষ্ব বৃক্ষে আত্ম ফলিল না--ইহাতে খেদের কারণ কি?” 
এইরূপে সাধক যখন কর্ম বিধাতার মঙ্গল বিধানে বিশ্বাঘপর হইতে 
পারে, তখন আর তাহার সুখ ছুঃখে গ্রবল উৎসাহ ব তীর উদ্দেশ 
উৎপন্ন হয় না। তখন সে প্রশান্ত চিত্তে বিধাতাকে নমঙ্কীর করিয়া! 
বলে-_ ' 

যল্পভপে নিঙ্গ কর্ম্মোপাস্তং 
বিভং তেন বিনোদয় চিত্তং ! 

নিজ নিজ কর্্মফলে যে কিছু বিভ্ত লাভ করিয়াঁহ তাহাতেই চিত্ত বিনোদন 
কর-_তাঁহাতেই সন্তষ্ঠ থাক। | 

পূর্বেই বলিয়াছি কর্মবাদে বিশ্বাস, উদ্যম প্রষত্ব উৎসাহের বিরোধী নছে। 
বরং পুরুষকাঁরের প্রবর্তক। তবে সাধারণতঃ ৮নুষ যেরূপ উদ্দাম ও উচ্ছ- 
হল ভাবে ঘটনার সহিত অন্ধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, কর্দবাদী তাহ! করে ন1। 
কারণ কর্মববাদী বুঝে যে অবস্থা অদৃষ্ট সাপেক্ষ | অর্থাৎ তাহার নিজেরই 
ন্ুক্কৃত দুড়্তের ফলে সে সুখ অথবা ছুঃখের ভাজন হইয়াছে। অতএব তজ্জন্ত 
ব্যাকুলতা৷ বা চাঞ্চল্য নিরর্থক । ধীর শান্ত ভাবে অদৃষ্টের কশাঘ|ত বা পুষ্পবৃষ্টি 
শির পাতিয়া লওয়! উচিত। এইব্ূপ ধারণ! হইতে ক্রমশঃ সাধকের চিনতে 
প্রগাঢ় সন্তোষের ভাঁব বদ্ধমূল হইয়া! যায়। 

সন্তোষের চরমরূপ পরাভক্তির অধিকারী সাধকের কম্ম সংন্যাসে পরিব্যক্ত 
হয়। এ্ররূপ সাধক নিজের স্বাতন্ত্য ভগবানে নিমজ্জিত করিয়! ঈশ্বরের করণ 
মাত্র হয়েন। তিনি বুঝেন জগৎ জগদীশ্বরের লীলাক্ষেত্র। জগতে যাঁহা 
কিছু আছে, তাহা তিনিই; জগতে নানা রূপে নান। ভাবে তিনি বিঃ1প 
করিতেছেন । জগতে যাহা আঁছে, যেমন হইতেছে, মঙ্গলের জন্যই | কারণ তিনি 
মঙ্গলময়। এই বুঝিম্ব। সাধক 'যনৃষ্টাল[ভ সন্ত হয়েন_-যেমনই হউক, য'হাই 
ঘটুক না কেন কিছুতে বিচলিত হয়েন নাঁ। সে অবস্থায় তাহার হিঙ্গের 


৩৪২ “ পন্থা । [পৌষ । 


৬ প্রধর সংকল্প আরম্ত কিছুই থাকে না। সেই জন্য তিনি সর্কা সন্যাস করিয়া 
শম অবলগ্বন করেন। 


আরুরুক্ষেমুর্ণের্ধোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগাবছন্ত তশ্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ 


যোগী যত টিন নল যোশ পিদ্ধি আয়ত্ত করিতে পারেন, ভতদিন কম্ম 
তাহার অবলম্বা হয়; কিন্ত যোগারূঢ অবস্থায় শমই তীহার আশ্রয়ণীয় হইয়। 
থাকে। এবপ হওয়। কিছু বিচিত্র নহে। কার; সে অবস্থায় তিনি ভগবানের 
ভাবে বিভোর হন 1 ভগবানের আবেশে আবিষ্ট হন । শ্তিনি সর্বত্র ঈশ্বরের 
সত্তা উপলব্ধি করেন, সর্ব স্থানে ঈশ্বরের বিলাস গ্রত্যক্ষ করেন। তধন আর 
তাহার আহ্মপর, শক্র, মিত্র, দেষ্যপ্রিয়, হেয় উপাদেয় ছেদ থাকে না। কারণ 
তিনি দেখেন “বাস্থদেবঃ সর্বমিতি ') তিনি বুঝেন * সর্ব বিষুঃমন্নং জগৎ? । 
সে অবস্থায় আর তিনি কাহার উপর কিসের জন্য অসন্থষ্ঠ হইবেন? তখন 
পরম সন্তোষ সদা সর্বক্ষণ তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া থকে। মহাত্ম। 
প্রহন।দের এই ভাঁব হইয়াছিল। তিনি পরাভক্কির ভাগ্যবান অধিকারী 
ছিলেন। তিনি জগৎ নিষুময় দেখিতেন-_সর্কত্র ভগবাঁনের বিলাস প্রত্যক্ষ 
ক(রঙেন। সেই জন্য তাহার শক্র মিত্র দ্েষ্যপ্রিয় ভেদ ছিল না। তিনি 
সর্ধবগ্ষণ ঈশ্বরের ভাবে বিভোর থকিতেন। সেই জন্য .সর্পের বিষদস্তে, বহ্ছির 
আলামালায়, গিরিচুড়ীর নিপীড়নে নাঁগপাশের বন্ধনে, দিকহস্তির পদতলে 
অপার জলধিজজলে' কখন ও কোনমতে সন্তোষ হাগান নাই। ইহাই চরম 
সন্তোষ । জন্ম জন্মের সাধন ফলে যেন আমরা "এইরূপ সন্তোষের অধিকারা 
হইতে পাই! 


শ্রীঠীরেন্্রনাথ দন্ত। 


১৩৭ |  হিন্দুরর্ম। ৩৪৩ 


ভ্ল্তুনশ্্ 





শুদার হৃদয়ে শিথিষ্ট চিত্তে একবার মাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলেই 


হিন্দুধর্শের শ্রেষ্ঠত। অনায়াসে অনুমিত হয় । 
"এই ধর্ম জন কর নভুবা নরকে যাইতে হইবে” হিন্দুধর্ম একথা বলেন 


পক) 
মত 


ন! অথচ সকলকে সৎপণে আনিবার জন্য হিনুধ্ম সততই বাস্ত। ইহাই : 


হিন্দুধর্মের শেউত্ব ইহাই হিন্দুধর্মের মাহাজ্মা ৷ 

হিন্দধর্শ নান! শাখায় বিভক্ত -_যথ। শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য সৌর 
গ্রড়তি কিন্তু ইহা যত ভাঁগেই বিভক্ত হউক না কেন ইহার মুলভিত্তি সেই 
এক মাত্র সনাতন ধর্মা। 

আমর প্রধানতঃ দেখিতে পাই সনাতন ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্ত-- সর্ব জীবের 
হিত সাধন । 

হিন্দুর মধ্য বোধহয় এমন কেহ নাই যিনি শ্রীকঞ্ণকে পুর্ণ ব্রহ্ম বনিয় 
শ্বীবার না করেন। সঞ্জন আরাঁধা দেবত৷ সেই শ্রীকৃষ্ণের পুর্ণ বরহ্ধত্ব জীবের 
শ্রেয় সাধন দ্বারাই সমধিক প্রনাীশিত হইয়াছে । শ্রেয় সাধনের জন্তই 
রঘুকুল তিলক শ্রীরামচন্্র হিন্দুর হৃদয় রাজ্যে ভগবত অবতার বলিয়া পুজিত 
হইতেছেন। আর এই পপময় কলিযুগে জীবের শ্রেয় সাধন করিয়াই নবন্বীপ- 
বাসী জগন্নাথ মিশ্রের চঞ্চল পুত্রট অনেকের নিকটেই পুর্ণ ব্রক্মূপে আদৃত ও 
পুর্দিত হইতেছেন। 

শ্রেয় সাধনের জন্যই আমরা বিদেশীয় প্রভু বিশুধ্ীষ্টকৈও মঙ্গলময় পরমেশ্বর 
বলিয়া তচ্চরণে গ্রণত হইতে পারি। গুভূ ধিশু যি জীবের শ্রেয় সাধনের 
জন্ত আক্মোৎ্সর্গ না করিতে পারিতেন, মছম্মদ বদি লীবের শ্রেয় সাধনের জন্য 
আহানলি এরদাণ নাকরিতেন তবে কি আজ সাধারণে তাহাদিগের পবিত্র চরণ 
আশ্রয় করিতে পারিতেন 2 তবেই দেখা যাইতেছে শ্রের সাধনই ধর্শের 
মূল ভিন্ত। হিন্দুধর্ম যে গ্রাতিম। পুক্গার ব্যবস্থা আছে অনেকের চক্ষে তাহ! 
নিনাদীয়। নিরাকার বাদীগণ সাকার ব।দীগণকে দুর্বল বলিয়া উপহাস 






রা ক রর? ৃ হ কন 
ঠরেন আবার সাকার. 'আনীগণ বিরকা াী বিগেকই গত: মনে 
কাপের | “কিন্তু: আসসহাই বিবাদেয়' কথা 1” বিষাদে, কায মি না: হই 
ই খা থাকে। একটা গ'নে আছে, "৮: .. 


টং ্ গকেজানে তোমারে তারা তুমি জান ভোছের ধাী। যু | 
। ৯ মগ ভাকে ফর়াতারা, গড বলে ফিরিঙগি যারা।: - :.::২ 
টা মোগল পাঠান বলে তোমায় সৈয়দ কাজি॥” -. '"" 

তা টি, 


কথাটা মিথ্যা নহে কেননা "এক ব্রন্ম দ্বিতীয় নাস্তি *_তবে শ্রীভগবাবের 
বেশে 'ভ::1 ইহিন্দুর-চক্ষে তিনি নানারপে প্রতিভাত হইয়া থাবেন। 
'ফেঁমন এফ রাজ। আমত্যবর্ম বেষ্টিত সভামধ্যে এক রূপ তিনিই মাতা পিতার 
নিকট অন্ত মুর্তিতে বিরাজধিত আবার বন্ুমণ্ডলীর মধ্যে ভাহাকেই স্ষেহময় 
'সরাষণপে ও প্রিয়তমা, মহিষীর নিকট রসময়রপে বিরাজিত দেখিতে পাই। 
ভব্যেই দেখ একছন মাত্র নৃপতিকে আমরা কত রূপে দেখিতে পাইতেছি। রাখ! 
একজন কিন্ত তাহার কার্ধ্য এক নহে, এক এক প্রকৃতিতে তাহার এক একটি 
কার্ধ্য। : ্রীভগবানের গক্ষেও এনিয়ম খাটে। তিন যোগীর নিকট 
'পরলাষা! জানীর নিকট পরব্রহ্ছ ও ভক্ের নিকট ভগবানরূপে প্রকাশমান 
“ছদ। আবার ভক্কের সাধনানুসারে তিনি ভক্তবাছ রখ করিবার জন্ত 
নানারূপ পরি গ্রহ করিয়! থাকেন ! 

-: একটা চলিত কথায় আছে “সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী " খাহার 
ডি বৃত্তি য্ঘই অনুশিলীত হয় তিমি জীবের শ্রেয় সাধনে ততই অগ্রগাস্ট 
হইতে পারেন। আধার যিনি শ্রেয় সাধনে যতই অগ্রগামী তাহার সনাতন ধর্শ 
“তই ক্মনুশিলীত হইয়া থাকে । আমর হিন্দুধর্ম তবে মন নিবেশ করিলেই 
দ্বেরিতে পাই জীবের শ্রেয় সাধনই ধর্খের মূল ভিত্তি আর ভক্কি বৃত্বির ঞু-.. 
প্লীলনেই এই ভিত্তি দৃ়কপে সঙ্গঠিত হয়। এইজন্ই হিনদুশাস্্ তিপৰ; 
নিক্ষেপে হিন্দু সন্তানকে ভক্কি শিক্ষা 'দদ| থাঞ্চেন। পি ভক্তি রি পিক 
কে হই ডা বলিয়াছেন, --- চর 
| “াতরং পিতর কৈ সাক্ষাৎ, প্রভা দেবতা । টা টু 
১: মাহী নিবেরত সঙ সর এর: ,... 7:43. 
শি হজ বৃর্িতুষে তা্সীপ : বৈষণরয়াধু; টিকে অভিজ্রম কা 


১৩০৭ ] ছিন্দুধর্শা। ৩৪৫ 


পরমেখরে পর্যবসিত হয়। আর জীবের চিন্ত ঘশন। ভগবচ্চরণে ধাবিত হয়, 
ভখন চিনি বি্ধন্ধ হইনা পড়েন । ততই দেখিতে পাওয়া যাঁর যাহা কিছু 
সকলেরই মুল ভন্তি। সুতরং হিল্লুধন্্ম মে প্রতিিম। পূজার ব্যবস্থ। আছে 
তাহাকে কোন মতেই দুর্বলতা বলিতে পারা যায় না। কারণ ভীব 
হৃদয়ে এই প্রতিমাপূক্। দ্বারাই ভক্তি বুন্তি সমধিক বিকাশ গ্াঞ্ছ হুয়। 
ঘিনি যেরূপেই মাজন করুন সকলেই সেই চরণ লঙ্গাা ক্গিয়া ছুটিতেছেন। 

যাইবে দেই খানে তল পুশ কিছু নিভিন্নত!!- কেন ম্হাআ। বলিয়- 
ছেল, 

“নে বেমনে পারে, ট্রেনে স্রীমারে, 

(ভার ৩৭1 আগুয়ান। 

কেন একট। দেশে মাইতে হইলে অমন গ্রামার টেন প্রতি সকল 
য।নেই মাওয়া বাধ ক্লে কানউ। ঘা আম কোন [লাজ রাস্ত । ধর্মরজ্ো 
প্রবেশ পক্ষে ও সেই নিয়ম থাটে। 

“জল” বলিয়া জল খাইলেও পিপাসা নিবৃত্তি হয় আবার ৬৮৪1 ব! 
ভোয়, পানী প্রভৃতি বলিয়া জল খাইলেও পিপাসার শাস্তি হয় তবে জলটা 
ঘতই রিফ।ইন করিয়া লওয়া যায় ততই উপকারী হয় এই শা। ধর্মরাজের 
পক্ষেও ঠিক এট কথা বলিতে পার। য়ায়। 

পূর্ধবেই বলিয়ছি এক মনাতন ধর্ম নান! ভাগে বিভক্ত । আর সেই সমস্ত 
সাধকই নেই এক মাত্র সচ্চিদানন্দ চরণ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই তবে 
রস লাভের তারতমা ঘটিয়। থাকে । অতএব হিন্দশাস্ত্রে যে সকল ধন্মের 
উল্লেখ আছে কোনটিই কল্পিত নহে। মাহায় যতটুকু অধিকার চিনি ততটুকু 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। 

হিন্দু সমাজ ধর্ধের সুদৃঢ় রজ্জুারা আবদ্ধ তাই হিন্দুর ঘরে প্বার মাসে 
তের পার্পন”। তাইহিন্দুযে কোন গতিকে হউক একটা উৎসবের স্বৃষ্টি 
করিয়! ভগপদ্দিকে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে । বার ব্রত প্রভৃতি 
হিন্দুর বাহা কিছু এই চেষ্টার অন্তর্গত। হিন্দু চিরদিনই ধর্শের 
কাঙ্গাল--ধর্মের জন্য পাগল--হিন্দুর ধর্্ার্থে সমস্তই উৎন্যষ্ট ; সুতরাং ছিন্দুর 


আচার বাবহ!র সমন্তই ধন্মের অনুকুল। হিন্দুর জন্ম মৃতু বিবাহ সমস্ত 


৩৪৬ পন্থ। | পৌষ । 


পর্বের আচ্ছেদা বন্ধনে তা দ্ধ। এমতে হিন্দধন্মকে পৌন্তপিক দর্ম বলিয়া 
উপহাস করা ধুষ্টতার বিষয় বলিয়া মনে হয়। 

এই প্রতিমা পুজা পৌনলিকতা নহে) স্থির চি ভ।বিয়া দেখিলেই বুঝিতে 
পরা যায় ইহ] তিন্নৃ? জীবন্ত ধর্ম সূর্ভি দশণ। যেহেতু জীবের শের সাধনই 
পরিত্র সনাতন দন্দতত্ব আর এই গ্রহিমা পুজায সেই শ্রের সাধনই সমাক্‌ 
হইতেছে 


আীনউ। নগেন্ বালা দাসী । 


জ্তন্নিক্কী 


টি তি 95৬ ৬ বিজি ৩ পাতি 





সাপে ওটি 


পাপী মানবের বিদিধ প্ষিয়বিষের তীরজালা জুড়াইতে বাধু- 
মহায্মাদিগের বচন সুধা মন্বৌষধির স্তায় কার্যকারিণী; তই আঙ্গ কাল দর্শন 
লিজ্ঞানের গভীর গন্ষেন। পরিত্যাগ করিরা। সাধুসিদ্ধপুরুষদ্দগের উক্তি ও উপ- 
দেশ শুনিতে সুধী সম্পরনায় সর্মদা এত উত্ম্ুক ও উৎকণ্িত। বস্ততঃ সাধুবচন 
শ্রবণচিন্তনে প্রাণে যে এক অপূর্ণ অবান্ত আনন্দের উদয় হয় তাহা ভুবনে 
অভুলনীয়, সে শান্তিহথ অগিব্বচণীয় এনং অন্মান-কল্পনার অতীত। সাধু 
সমাগম সকলের পক্ষে তাদৃশ স্থলভ না হইলেও ত।হাদিগের বচন-রত্বরাজিতে 
সকল ভাধারই সাহিত্য সতত সমুজ্জল ও সমলঙ্কৃত রহিয়াছে ও চিরদিন 
থাকিবে । 
অধুনা বঙ্গীয় পাহিত্যসেবী সজ্জনগণের মধ্যে হিন্দী ভাষার প্রত অন্থরাগ 
দিন দিন যের্দপ বুদ্ধি হইতেছে সে পরিম।ণে উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তকের বঙ্গান্তবাদ 
প্রকাখভ হইতে দেখা যাঁয় না প্রায় পনের বত্গর পুর্ষে মহাত্মা তুলসীদাস 
প্রেভীত ভগব্ভুন্তবৃন্দ রচিত কতিপয় কবিতা “ফ্রোহাঁবলী* নানে খণ্ডাকারে 
কিছুদিন গ্রাকাশ হইয়াছিল । তাহার পর আগ প্রায় আট বৎসর অতীত 


১৩৯৭] টে(হায়তদহরী। ৩৩৭ 


হুইতে ঢগিল কবীরদাসের কতকগুলি দৌহাও সানুবান প্রকাশিত হয়। সেট 
অবধি গেপ সংগ্রন্থ এ পধ্যস্ত আধ হিন্দী হইতে বঙ্গ ভাষায় অন্ধবাদ হয় 
লাই। কয়েক বর যানত হিন্দী ভাষলোচনে প্রেমিক সাধক্ষগণের ব্দন- 
বিনিঃস্থত পৌহাগুলির ভাষার সৌন্দধ্য ও সরল-তায় এবং তাঁবের গা্তী্্য 
মাধৃর্য্য বিমোহিত হইয়। নিবিধ হিন্দী এন্থের সারক্ত্রভূত কতকগুলি উচ্চ হঙ্গের 
কবিতা জন স।ধারণে গ্রকাশ করিবার উদ্দেশ্তেই “ৌভ!মুতলহরী” সঙ্কলন ও 
অনুবাদে আমার এই প্রপম প্রবৃত্তি ৪ প্রয়ানদ। অণ। করি সঙ্গত ও সধ।শয় 
পাঠকদগ্গ কৌণা” ক্রটি বা ত্রমপ্রমাদ দর্শন করিলে তাহা নিজ কুপাগুণে 
সম্পূপণ ও সংশোধন করিয়া আমাকে অন্ুগজীত করিবেন । 


শ্রগোদিনলাল শন্ম।। 


[গা ্হাহ্তভলজ্ল্লী £ ও 





৩) শা 


ঢ£ ১৯) 
৪০ [গ। গা বহুত ভী নিম্মণ হোঁত শরীর | 
গান আদি ব্যায়ে জুবশ নুরে বহত ন পীর ॥ 

" থঙ্গ1', “গঙ্গা”? উচ্চারণ করিবামার শরীর পপির হয়) তাহার জুংশ 
বীর্তন ৪ চিন্তনাণি করিলে অথব। ভাহার বিমল মণপিলে স্নান করিলে সকল 
2£খ সন্তাপ দরে পলায়ন কনে। 

0 ২) 
'বিভু ব্যাপক সকজ্ঞ প্রভু আদি পুরষ ভগনাণ | 
স্থর নর মুনিবনদান কট ত্যহি নমি চহ কল্যাপ ॥ 

মিনি খিত্তু বিশ্বব্যাপী র্ধান্ুর্যমী সবলের গ্রাতু ভাঁদিপুরুষ ভগবান সুর 
ননহুনিবদ্দ সঙ্ইখাহার বাদল। করে (সেই দেধাধিদেকের চরণে কল্যাণ বামন 
করিঘা' ও, ৭ম করিলাম! 


৩৪৮ পন্থ। | [ পৌষ । 


(১ ) 
শয়ন সরে।জ স্থহাবনে নটবর বেশ অনুপ । 
খেলত বরজ বঝনিতান সঙ্গ বদভ' শ্রামস্বৰপ ॥ 


সেই স্থরশোভন সরোজ নয়ন অন্পম নটবরবে্শধারী শ্রামকাস্তি ধিনি সতত 
ব্রজ্াঙ্গনাগণের সহিত লীলা করেন তাহার শ্রীচর্ণ বন্দন করিল!ম। 
(৮৪8) 
মন তন ধন লব বার রুল বিহারা কাজ! 


রাধাবর ভ্রখ তাবশি হর হুমরী তূমকো লাজ ॥ 


মন দেহ ধন এশ্বর্ধা সকলি সেই লীলাময় এ্রুষ্ণের কার্ধো উৎসগ করি- 
লাম) হেরাধানাথ তুমি অবশ্ঠই আমার দুঃখ হরণ করিবে, আমার লঞ্জ 
তোদরই । 
(৫ ) 
ল্সয় তমাশদা মাত জিনজায়ে প্রভু সো তনয় । 
বংশীপর বিখ্যাত যদ্ুৎংশী পাছে ভয়ে ॥ 


যাশোদা মাতার ভয় হউক মিনি প্রত শীরুষ্ণ সম তনয়ের জনয়িরী, যে 
জীতস্। অগ্রে বংশীবর পশ্চাৎ বছব'শতিলক হিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন | 
2৬.) 
বসছ হুমা?র হাদয় মে কোটি তেতিনো দেব। 
ইচ্ছ! যাহী চিন্তমে স্থগ দৈ দ্বখ হরি লেব | 
(তরিশ কোটী দেবতা আমার হৃদয়ে বাস করুন; চিন্তে এই বাসনা হয় 
শেকাহারা আমার ত:খ হরণ বরিন। স্থধ শাস্তি দান করুন। 
(৭ ১ 


পিন হরণ গখরায় মুষক বাঁছন গঞ্জবদন । 
গণপূতি চরণ মনায় তবৈ কাছ কছু কীজিয়ে 


সর্ব বিস্ব হরণ গনপনি মৃষিক বাছুন গজেন্দুবদন শ্রীগণেশচরণ অগ্গে আ্যল 
ধন করিয়। তলে যাভ1 কিছু কা থ'স্ষে জারস্ত করিবে। 


১৩০৭) ঠৌঁহাসৃতঙ্গহরী। ্‌ ৩৪৯ 


ৰ (৮) 
আন ন! ভাব্ত শ্ব।দ ইমি পরো !গহো। নিম্ন ॥ 
কষ চরএ অরবিন্দ কো! পিয়ত সদ! মকরন্দ ॥ 


ভূর্গ যেমন অরবিন্দ মধ্যে পতিত হইগে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়! জগতে 
এতাদৃশ মধূরাম্বারন গ্রহণ অন্য পস্ত আছে বলিয়া! মনে করে না, সেই্টরূপ ধাহার 
মনোস্গগ নিয়ত ভ্রীকষ্চ চরণারবিন্দে নিপতিত থাকিয়] ত।হার বিমল মধু পান 
করিতেছে সেই ব্যক্তি জগতে অন্ত কোনও বস্থ তাদৃশ মধুর বলিক। নে করেন 
শা 
( ৯ ) 
মমতা ভ্রমৃতা কে মিটে উপজে সমতা জ্ঞান | 
রে জে! রম্তা রাম সে! জন ত| গহৈ ন মান ॥ 


ধাভার মমতা মোহ গিটিয়াুছ ও সর্বত্র সমবুদ্ধি জল্মিয়াছে এবং যে 
ব/ক্তি আন্মারাম রামের সতিত পাদ! রমণ করেন, যম তাহাকে গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয় নল! । 
(১০ ) 


সাধ সকেটা ন তু সাঁধ সঙ্গ লয় ন সকেট সমাধ। 
বিষৈ বিষাদ উপাধি তন হরি আধ পল অরাধ ॥ 


তুমি যদি সাধু হইতে নাপার তবে সাধু সঙ্গ সেবা! করি$, যোগসমাধি 
শিক্ষা করিতে যদি না সক্ষম হও তাহা হইলে বিষয় বাসনা, বিষাদচিস্তা ও 
ছলন। পরিত্যাগ করিয়। অদ্ধ পল শ্রীহরির আরাধনা করি ও। 
5: 
শিগম রগীত। নে কূহা, পম পুণাত| নাস। 


বাত্যো। জন্ম ছুজাতি হৈ ভজলে সীতারান। 


নিগম (বেদ ) এবং গীত এই হরিনাম পরম পবির বলিয়! বীর্তিত হই- 
য়ে) জীলন যেকুরাইয়। যাইতেছে পীতারামের আরাধন। করিযা লণ্ড। 


৩৫৯ পন্থা! । [0 পষ্‌ । 


€( ১২ ) 
মন ফা মিট মলীনতা োয় লীনভা সাণ। 
নীলী মে প্রবনতা ভজিয়ৈ দীননাগ ॥ 


(দীনন্াপের আ[রানণন। করিলে) মনের মল।ন্-। ঘুচিয়া যায় ও খুগপ্ 
ভগবানের সহিত লয় হয়, ইহাই উৎ্রুঞ্ চাতরি, অতএব দীননাচণের আশ্রগ্স 
গুণ কর। 

(১৩ ১ 
জিন পাঁষে। হরিরপ মরম মিটে ভরম ভয় দোয়| 
গহ্যে। ধর্ম অপকর্ম তজ মন পরমগতি হোয় ॥ 


ঘে ব্যক্তি হরি ৫গ্রমরসের মন্দ বুঝিয়াছে তাহার ভ্রম ৪ ভয় ছুইই মি'- 
ছে; ধর্ম অবলম্বন কর, অপকর্ম ও অভিমান পরিত্য।গ কর, তাহা হইলে. 
পরমাগতি লাভ হইবে | 
চি. ভি.) 
লগকারণ তারণ ভরণ বারণ লন্তে। উল । 
কংস পছারণ মান হরি নিরধাঁরণ আশপার | 


সেই শরীর সব্বস্গের কারণ, (ভবস্গরে ) নিস্তার নৌকা তিনি 
গুজেন্রমোনক্ষণকারী, ক'সদপপনিস্পন ; তিশি নিরাধার অথচ শিখিল জগতের 
'আধার। 
(১৫ ) 
কাম ক্রোধ লাগী সুনত «ছৈ অভ্ভাগা জান। 
হরি অন্থরগী জান মতি সো বড় ভ।গীমান ॥ 


ঘাহার স্থান (মতি) কাম পণ জাস্ক্ত তাহাকেই ভগ্যহীন নলিরা 


জানিবে ; যাহার মন হিপ্রেমান্থর।গী তাহাকে অনন্ত সৌন্াগানান বলিয়া 


€ 


৭.2) পাবি গ। 


৬১ 


৬. 


বগি 


তাঁননপাকণায় ক ক্দমপৌ অদ্ায়ন রুভচন্দ £ 


১০৭] &োহ।মুতলহুরী। ৫১ 


ধিনি সর্বহৃথদানক, বিখ প্রকাশক, ভক্তহদয়ে আনন্দজনক, থিভবনণা য় 
ও সর্মপাপনাশক সেই বৃন্দাবন চন্দ্র [ শ্রীকষ্েের ] নাম শর্বব। জপ কর। 
চি. 22 
পৌরীপদ নির্বাণ কী ঘটে জ্ঞান কী গাথ। 
আজ্ঞা সেদ প্রাণ কী জপোৌ জানকীনাথ ॥ 


ইহাই শির্ব।ণমুক্তর সোপান, জ্ঞানের পখিত্র সঙ্গীত ও বেদ পুরাণের 
আ!দেশ মে সর্বদা জানকী ন[থ ( আরামচন্দ্রের) নাম জপ বর । 
( ১৮ ) 
"গেঁগণেশ সুরেশ দেই মহেশ মুখ আপ। 
আনন্দ ঘেশ নিদেশ মে ভযীতকেশ কে জাঁপণ। 


গএ্পতি ইন্দ্র প্রভৃতি দেগএ এবং সশ্বরং দেবাদদেব মহেখর সর্বদা যা51 
পৰ্চন্ধানে জপ করেন সেই হ্যধীকেশ নাম অপ দেশবিদেশে । ইহপ্রঙ্গোকে ) 
মানবের আনন্দের সামগ্রী । 
48.) 
ঘনে বাজ গজরাজ হৈ মুখকে সনে সমাজ । 
বনে বনে কিহি কাগ ?হ' জোন ভেহ ব্রজরাঁজ ॥ 


বহতর গজর।জ তুরঙ্গম ও স্ুখরস।তিগথিঞিত বিবিধ বিলাস ব্ষিয়াদ বাহ 
আড়ম্বরের আবন্তক কি যগ্ভপি ভাহ। রজরাজ ভ্রারুধঃ১্দর উদ্দেশে উত্মগীঞ্কত 
না হইল। ৃ 


( ২০ ) 
উপজ্গাবন মানন্দ উর পতিস্ত হুপ.ব্ন রাম। 
আবন জাবনজাত মিট জপবাৰন কে ন।ম ॥ 


শ্বীরামচন্ত্র সন্দজীবের গ্দয়ের আনন্দবিধানকারী ও ভিশি পতিভপাবন ;। 


বহার নাম গ্রহণ করিলে এ ভবে প্রনঃ পুনঃ গনন।গনন মিটর1 যায় সেই 
দামন দেবের (শ্রীহনির) নাম সকদা জপ কর। 


পি ০ জপ ১ ০ পা পিপিপি 


€ ৫১ পন্য] | [পেষ। 


ভলাঞ্রজ্না £ 


টি 





(পূর্ন গ্রকাশিতের গর) 
স্জ্বীতার। শক্তিবূপিণী এবং শক্তিস্বপূপ। বশিয়াই আমরা মাতারার সম্পূর্ণ 


অধীন শিশু । আমরা কিছুই করি ন1 এবং কিছু করিতেও পারি না। আমর! 
যখন আমাশিগকে মা তারার অধীন জীব বলিয়া অবগত হইয়াছি, তখন 'আষর] 
সম্পর্ণৰপে তাচার উপর নির্ভর করিয়াছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করিয়। 
থাকি যেহেতু যগ্বণার আতিশন্যই মুত, মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রনা প্রদ 
আর কি হইতে পারে? মৃত্যুকে ভগ্ন করিয়া মা! তারার চরণে আমরা আত্ম- 
সমর্পন করিয়াছি, এজন্ত ম৷। আমাদিগকে মৃত্ঠার হম্ত হইতে রক্ষা করিবেন। 
জন্মই বল আরমৃত্াই বল, সবই তাহার অধীন। ম্মামরা যখন তাহাকে 
চিনিয়াছি তপন কিছুতেই তিনি আমাদিগকে মৃড়ুবূপ যগ্থনীয় ফেলিবেন না। 
সংসারের গঞধারীণী মাত! সন্তানকে মৃত্ুর হস্ত হইতে রক্ষা কঠিতে কি না 
করিতে পারেন? হিনি মা "তারার অধীন জীব ব্লিয়াই মৃত্াহস্ত হইতে 
সম্ভনকে রক্ষ! করিতে পারেন না। যদি উহার ক্ষমত] থাকিত তাহ।হইলে 
অ।র শিশুসস্তান মাতৃক্রোড়ে মৃত্ার ভীষণ যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া ছটু ফট করিত 
না। মা আনন্াময়ী তারা স্বয়ং শক্কিস্বৰপা এবং শক্তিরূপিণী; তিনি 
অসীমশক্তি। তীহার পাদপদ্মে শরণ লইয়! মৃত্তার ভয় হংতে নিস্তার 
পাইতে একটু বিলম্ব হইতে পাবে যেহেড় মা ভরপাশ যতদিন ছেদন না 
করিবেন ততদিন ভয় থাকিবেই থাঁকিবে। আমরা যখন স্বাধীন ভব নহি 
তশন ভয়াপি অষ্টপাশ হাক মুদু হুপতা আমাদের সাধায়ান নহে । কোন 
সময়ে মনে অত্যন্ত শয়ের চষখার হইলে মা তারাকে বাকুলভার সহিত 
ডাকিলে তিনি যে নুর হইত :ণ করন ইহ! স্বতঃ সিদ্ধ! যাহারা অনন্ত 
মায়াবাদী তার্কিক এবং প্রকৃত মুলতন্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম ভাহারাই উপাঁ- 
সন।, আরাপন। নিষ্পযোৌরন বলিয়া থাকেন, কিন্ধ বিপদে পতিত হইলে কোন 
আম্মীষ স্বজন বন্ধুান্ধণ হইতে যে বিপদ ভইনে মময়ে সমর মুক্ি লাভ কর 









'ার্কিক এককন একদল দন্থা ক আফা রি / তখন শিক 
স্থানে তাহার যদি বন্ধু বান্ধবগণ "থাকেন তাহাহইলে তাহাকিগকে জাহান 
করিতে তিনি বিরত থাকিবেন না, ইহা অনায়াসেই বুঝ! কাইিতে পাছে) রহ 
বধু বান্ধবগগণের শরীর যে প্রতিবিস্ব এবং মান্নামূলক" এপ জনসহ ৰা ৯ 
সা হস্ত হইতে নিম্তারার্থ বন্ধু বান্ধেষগগকে ভাকিতে গ্রস্ত, গখঠ ৭ 
শদুময়াতাকে খ্াকুপযার হি ডাকিলে তিনি খে-বিপ্ণ হইতে উ 
করিয়া থাকেন, ইহা! অন্নজান ও অন্ঞানতাবশতঃই অস্বীকার ক, ই এ 
তাহার মায়াবাদ! জগত মাত্বিক হইলেও, আমরাও মাক্দিক জীব এছং মার: 
মাতার অধীন। ম্ায়িক জীবের মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কোর্জিঃ' 
পথ আছে কি? কেবল মায়া, মাযা, করিলেই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়াযারনা। মহাম।য়৷ অগজ্জননী মাতারার উপর নির্ভর করিলে এবং 
তত্বত তাঁহাকে জানিলে কাহার ভয়? মাতারার ইচ্ছায় গুরুদেবের আসী- 
ব্বাদে যখন আমর! মাতারাকে চিনিয়াছি তখন ফোঁন না কোন সময়ে আহ! ' 
। সৃসযুর ভয় হইতে মুক্ত হইব। “মৃত্যু” শব্দে আমর| বুঝি? স্কুল পাঞ্চতো তি 
দেহ হইতে শৃশ্ম পাঞ্চভৌতিক আতিবাছিক দেহে জীবের অহংকারপতদই 
মৃত্যু করেদশঃ 
শীবজেশ্বর বন, 


 অস্কান্ অভ্ভুভ গঞ্গ॥ 





( সত্যমূলক ঘটনাবলম্বনে লিখিত।) 
নব ছদিন হইতে আমি একটা কঠিন পীড়া আক্রান্ত হই! বিতয়্ বণ! $. 
ভোগের পর কমিকাতা মেডিকাল কলেনহাপাতালের তয় গাহথে 
বাধ্য হইয়া পড়ি; তখনও কিন্ত রোগটা সাংঘাতিক হইয়া উঠে নাঈ।,; 
, দিনাজপুরের অন্তঃপাতী কোঁন একটী গণ্গ্রাম--আমার জন্মস্থান) রোপাঙণক্ক 1 
* হাঁবাং মু বৎসর পূর্ব হইতে তাঁমি কোন একটা ছাত্রনিবাসে থাবিনা:$ 


৩৫৪ পস্থা। পৌফ। 


সংস্কৃত কালেঙ্গে অধ্যয়ন করিডেছিল।ষ ;. আমার দ্যেষ্টভ্রাতা। খ্যাতনামা কোন 
এক ইংরাঙ্গ কোম্পানীর নৌ বিভাগের. ডাক্তার, তিনি তাহার জীবনের 
জধিকাংশ ভাগই জলযাঁনে অতিবাহিত ককিয়! যাস? কিছু উপার্জন করিতেন 
তদ্দন্লাই আমাদিগের সংলার যাত্রা ও আমার পঠন ব্যয় কষ্টে নির্বাহ হইত। 
একদা আহারান্তে যেমন গাত্রেথান করিব অমনি মস্তক ঘূর্ণিত হইল, জগৎ 
অন্ধকার দেখিলাম, শ্বাসরোধ হইয়। আসিল, (মনে মনে “ধর ' বলিয়া) 
বনিয়। পড়িলাম। অবিলম্বে ডাক্তার আনা হইল, ষ্রেথসকোপ যোগে বক্ষ£ 
পৃঠ ও পার্খথদেশ পরীক্ষিত হইল, সতীশ বাবু দ্বারা রোগের আন্মুপুর্ব্বিক বৃত্তাস্ত 
বিবৃত হইল। ডাক্তার বাবু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন "রোগ শক্ত কিন্ত 
সাংঘাতিক নয়, এ রোগের বিষয় আমরা পড়েছিলুম মাত্র, কিন্ত চক্ষে 
এই গ্রাথম দেখলুম+” এবং একটু পরেই ত্রস্তভাবে গাত্রোখান পূর্বক 
“ শিশি লইয়! আসুন দেরী করিবেন ন1” বলিয়া নাঁমিয়া গেলেন। 
তদবধি তাহার দ্বান1 ও অন্তান্ত চিকিৎসকের ছারা এ ফাবৎ চিকিৎপদিত 
হইয়া আিতেছিল।ম, কিন্তু কোনরূপ সুফল দেখিতে না পাওয়ায় ডাক্তার 
বাবুই আমাকে হাসপাতালে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দেন এবং তাহার 
পরাদর্শ অন্ুসারেই হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করি। দেখিতে দেখিতে 
হ্পপাতীপবপী জীবগণের সহিত আমার জীবনেরও তিনটা দিন 
এইরাপে কাটিয়! গেল ) চতুর্ধ দিন, প্রাতে ভাক্ত।'র বিঃ আসিয়া রোগ পরীক্ষা 
পূর্বক বললেন “অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্তক” কিন্ত রোগটা তাহার নৃতন 
বিয়। বোধ হওয়ার তিনি খ্যাত নাম! ডাক্তার পিঃর পরামর্শ গ্রহণ করা 
আবশ্তক বোধ করিলেন; পরিশেষে অস্ত্র চিকিৎসাই কর্তব্য বপিয়া সিদ্ধান্ত 
হইল। “কল্য প্রাতে তোমার অন্ত্রচিকিৎস|! হইবে” বলিয়া আমাকে 
রাত্রে অনাহারে থাকিবার আদেশ দিয়! প্রস্থান কিলেন। শিগুকাল হইতে 
আমার অকুড়োসাহস থাকায় অস্ত্রচিকিৎসার ভয়ে অভিভূত ন! হইয়া! পরম 
দেবা পিতৃদেবের অলৌকিক সাহস ও লোকোত্বর সহিষ্ণুতার বিষয় আলোচন। 
পূর্বক অস্ত্রসিকিৎসার জন্য সর্বধতোভাবে গ্রস্তত হ্ইক। থাকিলাম। এদিকে 
প্রিয় বন্ধ সতীশ বাবু ছাত্র নিবাস হইতে যথাকালে আমার পথ্য সাষণ্রী লইয়! 
বালপা চালে উপনীত হইলেন এবং আমিও অনঠিবিলন্বে সতীশ বাবুর 
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হস্ত ধারণ পূর্বক অতি সন্তর্পণে খাটিয় হইতে অবতরণ করিলাষ, সতীশ বাবু, 
আমার চিত্ত বিনোদনার্থে নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিলেন, হত্যমুখ্ধ . 
প্রক্ষালন পূর্বক তাঁহার অহ্মতি ক্রমে আমিও আহারে প্রবৃত্ত হইলাহ। 
পাঠক পাঁঠিকাগণ, অপনাদিগকে আমার প্রিক্ন বন্ধু সতীশ বাবুর কিঞ্িন্ট 
পরিচয় না দিয়। থাকিতে পারিলাম ন1। সতীশ বাবু-আদর্শ মানব। দ্বার্থের 
পৃতিগন্ধে তাহার পবিত্র করুণা কলুবিত হইত না। সঙ্কীর্ণত।র অপবিজ্ঞ গন্তী 
মধ্যে তাহার উদারত। আবদ্ধ থাকিত না। সংশর কালিমা! তাহার বিশ্বা্ 
জ্যোতির সম্মুখীন হইতে সাহদী হইত ন।। ভাবিয়াছিলাম অস্ত্র চিকিৎসার 
পূর্ব্বে সতীশ বাবুকে এবং জনক জণনী:ক্ক এদংবাদ কিছুতেই জানিতে দি: 
না। যখাকালে আমার ভোব্রন শেষ হইল, হাতমুখ ধুইয়া সতীশ বাবুর বাহ 
অবলম্বন পূর্বক অতি সাবপানে খাটিয়ায় উঠিয়া বপিল/ম, সতীশ বাবু যাবতীয় 
আবশ্টক দ্রব্য যণাঙ্থানে স্থাপন করিলেন। আমার পৃষঠের উপর বাঁম হস্ত 
অর্পণ করিয়া সন্গেহে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়! বলিলেন * দেখিস্্‌ 
ভাই যেন পর মনে করে আশার কাছে ০কানবপ অভাঁৰ গোপন করিস্নে- 
আমি যে তোর বন্ধু আমি ৰেতোর আপনার - আমি গে তোর মা) বলিতে 
বঙ্গিতে সত্তীশ বাঁবুর ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইল, নরন প্রান্তে ছুটি বিন্দু অশ্রু 
দেখাদিল, পৃষ্টস্থ হস্তখানি শ্থান ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল তিনি নীরবে, অবনতসুখে 

আমার খধ্যাপার্খে বদিযা পড়িলেন | দেই আরন্তিম ওষ্াপরের মৃত্তল- 
কম্পন-তরদ্গ আয়ত লোচন প্রান্ত সমুদিত অশ্রু বিন্দু যুগল, নিমেষমাত্রে 
আমার পাষাণ হৃদন্স দ্রবীভূত করিয়া ফেলিল, দু সংকল্প বিচলিত হুইল, নয়ন 
জলে বক্ষঃস্থচা ভাপিয়া গেল, বাশ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়। ফেলিলাম, “ভাই ভুমি 
দেবতা - আমর অপরাধ মার্জন। কর, কণ্য গ্রাতে অন্ত্রচিকিৎসা হইবে, আসি 
ইচ্ছাপুর্বক এক] 2্োমার নিকট গোপন রাঁখিবার সংকল্প করিয়। ছিলাম--. 
তুমি আমার দেব্ত।; তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার মা- তুমি আমার পাষাখ 
হৃদয় ভার্গিয়াছ, এখন আপনার মনের মত করিয়। গড়িয়। লও, আমার সকল 
সাধ পুর্ন হন্উক--মাজ অবধি আমি তোমার হইলাম” সতীশ বাৰ্‌ 
এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিলেন হঠাৎ উঠিয়। ধাড়াইলেন এাং সামার ছা 
ছুখানি ধরিয়া বলিলেন « আমি তভোমার পিতা মাতাঁকে তার যোগে এই 
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. আংবাদ দিয়! এখানে ফিরিয়া আলিতেছি” [এখন আমর আর নিষেধ করিতে 
ইচ্ছা হইল না] আমি বলিলাম “যাও” | তিনি নামিয়া গেলেন, আমিও 
বালিশে মুখ দুকাইয়! স্ত্রীলোকের ম্যায় কাদিতে লাগিলাম। সতীশ বাবু তারে 
খবর দিয় অনতিবিলঙ্গে প্রত্যাগত হইলেন এবং হঠাৎ আমার মুখপানে 
তাকাইয়। বূলিগেন " অমুক তুমি কি কীদছিলে” ? “আমি ত ভাই 
'চ্চোমার চক্ষে কখনও জল দেখিনি _তুমি যে ভাই প্রকৃত বীর পুরুষ, তুমি 
যে ভাই দ্িভেক্্িয়। আমি যে তাই মনে মনে তোমার বীর ধর্মের পূজ| করি 
কে তাহাকে বিচলিত করিল ভাই ? হরি! হরি! যাক ও সব কথ! 
ভুলিয়া যাও, এখন আমার একটা অনুরোধ রাখিবে কি?” আমি বলিলাম 
* নিশ্চয়”? তখন তিনি পকেট হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়! এফুল্ল 
বদনে আমার হাতে দিয়া বলিলেন " আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম তুমি এই 
বই খানি তোমার ঢ171105017/ আপেক্ষা কম আদরের সামগ্রী মনে করিও 
না ভাল করিয়া পন্ডিও +/ বলিয়া প্রস্থান করিলেন; তাহার প্রন্থানে জানি 
বড়ই অধির হইয়! পড়িলাম এবং ক্ষণকাল পরেই তাহার প্রদত্ত জীমদ্তগব্গগী ত। 
খান আগরছের নহিত পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল অস্ত্র প্রয়োগ 
জন্য যাবতীয় আবস্তক দ্রব্য যথাস্থানে রক্ষিত হইল। ডাক্তার সাহেব আম!কে 
 প্লাত্রে উপবাস দিতে বলিয়া ছিলেন কারণ অনাহারে থাকিলে ক্লোগাফরমের 
ক্রিয়। উত্তমরূপে গ্রকাশ পায়। একেবারে অনাহারে থাকিলে পাছে অধিকতর 
ছূর্বপ হইয়া পড়ি এই আশঙ্কায় একটু ছুপ্ধ ও এংটী বেদানা খাইলাম; এবং 
গীত। খানি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি সুনিদ্রায় কাটিয়৷ গেল, 
সুর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে নিদ্রাভঙ্গ হইল, ব্ষিম শীত, উত্তর দ্রিক হইতে 
হু ছশন্দে বায়ু বহিতেছে, ঘোর কুজ্মাটক। জালে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন, প্রভাত 
রবির স্থকোমল রশ্মি নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিতে পারিতেছে না, প্রকৃতির 
এইবপ বিকৃতি, দেখিয়া মনটাও যেন একটু বিকৃত হইয়া পড়িল; ক্রমে ক্রমে 
কুজঝটিক। তির়োহিত হইয়। গেল, প্রভাত রবির মরী চ মালায় অভিশিক্ত হুইয়! 
জগত হাসিয়া! উঠিল, কুজবটিকার সহিত চিত্তের” বিষঞতাও- ধীরে ধীরে 
সরিয়া গেল। 


এখন বেল। প্রায় ৭॥ টা, ডাক্তার বিঃ ও পি: উভয়েই আমার গৃহে প্রবেশ 
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১৩৬৭] ও ১ একটি অস্ভুতি গল্প। দি তর 
করিলেন এবং আমার সঠিত ছুই চারিটী কথা চিনি | 
অমার দেহ ও আভান্তিক যন্রাদি পরিক্ষা করিলে তাহাদের ভাৰ গতিক 
দেখিয়! বোধ হইল পরীক্ষা! সন্তোষ জনক হইয়াছে। 
ডাক্তার বিঃ অর্থ ঘণ্টা! মধ্যে আমাকে নীচে অস্ত্র চিকিৎসার ঘরে লই 
যাইবার হুকুম দিয়! ভাক্ত'র পিঃ র সহিত বাহির হইয়া গেলেন! হঠাং 
আমার চিন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল; অনিশ্চিত অজ্ঞত পরলোক গাপ্ড 
অ:পক্ষ! পরিচিত জগ”্ত থ।কিয়! যন্ত্রনা! ভোগ করাই ন্ভাল বলিয়া মনে" হইতে 
লাগিপ অচম্মাৎ সতিশ বাবুর স্থৃতি মনে।মব্যে উদিত হওয়ায় সাহদে বুক - 
বাধিয়! বল পূর্বক খৈর্ধ্যাবলম্বন করিপাম। অর্দ ঘটিক| মধ্যে আমাকে নিচের 
ঘরে লইয়৷ যাওয়া হইল; অবিলম্বে একটী সহকারী ডাক্তার আসিয়া ঘড়ি 
ধরি আম।র নাড়ী পরীক্ষ1 করিপ্ন! দেখিলেন যে মিনিটে উহা! শতাধিক বার 
স্পন্দিত হইতেছে) “কিশ্কা কি আমি তোমার চঞ্চদতা নিবারণের ওষধ 
দিতেছি” বলিগ্া ডাক্তার বাবু হাইপোডািক সিরিঞ্জ দিয়া আদার বাহুতে 
অহিফেনবীর্ধ্য প্রয়োগ করিলেন, মূহুর্ত মধ্যে শরীর অবসন্ন হইয়া! পড়িপ, 
চিন্তগাঞ্চল্য মন্দীভূত হইয়া! আপিল, অস্ত্র প্রয়োগের কথ। বিশ্বৃত হইলাম, যেন 
কোন সুক্ম জগৎ আিমুখে গমন করিতেছি বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল। 
হঠাৎ অনুরবন্তী পদ শব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল, চাহিতে যাই, চাহিতে পারি 
না, একবার, ছুইব।র, তিনবার, চেষ্টার পর যাই চাহিলাম, অমনি অলস-বিহ্বল 
অর্ধোন্স,ক্ত নেত্রে তিনটি সাহেন মুষ্তি প্রতিফলিত হইয়া পড়িল; তন্মধ্যে 
একটি অতি নিকটে, অপর ছুইটা অনতিদুরে দণ্ডাযমান। নিকটস্থ ডাক্তার 
সাহেবের, সবল শিরাময় রক্ত বর্ণ হস্তদ্বয় কফোণির উর্ধদেশ ব্যাপিয়। উন্মুক্ত 
রহিরাছে, ব্রা কলঙ্কিত, তাম্রবর্ণ মুধ মণ্ডল হইতে মার্জারাক্ষি বিনিঃহ্যত 
তীক্ষ দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইতেছে । সংহার লোলুপ মশানচারী জহ্লাদ আমার 
বিনাশ বানায় যেন উদগ্রীব হইয়া রহিয়্াছে--মক্ষিয়ার অস্তুত্ত শক্তি প্রভাবে 
এই প্রকার নানাবিধ আশ্চর্ধ্য ঘটনা ঘটতে লাগিল) এমন সয় আবার অদূরে 
পন শব্দ শুনিতে পাইলাম চাহিদা দেখি ছুইটী দাই ও ছুইটী সহকারী ডাক্তার 
আমার ঘরে প্রদেশ করিলেন এবং তীহার। একত্র হইব (বোধ করি আমার 
অন্্চিকিত্স। সম্বন্ধে) কখোপকখন করিতে লাগিলেন। এধন আমার বেশ 


৩৫৮ পস্থ| [ পৌষ । 


জ্ঞান হইয়াছে, বন্ণ(রও অনেকট| উপশম হইয়াছে । সহকারী ডাক্তার 
দ্ইটী আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন " আ্থন আপনাকে টেবিলের উপর 
শয়ন করাই ' তাহাদের সাহায্যে অতি সহজেই টেবিলের উপর শায়িত 
হইলাম । ডাক্তার বাবু আমার নাড়ী ধরিয়।, ঘন ঘন শ্বাস গ্রশ্বান করিতে 
বলিয়া, ক্লোরাফরম প্ররোগ করিতে লাগিলেন। শাসিকার উপর সজোরে 
আবাত করিলে লোকে যেবপ স্তন্তিত হইহ! পড়ে, কিয়ৎক্ষব শ্বাস গ্রশ্বাসের পর, 
আমিও প্রায় সেইরূপ অবস্থপন্ন হইয়া পড়িল।ম ক্রমে আমার চিত্ত পরিস্কার 
হইতে লাগিল,ক্লোরাকর্মাদিত্র ছুর্গন্ধ অসহা বোধ হইতে লাগিল এবং উহ! আমার 
সর্দধ শরীরে ও মস্তিক্ষে প্রবিষ্ট হইয়। বড়ই ছর্ধল করিয়। ফেলিল ; চিন্তাশক্তি 
দেন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া মস্তিক্ষ মধ্যে সর্পপ গ্রমাণ অতিক্ষুদ্রায়তন স্থানে 
আব্ন্ধ হইয়৷ পড়িল তখন বোন হইতে লাগিল কে যেন কথা কহিতেছে, 
বুঝিবার ঢেষ্ট। করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না, পরক্ষণেই একটু জ্ঞান হইল, 
বুঝিলাম 'আমিই কথ কহিত্েছিললাম ভাক্তার বাবু আমাকে ঘুমাইতে বশিয় 
পুনরায় ক্লেরাফরম প্রয্ধোগ করিলেন এবং আমিও একেবারে অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলাম। 

আমার অজ্ঞ/নবন্থ(র পর হইতে পুনবাজ জ্ঞানোদয়ের পূর্বব পর্যন্ত যে কত- 
খানি সময় অতিবাহিত হইয়াছিপ তাহা নিশ্চয় কর। সহজ নহে । আবার 
ক্রমশঃ চৈতন্যোদয় হইতে লাগিল, যেন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ঘোর ভাঙ্ষে নাই 
বলিম। বোধ হইতে লাগিল, পরে ঘে।র টুকুও কাটিয়া গেল; শরীর, খুব হান্ক! 
বোধ হুইল, চক্ষু কর্ণ, বাহাবিষয় গ্রহণে অলনর্থ হইল, স্থতর।ং মন ও অন্থন্মখীন্‌ 
হইয়। পড়িল; এই অনস্থায় কিয়তকাল অতিবাহিত হইলে পর, পুনবায় আশ্চ* 
রূপ বাহাম্কস্তি হইল এবং একটি অচিন্তিতপূর্্, অঙ্ছুত, বিশ্বয়ক্গর ব্যাপার 
প্রত্যক্ষ করিলাম । অস্ত্র চিকিৎসার্শ মেগৃচে আমি আনীত হইয়ছি সেই 
গৃহ, সেই সকল ডাক্তার ও গহকারী ভাকভ্ঞারগণ, সেই সকল শন্ম শান, এক 
কথায় বেখানে যাহা ছিল ঠিক তাহাই বহিয়াছে, কেবলমাত্র যে টেবিলে আমি 
শুইয়াছিলাম এখন তগায় আমার পরিবর্তে আমার অপরিচিত অন্য 
একটি লোক শায়িত রহিয়াছে, বেন ভয় ও যন্ধপায় বেচ'রার মুখ খানি শু ও 
পাওুবর্ণ হইয়। পড়িয়াছে ; তাহার ঈদৃশ শোচনীয় অনস্থ। দেখিয়। আমার কক্ু- 
পার উদয় হইল, উর্ধদেশ হইতে অবিচলিত নেত্রে তাহণর দিকে চাহিয়া রহি- 
লাম, বোধ হুইল যেন পুর্বে তাহাকে কোথাও দেখিয়ছি ; হঠাৎ ভয়ের সঞ্চার 
হইল, মনের অবস্থান্তত্র ঘটিল, পরক্ষণেই দেখি ঘে অ।মিই টেবিলের উপন্ন 
শুইয়। রহিয়াছি, এতক্ষণ য।হ।কে অন্ত ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিতেছিলাম তাহা 
জম। ডাক্তার সাহেব বাম হস্তেরদ্বারা আমারবাস পার্শ অবলম্বন করিয়! 
ঙ্গিণ হস্তে ফর্সেপ (চিমটা) গ্রহণ পূর্বক দগুারমান বহিয়।ছেন তাহার সহ. 
ক্বারী ভাজারবাবু ক্লোরীফরম ফেপিয়া দিয়। বিষ্নমুখে পার্ন্থি ডাক্তারকে কি 
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বলিতেছেন ? তুল! ওজন মাত্র হস্তে ছুই জন দাই বিশ্ময় বিচ্ষারিত নেত্রে চিত্র 
পুভলির মহ ধ্াড়।ইর়া রহিয়াছে, ডাক্ত।র ডি; “ বলিকেছেন হৃৎপিণ্ডের কার্যা 
বন্ধ হইয়াছে বড়ই ছঃখের বিষর এরপ অবস্থা কিন্তু হাজারের মগ্যে একট111, 
দেহটা পূর্বের মত স্থির ভাবে পড়িয়! রহিাছে, দক্ষিণ পার্খে একটা গভীর 
ক্ষ ত বিশ্ফারিত হইর! রহিয়াছে, শোনি তপাত নিবারণ জন্ত,. কর্তিত ধমনী সুখ, 
তখনও পর্থান্ত ফপেপ দ্বানাবিধৃত রহিরাছে) ক্ষ তস্থান হইতে শিক্ষাশিত কয়েক এ 
খণ্ড ক্ষুদ্রাস্থি পার্ধস্থ টেবপে উপর পতিত রহিয়াছে, নিছান।র চাদর স্থানে 
স্থানে রক্ত বিন্দুত রঞ্জিত হুইয় ছে; এইবশ দেখিত্তেহি মাত্র, মনে মনেকোনণ 
বূপ সংকল্প, কোনরূপ বিচার বা ইচ্ছাপুর্বক কোন বিষন্ন চিন্তা করিতে পারি- 
তেছি না--এইবশ অবস্থ। ঘটিল; পরক্ষণেই একেরারে অন্রান হইয়া পড়ি-. 
লাম; কিয়ংক্ষণ পরেই, চেতনার সঞ্চার হইল, (এই জ্ঞান ও অগ্ঞানবস্থার 
ব্যবধান কালে ঘে কিনপ বা।'পার সংঘটিত হইল তাহ! জানিবার কোন উপায় 
নাই ) পরক্ষণেই বাস্তবিক ঘটনাটা স্থৃতি পপে উদিত হইল, বুঝিলম--ক্লোরা 
ফরম অবস্থায় আর মৃত্রা হইয়াছে; সন্মখে যে দেহটী পড়িয়া রহিয়ছে উহা 
আশার মৃত দেহযাহাকে এ যাবৎ আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা 
আমি নহে -আমার জাপিত আ-স্কায়-আমি যে দেহ ছাড়া অন্ত কোন 
পদার্থ এরূপ ধার]। বাবিশ্বান অমার ছিল না, এখন এইরূপ আশাভীত 
অনস্তাধিত জ্ঞান লাভে আমি বিল্মেত ও স্তাস্তত হইয়] পড়িলাম। 


সত 





ক্রমশঃ । 
শবীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় । 
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€্্চিহের অবসান হইলেও তৃষ্ণীর অবসান হয় না। মন অপবিত্র থাকিলে 
কোন ক্রমেই তৃষ্তার হস্ত হইচ্গে নিস্তার পাইবার উপায় নাট । ধাহার 
কোনও হ্ষিয়ের তৃষ্ণা বা আকাঙ্খা! নাই তিনিই শাস্তিলাভে সমর্থ । 

যিনি ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ তিনি ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষ। শেষ্ঠ। এই 


রূপ অধীর অপেক্ষা ধীর, নির্দয় অপেক্ষ। দয়ালু এবং অন্তান অপেক্ষা জানী 
শ্রে। 


অপরের নিকট মন্দ ব্যব্হার পাইয়। তাহার প্রতি মন্দ ব্যবহার করা৷ উচিত 
নছে। কেহ স্তোমীকে বৃথ। উত্তক্ত করিলে ধৈর্যযাবলম্বন করিয়া থাকাই 
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কর্তব্া। ক্রোধদমন করিতে পািলে প্রশা মঞ্চ হয়, পক্ষান্তরে ক্রোধের 
বশীভূত হইলে সঞ্চিত পুন্যেবও ক্ষয় হয়। শারীরিক ক্লেশ, কঢ়বাকা এমন কি 
অহিতঙগ্গনক চিষ্কার দ্বারাও শক্র দমন করিতে চেষ্টা করিও ন।। যাহাতে 
কাহারও মনকই হয্ম এরূপ বূটঢকগ| কখনই মুম হইতে বাহির করিও ন1। 
যিনি নিষ্ুর, কঠিন এবং কণ্টকেত্র ন্যায় ক্লেখদায়ক্ক পক্তুণ বাক্য উচ্চারণ করেন 
॥ তিনি বড়ই হুূর্ভাগ! । 

ছুষ্ট লোকের কুবাক্য শুনিয়। ধৈর্ধযাবলম্বন করাই উচিত। 

কুবাকা তীক্ষ শরের স্তায় মনুষু অন্তঃতলে (প্রবেশ করিয়। দিবারাত্র 
ক্লেশ দান করে। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনই শত্রুর প্রতি কুবাক্য প্রয়াগ করেন না। 

ভ্িজগতে, ক্ষমা, দয়।, দাক্ষিণ্য এবং সুকথার ন্যায় আর ভগবানের পুজার 
উপক্করণ লাই। অতএন সর্ধদ। স্থকখা কহিবে কখনও কুবাক্য মুখে আনিও 
ন]| শ্রদ্ধাম্পনকে শ্রদ্ধ। দিতে বিরত থাকিও ন1। সর্বদাই দান কর, ভিক্ষা 
করিও না। 

জ্ঞানীগণ বলেন স্বর্গের শিলিখিত সাতটা প্রবেশ পথ। ধ্যান, দয়া, ধৈর্য 
আন্মদমন, সরলতা সাধূতা এবং সর্ধজীবে অহিংস । জ্ঞানীগণ আরও বলেন 
যে বৃথা গর্ব বা অহস্কারের দ্বার এই সমস্তই বিন হুইয়া। যায় 

হোস, মৌনরত, অধায়ন এবং যজ্ঞের দ্বার সমস্ত ভয়ের বিনাশ হয়। কিন্তু 
অহঙ্কারের সহিত এই সকল কার্ধ্য করিলে উহাঁরাই ভয়েব কারণ হুইয়। উঠে। 

ই লাভ হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া কিম্বা অনিষ্ট হইলে শোক প্রকাশ 
কর! চিক নতে। 

আমি এরূপ দান করিয়াছি, এরূপ যজ্ঞ করিয়াছি, এরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি 
ইত্যাদি রূপ গর্ব প্রকাশ করিলে সমূহ ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়| সকলেরই 
এইরূপ গর্ব পরিহার কর! কর্তব্য । 

যে সকল সংঘমী মহাপুরুষ দেই ধ্যানগম্য সচ্চিদালময়কে একমাত্র আশ্রয় 
স্থান বলিগ্া জানেন তাহায়াই ধন্ক | পরাৎপর পুরুষের সন্গিধ্য লাভ করিয়! 
তাহারা ইহকাল ও পরকালে পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। 


শ্ীউপেন্ত্রনাথ নাগ। 
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স্ততিকুস্ুমাঞ্জলিঃ। 


প্রতিহত 


প্রীতঃম্মরণা৪কং । 
(৯) 
পাত; শিরসি শুক্লাজজে ছিনেত্রং ছ্বিভুজং গুরুং । 
প্রসন্নবদনং শান্তং ম্মরেত্তনামপুর্ববকম্‌ ॥ 
শিরে শুভ্র সহস্রার সরোজ আসন 
তদুপরি শান্তমূর্তি প্রসন্ন বদন, 


ছিনেত্র দ্িভুজ ধ্যান কর গুরুদেবে 
প্রভাতে তাহার নাম ম্মরণ করিবে ॥ ১ ॥ 


৩৬২ 


পস্থা | মাঘ । 
(২) 
রক্ষা মুরারি স্তিপুরান্তকারী 
ভান্ুঃ শশী ভূমিন্থতো বুধশ্চ 


শুরুণ্চ শুক্রঃ শনিরাছকেতু 
কুর্বন্ত সর্ষে মম নুপ্রভাতম্‌ ॥ 


ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি রবি শশধর 
ভূমিক্থীত বুধ গুরু শুক্র শনৈশ্চর, 
রাহ কেতু আর্দি যত গ্রহদেব আর 
সবে মিলে স্প্রভাত করুন আমার ॥ ২॥ 
| (৩) 
প্রভাতে যঃ স্মরেন্লিত্যং ছর্গাছর্গাক্ষরদ্বয়ং। 
আপদস্তস্ত নশ্যন্তি তমঃ সুর্যোদয়ে যথা ॥ 


প্রত্যহ প্রভাতে উঠে যে করে ম্মরণ 

ছুর্গী। ছুর্গী ছু" অক্ষর ছর্গতিনাশন, 

আপদ্‌ বিপদ ছঃখ দুরে ষায় তার, 

অরুণ উদয়ে যথ! যায় অন্ধকার ॥ ৩ ॥ 
(৪) 


অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী স্তথা। 
পঞ্চকন্ত। ম্মরেন্লিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥ 


'হল্য। ছেোঁপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী, 
অতি ভাগ্যবতী ভবে এই পাঁচ নারী। 
ইস্থাদের নাম মহাপাতক নাশন, 
প্রভাভে উঠিস্লা নিত্য করিবে স্মরণ ॥ ৪ ॥ 


(৫) 
পুপ্যশ্লোকো। নলোরাজা পুণ্যঙ্লোকো যুধিষিরঃ | 
পুণ্যক্নোকা চ বৈদেহী পুপ্যক্লোকো। জনার্দনঃ ॥ 
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নিরমল পুণ্যকীর্তি নল নরপতি, 
পবিত্রচরিত্র যুধিষ্ঠির ধন্মমতি, 
জনক ছুহিতা সীতা আর জনার্দন 
প্রভাতে এদের নাম করিবে স্মরণ ॥ ৫ ॥ 

€৬্) 

লোকেশ চৈতন্তময়াধিদেবঃ 
শ্রীকান্ত বিষে ভরবদাজ্ঞয়ৈব। 
প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং 
সংসার যাত্রামন্বর্থায়ষো ॥ 


হেনাথ! চৈতন্তমন্্ প্রভু প্রাণেশ্বর, 
লক্ষ্মীকাস্ত জনার্দন জগতঈশ্বর | 

তোমারি আদেশ শিরে করিয়। ধারণ 
প্রাতঃকালে উঠি তব প্রীতির কারণ, 
প্রবেশ করিনু আমি সংসার যাত্রায় 
ভক্তি তরে মনে মনে স্মরিয়া তোমায় ॥ ৬॥ 


(৭) 
জানামি ধর্্মং ন চ মে প্রবিভ্তি- 
ভ্বানাম্যধর্মং ন চ মে নিবুত্তিঃ। 


ত্বয়। হাধীকেশ! হৃদিশ্থিতেন 
যথা নিষুক্তোহম্মি তথা করোমি ॥ 


ধর্ম জানি আমি কিন্ত নাহি তাহে মতি 
অধন্মও জানি তাতে ন৷ হয় বিরতি, 
হ্বধীকেশ তুমি হৃদে থেকে অস্তর্ধামী 
যেরূপ করাও করি সেইরূপ আমি। 
(৮) 
কায়েন বাঁচা মলসেন্দ্রিষৈশ্চ 
বুদ্াত্মন! বাহুস্থতিপ্রমাদাৎ। 
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করোমি যদ্যৎ সফলং পররশ্ৈ 
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥ 


দেহ আত্মা মনে? বুদ্ধি ইন্দ্রিয় বচনে 
স্বভাব সংস্কার বশে অথবা অভ্ঞানে, 
সকল করম আমি যা করি যখন 
পরব্রঙ্গ নারায়ণে করি সমর্পণ ॥ ৮॥ 
ইতি প্রাতঃস্মরণাষ্টকং সমাপ্তম্। 


জবীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধায় । 


মানবের সম্তরূপ। 
পুর্ন প্রকাশিতের পর । 


স্পা পটে সস 


পঞ্চম রূপ | 
মনগপ-বপ। 


অআনঙ্রুখী মন (15007 [27109 ) ও বহিমু্ধী মনে (কাম মনসে ১ 
প্রভেদ। ইহারা এক নহে, পরস্পর বিভিন্ন । পুর্কেই বল! হইয়াছে, অন্ত- 
মুখী মন (1০৬9৮ [09 ১ অহঙ্কারের (1110279৮225 এর ১) একটা 
রশ্মিকণা বা অংশকণা বা অংশবিশেষ । ইহ শুদ্ধ, নিত্য বলিরা স্থুলদেহে 
স্থল পরমাণু সহযোগে কাধ্য করিতে অসমর্থ, কাজেই অহংকার (10101)9ঘ 
2097159 ) তাহার অংশ বিশেষকে অধোদিগে এগেরণ করেন; উক্ত অংশ 
ভূবলেণকে (256৮1 ৮০114 ) উপস্থিত হইয়! স্থুলদেহে কাধ্যক্ষম হইবার 
আশয়ে সক্মভূতে (8961 10216 ) জড়িত ও আবৃত হয়; তৎপর মাতৃ- 
গভে ভ্রণের শরীরে প্রবেশ করিয়া কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তাহার 
বোঁধ শক্জি রূপে পরিণত হয়। অংশ দূপে অহঙ্কার (10051)6: 2180958 ) 
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হইতে বাহির হইয়া সুক্মভৃতে আবৃত হওয়ার পর এবং কামের সঙ্গে সংযুক্ত 
হওয়ার পূর্ব্ব পধ্যন্ত মনসের ত্র অংশ টুকের যে অবস্থা তাহাকেই অস্তমুখী 
মন (1,0৩1: 10009) কহে । কামের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে পর তবে 
তাহাকে কাম-মনস কহে । এই কাম মনসই আমাদের মস্তিক্ষে এবং ন্ায়ু 
মগ্ডলে ক্রিয়া করাতে আমাদের অনুভূতি ও চিন্তাঁশক্তির উদ্রেক হয় এবং 
শরীরের কোন শ্বানে আঘাত পাইলে তন্থার। দ্রঃখান্থভব এবং কোমল বস্তর 
স্পর্শে আমাদের সুখান্ুভব হইয়া থাকে । 

সাধারণতঃ এক জীবনে জীবনাস্তরের কণা স্মরণ থাকে না; প্রত্যেক 
জীবনের ঘটনাবলী মনদে সঞ্চিত হইয়া! থাকে । মাঙ্গষ মনসতন্বে উন্নীত 
হইতে পারিলেই পুর্ন্ব পুর্ব জীবনের কথা ৪ ঘটনাবলী স্থৃতিপথারূঢ় হয়। 
সাস্বিক আহার দ্বার! দেহ, এবং সুচিন্তা ও সংকাধ্য দ্বারা মন পবিত্র ও 
নির্মল হইলেই ক্রমশঃ অধ্যান্জ্ঞানের বিকাশ হইয়! শেষে প্রজ্ঞা খুলিয়া গেলেই 
মনন্তব্ে উপনীত হওয়া গেল বলা যায় । অন্থমুখী মন (10৮76) 1101)25 ) 
এবং অহংকার (ন110)0৮ 12128 ) শ্রই উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ একটা সঙ্গ 
জ্যোতিঃ-তন্ত রহিয়াছে; উক্ত তন্ত অবলম্বনে যে জীব প্রত্যাহার, ধারণ! 
ও ধ্যান দ্বারা তন্ময়ভাবাপন্ন হইয়া উক্ত সেতুমার্গে গমনাগমন করিতে শিখেন, 
তিনিই পপর পুর্ব জীবনের বিবরণ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। রক্তমাংসময়, 
এই দেহকারাগারে আবদ্ধ হইয়া কেবল এই জ্যোতিশ্ময় সুক্ষস্থত্র অবলম্বনে 
অন্থমু্থী মন বা সংকল্প হইতে অহঙ্কারতত্বে পহুছিলেই গতজীবনের ঘটনাবলী 
স্মরণ পথে পতিত হইয়া! থাকে । 

অন্তপুণী মন দেহে কাঁধ্য করিতে আসিয়া বাসনায় উত্তেজিত হইয়া স্থুল 
পার্থিব পনার্ধের সঙ্গে এরূপ বিজড়িত হইয়া যাঁয় যে, ইহা! তাহার প্রকৃত 
স্ব্নূপ ভুলিয়! গিরা মোহাভিসৃত হয়। তখন ইহা! অসত্যকে সত্য, বিনশ্বর ও 
ক্ষণভঙ্গরকে অবিনশ্বর ও স্থায়ী ভাবিয়া আম্মহারা! হয়) ইহাঁকেই বলে 
মহামায়ার মায় । বাসনাজাত কামকে পরাজিত করিয়া এই মোহিনী 
মানার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মেঘমুক্ত শরচ্চন্দ্রের স্ায় শ্বীয় নির্মল স্বরূপ 
লাঁভ করিয়া অহঙ্কারের সঙ্গে মিলত হওয়াই অস্তমুখী মনের একমাত্র 
উদ্দেশ্ত, এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করাই তাহ1র একমাত্র কাধ্য। | 

জীব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াই জীবন সংগ্রাঙ্গে প্রবৃত্ত হয়; এক দিগে 
কামের জালায় অস্থির, বাষনার মোহজালে জড়িত, অপরদিগে পবিত্র 
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দ্বর্গরাঞ্যের আকর্ষণ, শ্বর্গরাজ্যাতি মুখে উদ্ধাদিগে প্রয়াণ করিতে প্রয়াসী ; কিন্তু 
বিষষ অন্তরায় বাসনা, উন্তয়ে ঘোরতর সংগ্রাম । বনবাসকালে শ্রীরামমহিষী 
সীতাদেবীকে লঙ্কাধিপ রাবণ হরণ করিয়া লইয়া চলিলে তাহাকে উদ্ধার করার 
মানসে কেবল পক্ষরূপ অস্ত্রের সাহায্যমাত্র অবলম্বনে পক্ষিরাজ জটাযু যেরূপ 
অসমসাহসের ও 'অসীম বিক্রমের সহিত প্রবল পরাক্রাস্ত দশানন সহ সন্দুখ সমরে 
প্রবৃত্ত হইয়া তুমুল সংগ্রামের পর পরাস্ত হইয়া ছিন্নপক্ষ, ভিন্নচঞু, রুধিরসিক্ত 
কলেবরে ভূপতিত হওতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ জীববিহঙ্গ 
নিজকে উদ্ধার করিয়া উদ্ধাতিমুখে স্বীয় উৎপত্তি স্থানে গমনের প্রয়াস পাইলে 
পথে কামরূপ দশানন আসিয়া প্রতিবন্ধক জন্মায় এবং উভয়ের মধ্যে তুমুল 
সংগ্রামের পর শেষে এই ছুরাসদ শক্রর হস্তে জীব পরাভূত হইয়া! ধরাশায়ী 
হয়। এইরূপে, জীব যতবার উদ্ধগামী হইতে চেষ্টা করে, ততবারই তাহাকে 
মায়াবী রাক্ষসম্বক্ূপ বাসনার সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ইহারই ফলে 
জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু লাভ করি! অশেষ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে থাকে । 
এক জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে সাধারণতঃ পোনর শত বৎসর 
অতিবাহিত হয়। | 


কাম মানসিক ছেেহ (45৮) ০০৫) ও মায়াবী-রপ €(4585009৭ 


515105510 0907 ০৫ 0১৬ £১36065) সম্বন্ধে ছুই একটী কথা এখানে বল! 
বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 


কাম মানসিক দেহ হশ্ম কামজগতের হুশ উপাদানে (36721 2026601 
দ্বারা) গঠিত। জীবিতাবস্থায় সাধকের স্বেচ্ছায় এই কাম মানসিকদেহ 
স্থল শরীর হইতে পৃথক্‌ করিম! বাহির করিতে পারেন। ইহার চিন্তা ও 
বোধ শক্তি আছে। ইহা! অনেক দূরে গমনাগমন করিয়া যে সকল সংস্কার 
সংগ্রহ করে, তাহ। সাধকের মস্তিষ্কে আরোপ করিয়া পরে স্বৃতিপথাক্ঢ় 
করিতে পারে। স্বপ্র বা তক্ত্রাবস্থার সময় সময় কাহারও কাহারও 
কাম মানসিক দেহ বাহির হুইয়া! দূর দেশ পধ্যন্ত ভ্রমণ করিয়া! থাকে, কিন্ত 
স্বপ্ন ভাঙ্গিলে ব1 তক্্া অপনোদিত হুইলে ত্নভ্যন্ত গতিকে তাহার! সংস্কার 
সমূহ ম্মরণ করিতে অসমর্থ হয়| 


দূরদেশে ব! যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আত্মীয় যদি অকল্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় 
এবং এই সময়ে যদি মৃত ব্যক্তির আমক্তি ঝ প্রপন্ন বিশেষ বলবতী থাক এবং 
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তবে মুমূর্ ব্যক্তি কামমানলিক দেহে সেই আত্মীয়কে দেখা দিয় থাকেন। 
কোন গুস্ব বিরয় বলিবার জন্য যদি সেই সমর তাহার মনে উৎকঠ1 থাকে, 
বাহোক্্রিয় ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিরতি হইলেই কামমানসিকরূপ স্থূল দেহ হইতে 
এইরূপে বাহিয় হইয়। দূর দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়। 

মায়াবি-বূপ উচ্চ সাধক ভিন্ন কেহ গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা! উত্ধ্ক 
লোকের অতি স্বচ্ছ ও শুল্ক উপাদানে সাধকের নিজ নিজ ইচ্ছ1 ও প্রয়োজনা- 
নুলারে গঠন ক্রমে গ্রহণ করিয়া! থাকেন। উক্ত রূপ তাহাদের শ্্রীয় স্বীয় 
দেহেরই ষে প্রতিরূপ হইবে, এমন কিছু নহে । তাহার যখন যে রূপে কোন 
উদ্দেশ্ঠ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই সেইরূপ ধারণ করিয়া অপরের 
নয়নগোচর হইতে পারেন । এই মায়াবী-রূপে সাধক অনায়াসে যথা তথ! পরি- 
ভ্রমণ করিয়! যখন তখন দৃশ ও অদৃশ্ঠ হইতে পারেন | * সমগ্র প্রশ্বর্য্যশা মহা- 
পুরুষও অন্যান্য উত্তমাধিকারী সাধক ব্যতীত এবং অপর সাধকের পক্ষে সদ্‌গুরূ- 
পদেশ ব্যতীত এইরূপ মায়াবী-দেহ ধারণ করিতে অন্ত কেহ সক্ষম নহেন। 

ক্রম পরিণতিতে মানবজাতি বর্তমান যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, 
তাহাতে স্থলজগতে মনস্‌ কদাচিৎ প্রকাশমান হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে 
বিছ্যচ্ছটার ন্যায় কেহ কেহ দৈবাৎ তাহার ক্ষীণালোক সন্দর্শন করিয়া! থাকেন । 
অন্তরূ্খী মন মনসের অংশবিশেষ হইলেও স্থুলদেহের সংযোগে ইহ! নিতাস্ত 
সস্থচিত ও সংবদ্ধ হইয়া যায়, কিন্ত ইহার বিদ্যমানতার কোন ব্যতিক্রম 
হয় না। 

স্বাধীনেচ্ছা প্রকৃত পক্ষে মনসেই বিরাজিত। দেহধারী জীবের অন্তমু্ধী 
মনেই ইহা! অবস্থিত; এই অস্তমু্খী মন মনসের অংশ) আবার মনস্তত্ব 
বিশ্বব্হ্াণ্ডের মনস. অর্থাৎ মহত্তত্বের অংশমাত্র । বাসনার হস্ত হইতে মুক্তি- 
লাভ করিয়া যেমন আমরা! মনসের সঙ্গে একীভূত হুই, অমনি কাম ক্রোধাদি 
ষড়রিপু আমাদের পদানত ও বশীতূত হইয়া যায় ; তখনই আমর! স্বাধীনভাবে 
কাধ্য করিতে সমর্থ হই। নতুবা আপামর সাধারণ মানবগণ কথিত যড়রিপুর দাস 
হইয়! নিতাস্ত ঘ্বণিত জঘন্য পণ্ড জীবন যাপন করিয়া থাকে । যে বাসনার দাস, 


ক 





* এ নন্বন্ধে ছেলেবেলার পাঠ্য “শিশুবোধক" নাষক পুস্তকের “দাতাকর্ণ” প্রবন্ধের বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মপবেশে ীকৃফের আগমন বিষয়টা উল্লেখ যোগা। এই মারাবী-রূপ ধারণের ভুরি ভুরি 
ছৃষ্টান্ত রামাম্সণ মহাভারভাদিতে জাছে। 











| "পু “স্বাধীনতা” বলিয়। চিৎকার রহ 
স্পস্ট অন্তঃনারবিহীন ও উপহালের ১৯০০ 
রা, সহ লাই। ঘিনি প্রকৃতির (দ্বভাবের ) নিয়ম জ্ঞাত, খারা, 
মিমের অনুযায়ী হইয়া! কার্য করেন, তিনি অচিরেই" বদনার,গাশ 
পু ভ সুক্ষিলাত করিয়া স্বাধীন হইতে পারেন। ধিনি বাসনামুক্ত, বিষিয়ে 
চালাক, তিনিই প্রক্কত স্বাধীন! ইহা ব্যতীত যথেচ্ছাচারীদিগকে কিরূপে 
রি রল! যাইতে পারে ? অধিকন্ত যথেচ্ছাচারিগণ প্রক্কৃতির নিয়ম লঙ্ঘন 
|র প্রতিফল শ্বরূপ পরিণামে অশেষ ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধা হয়। 
/ ধনসের মধ্যে অপর এক বিশেষ শক্তি নিহিত আছে, তাহাকে ক্রিয়া 
ক্রি কহে। যাহারা মনসের সঙ্গে একীভূত হইয়াছেন, তাহার! নিজ ক্রিয়া- 
পক্কি ব৷ ইচ্ছাশক্তির বলে মানসিক চিন্তা ও ভাবনাবিশেষকে অবয়ববিশিষ্ট 
করিয়! বাহ জগতে প্রকাশ করিতে পারেন । অর্থাৎ, কোনও এক বিষয়ের 
, চিন্তায় মনকে একাগ্রভাবে নিৰিষ্ট করিলে সেই চিন্তাটা স্কুল জগতে একটী 
নিরেট আক্কতিবিশিষ্ট হইয়া গ্রকাশিত হইবে। 
ঝঁ সত, তবিষ্যৎ ও বর্তমানের জ্ঞান৪ এই মনস্তবেই সমাহিত থাঁকে। 
মই জ্ঞানবলে গতজীবনের ও ভবিষ্যজীবনের বিষয় অবগত হওয়া ধায়। 
, খত নীশক্তি, প্রতিভা, প্রজ্ঞা (10 6210101 ) এবং বিবেকবাণী ( ০1০৪ 
টি ০? 0৩ ৫905016065 ) এই মনসে অবস্থিত। ইন্দ্িয়াসক্ত কামুক ব্যক্তিগণ 
যে “ৰিবেক্ষবাদী' “বিবেকবালী” বলিয়। উচ্চনাদ করিয়া থাকে, তাহ! কেখল 
“ক্র হত্তিদর্শনলের হ্যায় নিতাত্ত অলীক । কঠোর সাধন্দ ৪ আত্ম সংযম 
'ঘলে দেহ, মন, আত্মা পবিত্র ও বিশুদ্ধ হইলে পর যখন অনস্তত্বের সত্বা 
প্রতান্ষ করিয়া তাহার সঙ্গে একাম্মভাব জ্ঞান জন্মে, তখনই বিবেকবানীলাভের 
প্রত্যাশী স্বর যাইতে পারে । স্দচরাচর ঘে বিবেকবাধীর কথ! কর্ণগোচর হইয়া 
* থাকে, তাহ! ভ্রান্ত মনের অলীক কল্পন! মাত্র, বিশ্বীসের সম্পূর্ণ অযোগ্য । 
* যুক্কি, তর্ক, মীংষাল। ও বিচার দ্বার! প্রত্যক্ষ বস্ত দর্শনে অপ্রত্যক্ষ রস্তর সত্বা 
ছছুমান করা জ্ঞানা্ধি ও মনসের কাধ্য। মলের উৎকর্ষলাভ কনা চাই। 
। ঝাংসানঙ্জ কোলাহল হইতে একান্তে, দুরে গি্! শ্াস্তভাবে উপবেপন কদতঃ 
1, গার. আফরান তাহার, খাস, ও টান বুদ হনূকে গাুকিহ ও 


১৩০৭] ঈশ্বরোপাননা । ৩৬৯ 


নিশ্চল করিয়া বখন এই বাহজগতের যাবদীয় ইপ্রিয়গরাহা বস্ত হইতে 
মন সম্পূর্ণক্ূপে নিপিপ্ত ও ব্যক্ত হয়, তখন মনের এই অনির্ব্চনীয় পাত্ত- 
ভাবকে যোগিগণ সমাধি ও বৈষ্ণবগণ বিষ্ণ্র পরমপদ বলিয়া থাকেন। এই 
সদাধির অবস্থয় যোগী দেই মনন্রাজো উপনীত হইয়া নিতা বুন্দারনের 
যমুনাপুলিনস্থ ধীর সমীরে সেই নিকুঞ্গবিহারী ব শীধারী হরির মধু; মুরলীর 
স্থমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিব নিশুব্ধভ।বে ০ঞম'নন্দে বিভোর হইয়া 
থাকেন । এই সমাধি অবন্থ। ভাষা, চিন্তা ও ভ'নের 'নতাত, তাঁত নাকো 
ও ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না, ধিনি তদবস্থ হইয়াছেন |তনিই তাহার 
মারুম্য অবগত আঙ্ন। ঘুগল- সেবক । 





ঈশবরোপাসনা 


শী প্টিপ্ক ০ 


ভার । প্ররবৃত ঈশ্বরোপাসন। কাহাঁকে বলে সেই সন্বন্ধে বনের মধ্যে নামা 
পৌলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । আপনার মতে ঈথরোপাসনা কাহাকে বলে 
গাহ। জানিতে ইচ্ড। করি । ধাহারা ঈশ্বরের ভপাসন। করা বর্তব্য জ্ঞান করেন 
এবং হিন্দুধন্মের সম্প্রণাপ্-বিশেষের ম ঠান্ুনায়া উপাসন। করিয়া থাকেন, তাহার! 
স্ব স্ব উপাসনা-পদ্ধতিকে প্রশস্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসন। 
কাহাকে বলে এবং কি উপাসন।-পদ্ধতি কোন্‌ স্থালে প্রশস্ত, সেই সম্বন্দে আপনার 


মত শুনিতে ইচ্ছা করি । 
শিক্ষক । গুকুভ রা কশহাকে বলে গে বন্ধন্ধে সবলেতই ভূল 
কর্িম। ভাবির দেখ কতব্য ; এ মন্ধ আমার যে মৃত তাঁহ। আমি ভোনাকে 


বুঘম প্রেমে বুন্ধাইিতে চে ৪ এ বন্ধে আমি মে সকল ক বলিতে 


চাই মে সনন্ত কথা শিভাও সহজ নচে, গুতবাং তোনাকে এ রর নাবিএচিন্ত 
ভইরা] বুৰ্ধিবার চেষ্টা ফহিডে হউনে।  আশ্িলগ। সকলেই ইহ বিশ্বাস 
শা ৯:১০ 517৩ স্খলন শে ১১ শে রে লও সত 
কুপন যে, জুন ভগচতর মুল কারণ এনং চসই কাদণ এক এবং অদ্বিতীয় । 


কিন্ত শুদ্ধ এই বিশ্বাদ বা ক্গাণা থাকিদেই সে, থর সদ্ন্ধে জ্ঞান আছে বলা 

বার, তাঁভা নহে । রি হর দয়াময় এ দরশক্তিমান্‌ অচিন্ত্য অব্য্ত ইত্যাদি 

বলিতে পারিলেই বে, ঈ ধর সন্বকে জ্ঞান জন্মিয়:ছে বলিতে হইবে, তাহা নহে । 

দেক্ষপীয়র একজন গ্সিদ্ধ কৰে ছিদেন। তভান্র কাঁবোর সহিত অন্ত 
২ 


২১৭ ০ পহ্থা | | মাঘ । 


কাহ।রও কাব্যের তুলনা হয় না। ইহ! জানিলেই কধি সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে 
জ্ঞান আছে, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। তবে যিনি সেক্ষপীয়রের কাব্যসমূহ্‌ 
অধ্যয়ন করিয়া! তাগার রসগ্রাহী হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, ক্বিত্ব 
বিষয়ে সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। আবার তিনি যদি সেক্ষ- 
পীয়রের বাসস্থান, চরিত্র আদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া! থাকেন, তবে চরিত্রাদি 
বিষয়ে সেক্ষপীরর সম্বন্ধে তীহাঁর জ্ঞান জন্মিতাছে বল যাঁয়। ঈশ্বর জগত- 
রচয়িতা বলিলেই যে ঈখর-তন্ব বুঝিয়া লইলাম, তাহা] নহে । সেই রচনা- 
কৌশল মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি ভাবগ্রাহী হইতে পারি, তবে জগৎ রচন 
বিষয়ে ঈশ্বর সন্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিব। যেমন সেক্ষপীয়রনামা কবিকে 
জানিতে হইলে তীাহার কাব্য অব্যক্পনন ও রনগ্রহণ প্রয়োজন, সেইরূপ সৃষ্টি 
কর্তীকে জানিতে হইলে স্থষ্টি বিষয় অধ্যয়ন একং ভাবগ্রহণ প্রয়োজন । সৃষ্টি 
কি-_কাহার সৃষ্টি_স্্টির উপাদান বা কিরূপ _স্যষ্টির অন্তান্য কারণ ও প্রয়ো- 
জন এ সমস্ত জান! আন্শ্রক। কেবলমাত্র স্থজধাতু+স্তি বলিলেই হইবে না। 
প্রলয়কর্তীকে জানিতে হইলে গ্রলয়তৰ বুঝিতে হইবে এবং পালনকর্তীকে 
বুঝিতে হইলে পালন-তন্ব হদয়ঙ্গম করিত হইবে । এবং যখন একমাত্র 
ঈশ্বরকে স্ষ্টি-স্কিতি-প্রলয়কর্ত। বলিক্া জানিতে চাঁহিব, তখন স্ৃষ্টিকর্তী বিষয়ক 
জ্ঞান রক্ষাকর্তা বিষয়ক জ্ঞান এহং সংহারক্ড। বিষয়ক জ্ঞান, যে এশ্বরিক এক্‌ 
শক্তির বিষয়, ইহ বুনিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 

ঈশ্বর সম্বন্ধে গুটিকত বিশেষণ শন্দ প্রয়োগ করিতে পারা, এবং ঈশ্বর 
সম্বন্ধে জ্ঞান যে সপ্পুর্ণ পৃথক, তাহা আর বেশী বপিবার আবশ্তঠক নাই । 
বাস্তবিক মেই জগৎকারপের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ সকলেই সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ। বস্ততঃ আমাদের ঈশ্বর জ্ঞান নাই বলিলেও অতাক্তি হয় না। 7)8 
0৬০17১০৮ নামক ইংরাজী লেখক একটী স্ত্রীলোকের বিষয় লিখিয়াছেন,»_- 
সে 319501১০7৮1 শব্দটা শুনিলেই বড়ই আকুল হইত ও এমন কি সময়ে 
সময়ে কীদ্দিয়া ফেলিত। পরে জান! গেল যে এ শবে তাহার মনে 2055 
এবং 7১906700 একের ভাব উদয় হইয়া তাহার চিত্তে 1653 ০£ ১০690 
( এক প্রকার খাদ্য ) এরতিকৃতি আনয়ন করিত, ভাই জন্য তাহার উদরের 
সহিভ সম্বন্ধ থাকাতে তাহার এরূপ ভাব হইত। আমরাও কতকট। ঈর্বর্‌ 
সম্বন্ধে প্রব্ূপ করি । গাল ভরা কথ। হইলেই হইল । যতটা আমরা বুঝিতে 
না পারি ততট] বেশী যেন ভাবের উদয় হয়। সেই অজ্ঞতা যথাসাধ্য দূরু 
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করিবার চেষ্টাই আমার মতে ঈশ্বরৌপাসনা। যিনি «ই অজ্ঞতাঁয় অসন্থ্, 
জ্ঞানলালসা-বুত্তিবশতঃ তিনি সেই জগৎ-কারণ তত্ব-অন্বেধী হন এবং তিনিই 
আমার মতে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক। অর্থাৎ আগ্রহচিত্তে সেই আদিকারণের 
শ্বরূপ জানিবার চেষ্টাই প্রথমতঃ তাহার উপানন।। যদি ঈখর-তত্ব-জ্ঞান-লাভে 
লালসা না থাকে, গির্জায় গিয়া নিজের জন্য প্রার্থনা কর ব। মন্দিরে বসিয়! 
কোন দেবমূহ্তি ভাবনা কর, তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে । 

এই জগতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির খেল! দেখিতে পাই, যে শীক্ত 
বশে সূর্য প্রত্যহ একটা নিঃমান্্যারী পুক্বদকে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত 
যাইতেছে, যে শক্তি বশতঃ শীত শ্রীষ্মাদদি ধুর নিয় মত পরিবর্তন হইতেছে, 
থে শক্তি বশতঃ একটী জড় কণার সহিত অন্ত জড় কণার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
রহিষ়াছে, যে শক্তি বশতঃ জীবের মনে ভালবাসা বুর্ভির উদয় হইয়া জীবে 
জীবে বাধন ঘটিতেছে, যে শক্তি বশতঃ আমাদের ক্ষুধা! তৃষ্ণা লঙ্জ। ভয় ইত্যাদি 
জগ্মিতেছে, ধে শক্তি বশতঃ আমি আজ তোমার সহিত কথোপকথন করিতে 
হমর্থ হইতেছি, এক কথায় ষে সমস্ত অসংখ্য ভিন ভিন্ন রূপ শক্তির বশে 
এই সংসার চলিতেছে, তাহারা সমস্তই ঈশ্বরের এক আদিশক্তি হইতে 
উদ্ধৃত এবং তাহাদের মধ্যে এমন একটা নিয়মের বাধন আছে, যে সেই 
নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও ঘটিবে না, এইরূপ কথ। জ্ঞানী” লোকেরা বলেন । 
এই কথায় যাহারা বিশ্বাস করেন অর্থাৎ এই বিশ্বসংসার এক জ্ঞানময়ী 
আদিশক্তির অলজ্ঘনীর় নিয়মানুসারে চলিতেছে, এই কথা ধাহাদের মনে লাগে 
আমি ভীাহাদিগকে আস্তিক বলি। এই এক আদিশক্তিরই অন্ত নাম এশ্বরিক- 
শক্তি । যাহারা এই ব্যাপার সকলের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন জড়শক্তির কার্ধ্য 
ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। এই সমস্ত জড়শক্তির সহিত চেতন- 
শক্তির সম্বন্ধ বাহার! জানেন না, তাঁরাই নাস্তিক । 

ছ|। আপনি চেতনশক্তি এবং জড়শৃক্তি কাহাকে বলিতেছেন তাহ 
উদাহরণ দিয়! বুঝা ইলেই ঠিক বুঝিতে পারি। 

শি। লোহার সহিত গন্ধকের এমনি একটী সম্বন্ধ আছে যে উভয়ে 
মিগিলে একটী নূতন রকমের পদার্থ হিঙুল উৎপন্ন হয় এইরূপ সম্বন্ধকে 
রাসায়নিক শক্তি বলে, ইহ! জড়শক্তি কিন্তু হিস্থুল নিম্দাণকরিব বলিয়া লে'হ! 
আর গন্ধকে যখন একত্র করি তখন আমার ভিতরে একটা ইচ্ছাশক্তি 
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একটা বৃদ্ধিশত্তির কার্ধা দেখিতে পাই ; ইহারা চেতনশক্তি এই ; চেতনশক্তিকে 
ইংরাজীতে [1)1011150706 হলগির! থাকে । 

এই জ।তৈ তিগভিন্ন জড়শক্তিন্ন কাণ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন চেতনশক্তির কার্য 
দেশিতে পাই; এই সমস্ত জড়ণক্তির সহিত ভিম ভিন্ন চেতনশক্তির একটা সন্বন্ধ 
আছ, সেই সম্বন্ধ হইতেই ভগতের যন্তকিছু ঘঈটনা ঘটিতেছে এবং সেই সন্থদ্ধটী 
একটা আঁবিশন্ভিন অলজ্ঞনীয় নিয়মের অনীন ; এই আদিকারণকেই ঈশ্বর বল। 
যায) ঈশ্বরবাদীরা এইনূপ কথা বলেন । এই সকল কণা ধাগদের মনে 
লাগে উাভারাই আতিক । “এইকুপ আত্তিকগণ সকলেই বিখাস কেন থে 
ঈশ্বর এক এবং অদ্িতীয় ) কিন্তু এই আদিকারণাকে একদল আস্তিক যে ভাবে 
ভাবেন অন্যদল আস্তিক সে ভাবে ভবেন না এবং ইহ। হইতেই সাম্প্রদায়িক 
বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এব সেই জন্ত কেহ ব। এক রকম 
প্রক্রিয়াকে ঈপ্বরোপাসনা বুলন কেহ হা অন্ত রকম গ্রথিয়াকে ঈশ্বররোপাসনা 
বলেন ; কিন্ত আমি এই কথা বলিতে চাই যে, যে অ।দিকারণকে ঈশ্বর 
ধলিতেতি মেই আদিকারণের শ্বন্ধপ জ'নিবাঁর চেষ্টঃকেই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা 
বলা যাতে পারে। আমি ঈংঞোপাসনার ভিতর এস্ট কয়টী অঙ্গ দেখিতে 
পাই । ১ম, ঈগ্বরের আন্ত বিখাস ১ ২য়, ঈ-রের স্বরূপ ম্বন্দে আমরা অজ্ঞ, 
এই জ্ঞান) য়, দেই অজ্ঞতা দূর করিনার জজ জন্ত জ্ঞান-লাঁলসা ; এবং ৪র্থ, দেই 
জ্ঞান. লালস। প্রি তপ্তি করিবার জন্য কম্মে নিণুক্ত হওয়া । 

ছাঁ। আপনি, আমার যেন্প খিশ্বাস থাকিলে আমাকে আস্তিক বলিতে 
পারেন আমার সইবূপ বিশ্বাস আছে এবং ঈঞরোপাসনার পথে চিত 
ইচ্ছাও 'আছে। এক্ষণে প্রথমে আপনাকে ইভা ছিজাঁসা করিতে চাই যে 
সাকার উপাঁগনা আর নিরাকার উপাপন। উভাঁদের মধা কোন্টি প্রশস্ত । 
সাপারণ জনগন কোন না কোন ধ্নঃবলঙ্ী ভইদা যে ঘে পদ্ধতিতে উপাননা 
করেন, তন্মধ্যে কাহাকে যথার্থ ঈহবরে।প।সনা বলিতে পানি? সাকার উপা- 
সনাকেই বা কোন আময়ে ঈখরোপাসনা বলিতে পারি এবং নিরাকার উপ।- 
সনাকেই বা কখন ঈ*'রোপারনা বলিতে পারিনা ? 

শি। দেখ গাভী একটী সাকার পদার্থ। গাভীগণ দ্বারা আমর! এই 
ংসাঁরে অনেক উপকার প্রাপূু হই । সে উপকার ভুলিবাঁর নয়। তেই 
জন্য যদ আগি এক্টী গাভীকে ভক্তিসহবারে পুজা করি, তাহা নিশ্চয়ই 
ঈত্বরোপাশনা ন.হ। 
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অগ্নির অসীম ক্ষমতাঁ। অগ্নি না থাকিলে ভামরা মনুষ্যত্ব পাইতাম নাঁ। 
আবার অগ্নি বড় ভয়ের জিনিন। অগ্নি সম্বন্ধে হই শ্রদ্ধা ও ভয় বিমশ্িত 
হওয়ায়, যদ আমি অগ্নির পুঁজ! করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈ-:রে পাসনা নহে। 

স্কণ্য এই সৌর জগতের সকল ঘটনার আদি। সুর্যোর শক্তির বিষয় 
চিন্তা করিলে উহার মাহাত্যে মন পুরিয়া যায়। এমন অবস্থায় যদ আদি 
স্র্যযকে শুব করি, তবে তাহা ও ঈশ্বরোপাসনা নহে ! 

ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, প্রলয়ঙ্গলী কালীদেবীর অলীম 
মতা; ভক্তিভাবে তার উপাসনা কষিলে এঁহিক পাস্এ%্ আৎনক ফল 
লাভ হয়। সেই বিশ্ধসে নি কালীমৃত্তি সম্মুখে ধরিস্া কালীর উপাসন। করি, 
তবে তাভা কাপ:দেবার উপাসনা বটে, কিন্ত ঈ“বের উপাসনা নছে। 

কিন্ত যদি অনি এ গাভী, "ই "অগ্নি, এ হুর্ধ কে উপলক্ষ করিম! জগৎ্কারণ 
সেই অনাদি পর্ব সন্ধে চিন্তা করি, ঈ পূর্বোক্ত পদা সকলে ঈগ্বরের 
থে মঙ্মা ধ্রিজনান রহিয়াছে, তছিষয়ে আলোচনা করা যে, ঈখর-ত্ব- 
জ্ঞানের উপায়, ইহ বুঝিয়া, সেই বিষয়ের তথ্যান্ুপন্ধায়ী ভই, এবং সেই 
মভিমা! মাহাম্মে ভাবগ্রাহী হইরা, এ অগ্নি ুর্ধযাদিকেই ভক্তিভাবে প্রণাম 
করি, তবে আমি ঈগ্বরোপাদনা করিলাম বলিতে হইবে। 

যর্দি কোন দেবতার উপর অশেষ শুভফলপ্রদদ বলিস বিশ্বাস থাকে এবং 
সেই জগ্য সেই দেব দেবাতর পুজা! করি, তবে তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহ, কিন্ত 
দেব-দ্দবার চি ঈশ্বরের শ্বন্নপ জ্ঞানের পণ বুঝিয়া দি দেব-দেবীর উপাসনা! 
করি, তবে ইহা ঈশ্বরোপালন। | 

এরূপ উপাপনায় কোন সাকা পদার্থকে ঈগর জ্ঞ'ন করিয়া পুজা করি- 
তেছি না; কেবল সাকার পদথ বিষয়ক চিন্তার সাহায্যে আপধিকারণ' তন্তরজ্ঞান 
জনন্ধে অগ্রসর হইবার চেষ্টী করিতেছি । এবসপ উপাসনাকে সাকার উপা- 
সনা বলিতে হইবে বটে, কিন্ত ইহ সাকার পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসন। 
করা মে সাকার উপাসনা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

ঈপ্র সাকব্র কি নিরাকার ? এ সম্বন্ধ সকল আস্তিকই স্বীকার করেন 
যে হিনি নিরাকার । স্তরাঁং কোন সাকার পদাথকে একমাব্র (001851৮৪) 
ঈধরভ্ঞান করিলে, ঈধরের মহিমার খর্ধ করা হয়। শুধু তাহাই কেন, 
উপাপক ভ্রান্ত পথের পথিক হন। যদি আমি কাঁদীরূপকে ঈশ্বরের রূপ 
জ্ঞাগ করি, তবে বখন কালশীবূপ অজ্ঞ অন্ুব করিতে পারিব, তখনই 
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আমি ঈথরের স্বরূপ বুঝির়াছি এই বোধ হইবে । ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার 
অক্ঞতাঁজ্ঞাঁন আর থাকিবে না, সুতরাং আমার আকাক্ষ1 সেইখানেই শস্ত 
হইবে ও অন্তান্ত আব্রন্গস্তম্ত পধ্যস্ত জগতে প্রত্যেক পরমাণুতে তাহার কপ 
দেখিতে পাইৰ না। প্রত্যেক জীবে তাহার ষে ও.তিক্ুতিআদি আছে তাহ! 
বুঝিতে পারিব না। ধাহার! ঈথ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই 
শাস্্রকারগন যখন ঈ্বরকে নিরাকার বলিয়া গিয়াছেন, তখন নিরাকার অর্থে_- 
কোন বিশিষ্ট পরিচ্ছন্ন (14:.:061) আকার (10:27) বিশিষ্ট নহে এই বুঝ 
যায়। পরিস্ছিন্নতা (17538150195) জ্ঞান থাকিলে পূর্ণ জ্ঞানের অভাব হয়।॥ 
সেই জন্তই তাহাকে নিরাকাঁনত্ত বলয়া উক্তি ও সেই জন্তঠই কোন আকার 
বিশেষকে তাহার একমাত্র রূপ (10০19515900) জান করা ভ্রমপ্রদায়ক । 

এরূপ সাকার উপাসনায় যে কোন ফল নাই, তাহা আমি বলি না। 
তবে এরূপ সাকার উপাসনা দ্বারা শাস্্রোক্ত নিরাকার সর্বব্যাপী ঈখরের 
মহিম! বুঝতে পার] যায় না, ইহা নিশ্চিত। 

যদি কেহ স্ষটিককে হীরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং হীরকলাভে চারি 
দিক অন্বেষণ করিতে থাকেন, তবে তিনি স্টিক পাইয়াই হীরক পাইয়াছি 
জ্বান করিবেন এবং উদ্দেশ সফল হইয়ছে বিবেচনা করিবেন । সেই স্কটিক 
তাহার অনেক উপকারে আসতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যথার্থ হীরকলাভে 
বঞ্চিত রহিলেন । কেবল সাঁকারকে কেন, কোন সগুণ পদাথকে ঈখর 
জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত নিগুণব্রক্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকিব । 
ঈশ্বর কেবল নিরাকার নহেন, তিনি কেবল কূপের অতীত নহেন. তিনি রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি গুণ এবং ভগ্ঞি দয়া আদি গুণেরও অতীত । অর্থাৎ এ 
সকল গুণের দ্বাগা পরিস্ছিন্ন নহেন । ঈশ্বর্‌-ত ত্জ্ঞ খষিগণ এইরূপ বলিয়াছেন । 

কিন্তু তাই বয়া এমন বলি এ] যে, আজকাল ধাহারা নিরাকার উপাঁপক 
নামে খ্যাত, তাহারা সকলেই নিরাকারের উপাসনায় ঠিক পথে চলিতেছেন । 
ঈশ্বর নিরাকার দয়াময়ঃ ইহ1 বিশ্বান থাকাতে কোন কামনাসিদ্ধি জন্য সেই 
নিরাকারকে অতি ভক্তিভাবে ডাকিদ্েই ঈশ্বরোপাসনা হইল না। কারণ 
আমি গুর্ধেই বলিগাছি, ঘদি ঈশ্বর তন জ্ঞান-লালসা অন্তরে না থাকে, তবে 
কোন উপাপনাই ঈশ্বরোপাসন। নহে। ভক্তিবৃত্তি্ চর্চায় মানসিক উপকার 
যাহা হইবার সম্ভাবনা, এই উপাসক সেই উপকার পাইবেন। ফলে ইহার 
বেশী আর কিছুই হইধে না । 


৯৬০৭ |]  ঈশ্বরোপামনা। ৬৭৫ 


তবে যখন ইহা! বুঝিব, নিরাকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ জন্ত আমাদৈর ভক্তি 
আদি মানসিক বৃত্তির স্ববণ প্রয়োজন, তখন যর্দি ঈর্বর-তব্ব জ্ঞ:ন-লাত্তে 
কোন সাকার অবলঙ্ন ব্যতীত সেই সকল বৃত্তি স্ষ,রণের চেষ্টা কর, তখন 
তাহাই নিরাকারের নিরাকার উপালন1। কিন্ত জাকার অবলম্বন ব্যতীত 
আত্যন্তরিক বৃত্তি স্করণ করিতে সক্ষম হওয়া-যায় না। অ'জকাল যাহাকে 
সাধারণতঃ নিরাকার উপাসনা বলে প্রকৃতপক্ষে তাহা নিরাকার উপাস"1 
নহে, ইহা আমি তোমাকে পরে বুঝইত্তে চেষ্ট। করিব । রূপচিস্তা দ্বারা যে 
উপাসনা এবং কতকগ্ুণি স্তোত্র পাঠ দ্বারা তে উপাসনা এই উভয় প্রকার 
পন্ধতিই এক জাতীয় প্রথমটকে যদি সাকার উপাসনা বলা যাঁ় তবে দ্বিতীয়- 
টিকেও সাকার উপ'সনা বলিতে পারা যায়। দেখ, পুতুলকে ইঈশ্বরজ্ঞানে 
যে উপাপন! তাহাকে আমি ঈশ্বরোপাসনা বলি না ইহা যেন তোমার স্মরণ 
থাকে | বিশেষতঃ চিন্তারও আকার আছে। আজকাল মনন প্রভৃতি বৃত্তি- 
গণের ও যে আকার (11119901176 1907) ) থাকে ইহ! প্রমাণিত হইতেছে । 

পূর্বের যাহা বল! হইল. তাহ। হইতে ইহা বুঝিতে পারিহব যে, নিরাকার 
ঈশ্বরের উপাসন!1, পদ্ধতিভেদে ছুই প্রকার নামে বিভক্ত । যখন সেই ঈশ্বরকে 
নিরাকার জানিয়া তাহার তত্ব-জ্ঞান জন্ত কেন সাকার চিন্তারূপ পথ অব- 
লম্বন করা যায়, তখন তাহাকে সাকার উপা.,না বলে এবং যখন কোন 
সাকার চিন্তাব্তিরেকে ঈশ্বরোপাসনা করা হয়, তখন তাহাকে নিরাকার 
উপাসনা বলে। আমি যাহাকে সাকার উপাসনা বলিতেছি হিন্দুশাঙ্তে 
ইহাকে ব্যক্ত উপাঁস-1 বলে এবং হিন্দুশান্ে যাহাকে অবক্ত উপাসনা বলে 
তাহাই নাম নির,.কার উপাসনা । বাস্তবিক-পক্ষে সাকার ও নিরাকার "শ দ- 
গুলি 1২018111৮60 (01705 | 

ছাত্র ।--তবে সাকার কাহাকে বলে |” 

শিক্ষক ।-_-কোন বিশিষ্ট তত্ব ব! প্রপঞ্চ দ্বার! জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা ভাব ই 
আকার বলে। যেমন যতক্ষণ আমাদের স্থল শরীর আত্মজ্ঞান থাকে ততক্ষণ 
আমরা “আমি” পরিচ্ছিন্ন হইয়া স্থুল শরীরের আকার আঁপনাতে আরোপ করিয়! 
ভাবি আমার আকার এই । কিন্ত যখন স্থুল শরীরের উপরের কোন শরীরে 
অহংজ্জান নান্ত হয তখন এই আকারকে আৰ জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নকারী বলিয়া 
প্রতীতি হয় ন। তখন আর স্থল দেহের অভিমান আমাকে বদ্ধ করিতে 
পারে না ও আমি স্থল দেহে কাধ্য করিলেও দেহ আমর শক্তির কোন 
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প্রকার পরিচ্ছন্ন 5 ঘটাইতে পারে না। সেইত্প আমরা মায়া ছার ঈশ্বত র 
আকার কল্পনা করি, কিন্কু মায়াতীত হইলে দেখিব তিনি সর্ধভূতস্থ )১--সুতরাঁং 
সকল আক্ারই তাহার বিকাপণের উপাধি মাত্র। উপাধি ও আকার ছটা শব্দ 
ভাল করিয়! বুঝ। আবশ্তুক। আমি যদি ফোন কার্ষেের জন্য সাহেবি পোষাক 
পরি তাহা হইলে একটী অন্ঞ শিশু আমাকে সাহেব জ্ঞান করিতে পারে 
কিন্ত বাস্তবিক আমি যে, সেই ই আহি । দেইক্প উপাধি বিশে দীরাঁ শক্তির 
বিকাশ হহপে শঞ্তির কোন হ্বাস বান্থানতা হয় না। তবে প্রকাশের স্থবিবা 
ও আমাদের বুঝিবার স্ুবিপা মাত্র । নিরাকার অর্থে আকার বা উপাধি হান 
লঙে -_কেবণ উপাধি দ্বারা পপ্রিচ্ছিন্ন নহে, এই ভাব বুঝায় । 

ছাত্র ।_-তবে আকার শব্দের কি অথ ঠিক বুঝাইয়া দিন । 

শিক্ষক ।-আভ্যঙরিক বৃত্তির বাহিরে ম্কবরনের নাম আকার । একজন 
জন্মান্দ কখনও রূপ কনম্মনা করিতে পার না। চক্ষে নেবা (শ্:১07)0169) 
হইনে সকল পদার্থই হল্দে দেখায় । নিশিষ্ট বর্ণান্ধা (0017-)]7000) 
বাক্তিগণ এই সকল বর্ন (001০) দেখিতে প'য় না। সেই দ্প জাতিগত ও 
বাক্তগহ বৃত্তি অন্থযায়িক রূপ কম্পনা হয় । 1)11)1৮এর 0910 105191770)1এর 
ছীশ্র ও ০৬ 10504010797) এর জ্বরের পাথস্থ্য বুঝিয়! দেখ । আর দেখ 
আমাদের আকারে আকার জ্ঞানের তিনটা বিশিষ্ট গুণ আছে । আকার বুঝিতে, ই 
আমরা বুঝি দৈর্ধ্য, প্রস্থ ও উচ্চ এই ভিনটা গুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন একটা রূপ ॥ 
যাহার মন বৃত্তি এই তিন দ্বার! বন্ধ নয় পে ব্যক্তি একটী পুল মুডিতে আমাদের 
মৃত পরিচ্ছন্ন মনে করেন না। সেব্যক্তিকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিলে সে 
অনায়াসে অন্য উপায় 'অনলম্বন না করিয়া নাহিত্র হইতে পারে । যোগ-সিদ্ধি 
মনের এব্ধপ প্রসরণের ফল। 

ছাত্র ।--আর একটু ভাল করিয়া ব্লুন বুঝিতে পারিতেছি না। 

শিক্ষক ।- তোমাকে একটী চলিত গন বলি। কোন এক পাড়া-গেয়ে লোক 
তাহ।র সহরবাসী এক আন্ত্য়কে একটা 91717 গায়ে দিতে দেখিয়! বড়ই ভাবনার 
পড়িয়াছিল। সে বুঝিতে পারিতিছিল না যে কিজপে ত্র জামাটি গায়ে 
নেওয়া যায়। বথ্ন খুপিয়। তাহার গায়ে দিয়া দেখান হইল তখন সে বুঝিতে 
পারিল। সেইরূপ আমাদের রূপ বা আকার জ্ঞান। যতদিন দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
প্রভৃতি গুণ ্ধার। আমাদের জ্ঞান আবৃত থাকে ততদিন আনরা আকার অর্থে 
পরিচ্ছিন্ন বা বদ্ধ ভাব দেখি! যমন জামা গায়ে দিলে আমরা বদ্ধ হই ন। 
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করিণ জামা গাঁয়ে দ্রিব"র উপায় আমরা জানি সেইন্ধপ তত্বদর্শী অপরিচ্ছিন্ 
দৃষ্টি সাধকের নিকট কোন রূপ দ্বারা ঈথর পরিচ্ছিন্ন হন না। তিনি ঈরশ্বীকে 
সবভূতে ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট দেখিনা তাহার তুরীয় ভাব দেখিতে সর্্থ 
হন।" তিনি কোন বস্তবিশেনে কোন আকারে ঈশ্বরকে আ-ব ক্ঞাবেন ন! 
বরং ভিন্ন ভিন্ন উপাধি দ্বারা ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় ও অপরিচ্ছিন্ন ভাবে 
উপদদ্ধি করিতে পারেন । এখন বুঝ আকাব চিন্ত। আ'দ।দের অবস্থাুসারে 
মনোবৃন্তির পরিস্ফটনের উপায় মাত । নিরাকার ও নিগুপ শর অর্থ সর্বৰ 
আকার ও পর্ব গুণের আধার ও কারণ। 
[ ত্রমশঃ | 


অনন্তরামের গুরু ভাই । 


কাল পাঁরণাম 


ও 
যুগান্তর | 


হট 


উনবিংশ শতাব্দী অনাদি অতীতের ক্রোড়ে চির নিদ্রায় নিমগ্র হইবার 
জন্য চলিয়া গিয়াছে । তাহীকে বিদায় দিয়া বিংশ শতার্ধীকে সাদর অভ্যর্থন! 
করিতে অনেকেই ব্যস্ত ভইয়াছিলেন । কত দিনের পর দিন গিয়াছে, কত 
বৎসরের পর বংসর অতীত ভইযাছে, কত কোটী কোটী শতাব্দী কালেন্ধ 
অনন্থ প্রবাহের মধ্য দিয়া অতীতের অন্ধকাপ্লাবুহগভে বিলীন হইয়া গিয়াছে 
তাহা কে ধারণ! করিতে পাবে । 
কাল অনন্ত--কালেন্ব অনন্ত প্রবাহ । তাহার আরম্ভ নাই, অবর্ধি 
নাই-বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। আমাঁদর কাল পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, কালের 
অধিকারের বাহিরে বাইন্তে পারে না। আমাদের জ্ঞান কালের অধীন, 
কাল আমাদের জ্ঞানের অধীন নহে । কাল"-আমাদের দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন 
জ্ঞানের কল্পন! নহে। দিক্‌ কাল--আনাদের ইচ্ছায় স্থষ্টি হয় না, আনাদের 
ইচ্ছায় লয় হয় না। দিক্‌ কাল আমাদের জ্ঞানের অধীন নহে। 
৯০ 
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কাল-_গ্রবাহ, কাঁল-_- আবর্ত, কাঁল--চক্র, কাঁল ক্রিয়া । কাল আমাদের 
অহ্ংজ্ঞানকে (জ্ঞাতাকে ) ও ইদং জ্ঞানকে (জ্ঞেয়-_বিষয়কে ) অবস্থা হইন্ডে 
অবস্থান্তরে লইয়া যায় । যখন আমাদের জ্ঞানের বিরাম বা নিক্কিয় অবস্থ 
অথবা এক প্রত্যয় সার অবস্থা তখন--কাঁল জ্ঞান থাকে না-তখন কোন 
ব্যবহারিক জ্ঞান থাকে না। এ জন্চ সুনিদ্রায় বা সমাধিতে অথবা এক মনে 


কোন এক বিষয় ভাবনা! কালে জামার্দের কোন জ্ঞান থাকে না। আর সে 
ফালাতীত মোক্ষাবস্থার কথা এ স্থলে উল্লেখ করিয়া কাজ নাই। 


কিন্ত জ্ঞানের নিক্ষিয় অবস্থায় কাল জ্ঞান আমাদের না থাক্‌ -কাঁল থাকে 1 
কাল ব্রহ্ধ। মহাদেব শ্বয়* মহাকাঁল। চিদানন্দময়ী প্রকৃতি মহাকাল বক্ষে মা কালী 
রূপে নিয়ত স্ষ্টিসংহার ক্রিয়া নিরতা। মহাঁকালীর মহা! নৃত্য । ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 
পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ সৌর বা নক্ষত্রম গুল.দকলেই সেই মহানৃত্যে নিতা- 
নিরত। সেই মহাকাদীর মহানুত্যের মহা তাল লয় মিলনের সঙ্গে যে মহা- 


ধ্বনি বিশ্বরঙ্গাও ব্যাপিয়া নিতা প্রতিধবনিত হইতেছে--সেই মহ ত্রঙ্গাও- 
ব্যাপী স্থাষ্ট লয় লীলাময়ী মহ! নৃত্যগীত আমরা ধারণ! করিতে অক্ষম । 
মানব জ্ঞানেই--কালের ধারণা । অতাত--আমাঁদের স্মৃতি; ভবব্যৎ 


'আমাদের-- অনুমান, আকাওআ্রী, আশ! আর বঞঙমান-__সেত প্রত্যক্ষ । যেখানে 
শতি নাই__অনুমাঁন বা আকাণজক্ষ। নাই _যেখানে অতীত বাঁ ভবিষ্যৎ নাই-_ 
সেখানে আমাদের ক্রম জ্ঞান নাই জ্ঞানে বা বিষয়ের অবস্থাস্তর জ্ঞান নাই । 
সেখানে কাল জ্ঞান নাই। বুঝি কালও নাই । 

কাল নাই কেন বলি? ধরিলাম তোমার আমার জ্ঞান লোপ হইতে পারে_- 
সহঅ মানবজাতি লোপ হইতে পারে- আব্রহ্ম সমুদায় জীব জ্ঞান লোপ হইতে 
পায়ে। কিন্তু সহস্র জীব জ্ঞান লোপ হইলেও ষে অনাদি অনন্ত জ্ঞানে কাল 
জ্ঞান প্রতিভাত, তাহা লোপ হয় ন!। যদ্দি সেই অনাদি অনন্ত জ্ঞানময়-_ 
সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষ না থাকিতেন, তবে ব্য্টি, বিচ্ছিন্ন, সীমাঁলদ্ধ ক্ষয় 
বুদ্ধির অধীন জীব জ্ঞানের উপর কাল, ও জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করিত । 
কালের অসীমন্ব, অনন্তত্ব কিছুই থাকিত নাঁ। কাল জন্য--সব শুন্য, আশ্রয় 


বিহীন, বিজ্ঞান মাত্র সার হইত। তাই বলিতেছি ব্রহ্ম ই স্থষ্টি প্রসঙ্গে কাল- 
রূপে নিঙ্গ জ্ঞান স্বরূপে প্রতিভাত। 


দেশ কালেই জগত ধারণ! । পট যেমন চিত্রের আশ্রয়--স্থান, কালও সেই- 
রূপ জগতের আশ্রয়। জগতরূপে ধিনি ব্যক্ত তিনিই দিক কাল বূপে প্রথমে 
ধিকর্ততত। ভাই বলিয়াছি কাল ব্রঙ্গ,। 
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কাল-_ক্রিয়া। যে ক্রিয়া হ্বারা এক বিষয় ব্বিয়াস্তরে বা অবস্থাস্তরে পরিণত 
হইয়া আমাদের স্মতিতে তাহার চিহ্ন অাকিয়া দ্িয়। যায় _তাহ] কাঁল। কাল, 
আমাদের জ্ঞানপটে নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত করিয়া! 
দিয় যায় । এই নিত্য গতিশীল জগতে যে অনন্ত ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে 
তাহা কাল। অথবা তাহা সেই মহাকালের মহা ক্রিয়া। (€ পতার্থক ) “কলন” 
হইতে কাঁল। এই নিত্য পরিবর্তন, এই বিষয়ের ক্রম বিকাশ ও ন্নাশ 
মূণ্যে যে ম্হা সঙ্কলন ও ব্যবকলন ক্রিয়া চলিতেছে তাহা কাপ । 

কাল ক্রিয়া-_কাল গতি। আর যে মহাশক্তি বলে সেই ক্রিয়া বা গতি 
সাধিত হয়, তাহাঁও কাল। যাভা ক্রিম্নার মুল, যাহা গতির মুল তাহা কাল। 
তাই ম্হাশক্তিমরী প্রকৃতি-_কালরূপে বিবর্তিত্তী। আর এই মহাশক্কি 
বাহার, ধিনি এই ম্হাশক্তিরপে জগতে বিবর্তিত তিনিও কাল । শক্তি 
শক্তিমানে প্রভেদ নাই । আধার আধেয়ে প্রভেদ নাই। তাই যিনি কাল 
পুরুষ, কাল ভৈরব, মহাকাল --তিনিই ষহাকাঁলী। 

ব্রঙ্গের নিগুণ, সংসারাতীত, প্রপঞ্চোপশম, তুরীর (050509009201] ) 
অবস্থা কি, তাহা আমরা জানি ন-_তাঁহা জানিবার অধিকার আমাদের নাই । 
আমরা জগত্রূপে বিবর্রিত জগবস্্ষ্ট।, পিতা সংহর্তী _সচল--'জন্মাগ্তস্ত' যতঃ 
“তক্জনান্' ব্রন্মের ধারণ।, বিশেষ সাধনা বলে করিতে পারি মাত্র । কৃষ্টি 
কল্পেজ্ঞান ও গতিরূপে তাহার প্রথম বির্তন আমারা আমাদের পরিচ্ছিনন 
জ্ঞানে অন্থমীন করিতে পারি। তাহার প্রথম জ্ঞান ক্রিয়ায় “জ্ঞাত ও জ্ঞেয়” 
এই দ্ৈতরূপে ব্রক্ষকে আমরা প্রথমে ধারণা করিতে পারি। ব্রঙ্গের যেই রূপ 
জ্ঞাত।--তিনিই পরম্পুরুষ ; আর তাহার যেই রূপ জ্ঞেয় তাঁভা পরম প্রকৃতি বা 


মায়া । এই জ্ঞেয় দিক কাল রূপ পট্টে, ব্রঙ্গজ্ঞানে প্রতিভাত হয়। এই জন্ট 
শান ও কাল জ্ঞেয় রূপে জ্ঞানে প্রথম বিকাশ হয়। 


এই জ্ঞেয়__জ্ঞানের কল্পনা (1৩৪) কিন্ধ ইহ! আমাদের পরিচ্ছিন্ন জানের 
কল্পনা নহে । পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান যাহ! কল্পন1! করে, তাহা সতা হয় না। কল্পনাকে 
সত্যে পরিণত করিবার শক্তি, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের নাই । ব্রঙ্গের সে শক্তি আছে । 
সেই শক্তি, প্রকৃতি । সেই শক্তিই ত্রঙ্গের ইচ্ছায় ব্র্জ্ঞানস্থ কাঞ্ননিক বা 
মায়িক জগংকে প্রাঞ্কত সতা জগতে পরিণত করে, বিবর্তিত করে। ব্র্গেই 


কাল্পনিক জ্ঞেয় বিষয় (10169) সত্রূপে পরিবর্তিত (7৫911204 ) হয়। এই 
ভহ্য বন্ধের জানে 00)০0১1)0 ও 10611)? একই । 


৩৮5 পন্থা | [ মাছ । 


বলিয়াছি অন্বর জ্র'তাঁরূপ ত্রহ্ধ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতরূপে বিবর্িত। 
এইূপে ভাতা আপনাকে জ্ষেয়ক্ূপ আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। বিচ্ছিন্ন 
কই:লও দেমন আনাদের পরিচ্ছিন জ্ঞানে তাহার একত্ব ধারণা হয় না, “অহং* ও 
ইত্দং বা ত্বং' এক-_এরপ ধারণ! হগ্স না, অপরিক্ছিন্ন ব্রঙ্গজ্ঞান সেরূপ নহে । সে 
অনন্ত জনে এ উভ-্রর একত্ব পারণা আছে। কিন্কু সে সকল বিষয় এস্থলে 
উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই । 

গুর্রে বলিযাছি ব্রহ্ম ভ্রেয়ের আধার ন্ব:পে, জ্ঞনে আপনাকে দেশ কাল 
রূপে প্রথম কগ্ননা করেন। তাতার পর ঘে অনন্ত ব্রঙ্গণঞ্ডি বলে, কানননিক 
জয় সদ্রূপে পরিণত হয়, এবং ক্রয় শিবয় প্রবাভ জ্ঞানে নিয়ত প্রতিফলিত 
কইতে থাকে, কাল সেঈ সঁগাণক্তি রুখে মঙ্গাকাঁলী রূপে বিবন্তিত। যিনি 
অনন্ত জ্ঞান রূপে মহাকাল, যে বিরাঁটরূসী পরম পুরুষ আপনাকে “কালোহশ্মি” 
বলিয়াছেন, তিনিই অনন্থ শক্ষিূপে মঙ্গাকাপী। যে মঙ্গাশক্তি বলে জগতের 
সকল বস্তরই জন্ম বৃদ্ধি লয় প্রিয়) সংসাঁপিত হয়--সেই ক্রিয়াই কালের ক্রিয়া 
সেই ক্রিয়াই কাঁস। কাল ভূত সকল ক্ষ্টি করেন কাঁলই সকল প্রজার সংহার 
করেন। ঠেই জোক হষ্টিকারী, লোক ক্ষরকীরী কালকে আমরা কিরপে 
ধারণ! করিতে সমর্থ হইবে ! শিবা চক্ষ বাতীত বে ভাহার জুত।ক্দ হয় ন। ? 

আকাশ হইতে সে কালের স্ষ্ট দে কথার নথ কি? এই আমাদের প্রত্যক্ষ 

গোচর বা অন্গুনানাসিগ্জ ষে আকাশ তাহা ভইতে ত কালের স্ট্টি হইতে পারে না। 
আমদের যে চিদাকাশ তাহা ভইতেও ত কালের ক্ষ্টি হয় না। বলিয়াছ ত 
কাল আমাদের জ্ঞানের কল্পনা নছে। সুতরাং আমাদের অন্তরস্থ আকাশ _- 
বা কোন বিষয়কে অন্তর প্রতাক্ষ করিতে হইলে, ষে আকাশের অস্তিত্ব আমরা 
অন্তরে অনুভব করি তাহা তিক কাতর অগ্টী নহে । তবে বে মহাকাখকে 
চিদাকাশ বরন্মদানে প্রথম বিবর্তিত ভন যাহা ত্রহ্ধগ্ানে জেয়ের প্রথম বিকশি 
বিনি ব্যেমাকশ দেশ ব। স্তাননূপে (1১79১) প্রথম ইৰংত বা জ্ঞেম্স রূপ 
বিবর্তনের আপ'র, তাভাঁতেই মহাকালের গ্রথম অভিন্যন্তি। দিক সেই 
ব্যোমকেশের বিভ্ুতি। এই জন্ত বুঝি “দিক্‌ কালা বাঁকীশ।দেভাঃ” | এই 


লন্য বুঝি টিভুতি ভূষিত নিক্ষির ব্যোমকেশের বিশাল বক্ষে_মহাঁকাঁলীর 
মহানুতা। 


সেই মহানৃতোর মগাত:ঙ্গ 1! তাঁচতে দিগন্তর পরিব্যাপ্ত। তরলের পর 
তরপ্গ উঠ্ঠিতেছে পড়িতেছে, এক তরঙ্গের লয় হইতেছে, আর এক তরগের 
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সৃষ্টি হইতেছে । একত্রে কত কোটী কেটী তরঙ্গের লীলা কি অদ্ভুত ধাত 
গ্রতিঘাত ! সেই মহা! তরক্ষে কত সষ্টি লয় ক্রিয়া সংল+ধিত হইতেছে, হাহা কে 
ধারণ! করিতে পারে! সেই মহাকালের বক্ষে মহাকালীর মহা টিয়া কে 
বুপিতে পারে! 

বলিয়াছি বরন্ধ জ্রানরূপে মভাঁকাঁশে মহাকাল ; রঙ্গ, মভাশক্তিরূপে হ'কালী; 
বঙ্গ ক্রিরা রুপ মঙ্গানুন্যমর্ী নৃত্যকালী। তাই কাল নিভা, কাল এক, কাল 
অনাদি অনন্ত, অক্ছ্েছ্ছা 

তাত! সতা। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে কালের ত্রিহর্তি। কাল অত।ত, 
বর্ধনীন ও ভনিষ:ও দ্ূপে আমদের জ্ঞানে প্রতিভাত । ইতর মধ্যে অতীত-_ল্য় 


হইয়াতি | অহীততর শহিত্র নাই । কেবল আফ'দের জ্ঞানে তাহার অতি 
সামাচ্ চিহ্ব ক্মঠিরূপে রঠিয়! গিয়াছে । তবে যিনি অনস্ত ভ্ঞানরাপ তাহার 
জ্ঞানে অহাত প্ুণকণপে প্রতিভাত । সেখানে অভীত- বর্ভমান। মহাকাশে 


বে অভীহের, ছাপ, চির অস্কিত ভইরা গিয়াছে, তাহা সেই অনন্ত জ্বানেই 
অবশ্থিত। শুধু হাঁভাই নছে। এ সমস্ত অতীতের সমঠি। অতীতের 
একটি কড়া ক্রান্তিও বাদ বায় নাই । সমন্তই বর্তমানে আসিয়া জমা হইয়াছে । 
যে শক্তিন উপর অহাত সংস্তাপিত ছিল - সে মহাশক্তি নিত্য অনন্ত অক্ষয় । 
সে শক্তি একরূপ কম্মরূপে আন্দীতে বিবর্তিত হইয়'ছিল। বর্ডমাঁনে অন্যরূপ 
কর্ীদপে তাহাই বিবর্তিত হঈঘাছে । বে কর্ম অতীতে কৃত হইজ়াছিল__বর্তমান 
মেই স-গ্র কম্মেরই সঞ্চিত ফল । 

আইনে অনন্কবার পি ভউকাছে অনস্তবার লয় ভইফাছে | স্পষ্টি লয় ক্রিয়া 
ক্রমাস়্ কনভবার সসাপিত ভইয়াছে, তাহা কে কল্পনা করিতে পারে ! ক্্িতে 

শঞ্ডি কাধ্যম়ী ভ্রাীরাখল (15170610 ) আর ল্য়কালে শক্তি কাধ্যবিসুখ » 

(116111%)1 সহষ্ঠি ও বাটি ভাগে বুবিলে সষ্টি লয় সম্বন্ধে সেই একই 
নিম । প্রতে'ক পরবন্থী কটি গুন্ন স্গির প্রায় অন্ুন্ধপ। পুর্ব স্যষ্টির 
হয়ই পর*টিতে৪ ভঙ্গদ্ুনে স্র্না চর 'পড়তি করনা (ঈক্ষণ ) ভর, এবং 
তদন্ুপারে রঙ্গণপ্তি বশে গুদ ক্টির হায় ৭ বিবর্ভিত হয় । ভাই ুতিতে 
আছে “তুন্য চন্দ্র মসো ধাত। যথ 5ব্দম্কগীয়ত 


চি 


- 


টি 
এ 
হ্‌ 


রর 


আনত) সম্বন্ধে ঘ কথখ। য়ে 'নকমু টা সন্বান্দেও সেই কথা সেই নিয়ম । 
ভপ্যাত বর্দমাংন*ই বিকাশ । অনন্ত ব্রন্মজ্ঞানে সমস্ত ভবিব্যৎ বঞ্কনানের 
গার প্রতিভাত । প্রতিভাত কেন্ন? দেখবে ভবিষ্যতও বর্ভমান। পুর্ণ 
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জ্ঞানে কালের তিন বিভাগ নাই। সেখানে সকলই বর্তমান । অতীত, 
ভবিষ্যৎ সেখানে বর্তমানের খহিত একীভূত । কিন্তু আমাদের অপূর্ণ জ্ঞান 
কাল পরিচ্ছিন্ন । পশু জ্ঞানে বর্তনান, মুহর্তবাপী-তাহার অতীতের স্বৃতি- 
বড় সঙ্কার্ণ ভবিষ-ৎ অন্ধকারময়। আমাদের জ্ঞানে বর্তমানের আরও একটু 
বেশী বিশুার আছে। আমাদের অতীতের ম্মতি ও ভবিষ্যতের অনুমান আরও 
এক্টু বিস্তৃত। যত আমাদের জ্ঞানের বিস্তার হয় ততই অভীতের ম্থৃতি আরও 
প্রন্ষ/টিত, আরও সুদূরব্যাপী হয়, ভবিষ্যত আরও স্পষ্টীকৃত হয়! সাধন! বলে 
জ্ঞন কাঁল বন্ধন. মুক্ত হইন্তে পারে তখন জ্ঞান গ্রিকালব্যাপা হয়, যোগী 
ত্রিকালজ্ঞ হন। তখন বুঝি ব্রন্মক্ঞানে ও জীবজ্ঞানে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। 

সে যাহ! হউক, জীব জ্ঞান শুধু কাল্র পরিচ্ছন্ন নহে। পে জ্ঞান স্থান 
পরিচ্ছিন বটে। সেইস্থান পরিচ্ছিন্ন হেতু ও আমাদের কাল জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন 
হয়। দুরে যে কন্ম সাধিভ হয় তাহার বিষয় আমর! পরে জানিতে পারি। 
স্থতরাং দূরে যাহা অতীত্র তাহা! এখন আমার নিকট বর্তমান। অন্য দৃষ্টান্তের 
প্রয়োজন নাই _একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সে কথা বুঝিতে পারিব। এ দুরস্থ 
নক্ষত্র জগতের কিঞ্চি সংবাদ আমাদের আলোক দূত আনিয়া! দেয়। আলোক 
তরঙ্গ আসিতে সময় লাগে । কোন কোন স্বদুরস্থ নক্ষত্র নংবাদ আসিতে 
(িন চারি শত বা তিন চারি সহস্র বখসরও অতীত ভইয়া যায় । কাঁল অনন্ত, 
স্থান অনন্ত। স্থতরীং আমর] কল্পনা করিত পারি, যে কোন কোন নক্ষত্রের 
আলোক এখানে আসিতে কোঁটা কোটা বৎসরও অতিবাহি হইতে পারে। 
তাহ। হইলে অ.মরা বুঝিতে পারি, যে আজ এ মে সুদুর নক্ষত্র ঘটনা আমার 
নিকট বর্ভমাঁন, তাহ! কত সহত্র বা কত কোটী ব২সর পুব্বে সংঘটত হইয়াছে । 
এই কাল মধ্যে হয়ত সে নক্ষত্র জগতের ধ্বংশ হইয়ছে কিন্ত সে সংবাদ 
পাইতে মে নক্ষত্র জগতের আলোক আমাদের চক্ষে নির্বাণ হইয়া যাইতে-- 
আরও কত সহম্র বৎসর বিলম্ব আছে, তাহা কে বলিতে পারে ! স্থভরাং 
অ.মাঁর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যাহা জুদূরে অভীত তাহ! বর্তমান জ্ূপে প্রতিভাত । 


অতএব আমার বর্তমান অনহীত ও ভবিষাত জ্ঞানের উপর কালের বর্তমান 
অতীত ও ভবিষাত নিভর করে না। 


বজ্যাছি কাল এক অনাদি অনন্ত 'আচ্ছেস্ঠ । কালের গর্ভে সমগ্র জগহ 
অবস্থিত। কাল গর্ভে বস্ত সকলের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । আর সেই 
প্রিবর্তত্র স্মৃতি মামাদের অন্তরে ব্সঙ্ষিত ভইঘা! যাইতেছে । আ'স্রা সেই 


১১০৭ | ] কাল পরিনাষ । ৩৮ ও 


পরিবর্তন হইতে কালের পরিমাণ করি । কাল অপণ্রমিত অচ্ছে্ত। কালরর্প 
্রঙ্গজ্ঞানের পরিমাণ হয় না, কাঁলনপ মহাঁশক্তির পরিমাণ নাই। কালাভিমানী 
দেবতাঁরও পরিমাণ নাই । কেবল আমাদের জ্ঞানে ষে সীমাবদ্ধ কালজ্ঞান-__- 
তাহারই পরিমাণ আছে । আমরা জ্ঞানে অতীত ও ভলিষ্যৎ যে পরিমাণে 
ধারণ করিতে পারি, জ্ঞান বলে সাধন|। বলে অতীত ও ভবিষাৎ কালের রাজ। 
হইতে আমর ঘে অংশটুকু জয় করিয়। আনরা আমাদের জ্ঞানের বিষয়' হত 
করিয়! লইতে পারি, কেবল তাহারই পরিমাণ আছে । সেহ পরিমিত কাল-_ 
ক্রিয়া বা পরিবভনের পরিমাণ । তাহা সেই প্রিয়ার শক্তির পরিমাণ নহে । 
আর ধিনি অক্ষয় কান গীতা ১০৩৩ যি নব্রহক্ষ তাহার আবার পরিমাণ কি ? (১৯) 


৮ শসা 





শশা পাশপাশি এপ | আপীপত পপ শাদা বস ৮ পা? লাশ 
সত শপ মস শসা 


পাপ 








(১) কাল ব্রহ্ম, একথা শ্রতিতে বার বার উল্লিখিত হইয়াছে, যথা__- 
“বঃ কালং ব্রন্ষেত্্যপাসীত 
কাল স্তস্তাতিদূরমপসরতি |” 
€ মৈভায়শী ৬।১৪ ) 
“কালাৎ অবন্থি ভত'তি কালাৎ বুদ্ধিং প্রধান্তিয়ত ৮ এ 
“কালা প্রধ্যুতিং ভূতানাং।৮ (শৌঁড়পাদ্কা রকা। ) 
"কালং পবতি ভূভানাং 1” (মৈত্রায়ণী ৪.১৪ ) 
"দ্বে বাব ব্রাঙ্মণো রূপে কালশ্চাকালশ্চ |”? 
(মৈত্রায়ণী ৬১৫) 
“নারায়ণাজ্সকও কাঁলঃ 1” (নারায়ণ উপনিষদ ) 
"অক্ষরাষ সপ্পায়তে কালঃ কালঃ ব্যাপকউচাতে |৮ 
(অধর্বাশরন উপনিষদ্‌। ) 
প্য আপদিত্যাছাঃ সকালঃ * * তম্মীৎ 
সংবতৎসরো! বৈ কালঃ ।” (মেত্রায়ণী ৬১৫ )। 
“কালো ষঃ প্রাণঃ 1৮ (৪81৫) 
শীমদ ভাগ্গবতে আছে-_ 
“গুণ ব্যতিরেকণ কারে নির্বিশেয়োহ প্রতিষ্ঠিত | 
পুরুবস্তহুপাদানাং আয্মানাং লীলয়াহ স্জৎ ॥ 
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতমাত্রং সংস্থিতং বিধুঃমায়য়] | 
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কাঁলেনাবক্ত মুর্তিনা ॥” 
৩.১০1১১-১২ 
অর্থাৎ “গুণ সকলের মহতাদি রূপ পরিণামে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাপ । 
এ কাল আছ্স্তশুন্ত। ভগবান পরম পুরুষ নীলাবশতঃ সেই কালকেই নিষিত্ত 


কবিয়। ব্রক্গাণ্ড কজন করেন” 





৩৮৪ পন্থা! | [ মাঘ । 


অথবা গিনি ব্ুঙ্গণন্তি, যিনি পরমা প্রকৃতি বিনি স্বভাব নিয়তি (কাল 
প্বাভাবোনিয়তঃ শ্বোতাশ্বতরোপণিষৎ ১২) বিন সর্ব কারণ (কারণে কাল? 
বৈশেধিক দশন ৭.১।২৫) তাহারই বা পরিণাম সম্ভব কোখায়? অতএব 
আমরা সেই 

“কলাকাষ্ঠাদি ্ধপেণ পরিণাম প্রদায়িলী | 
বিশ্বম্যোপরতেই শক্তে শারায়ণি নমোহন্তে ॥ 
বিয়া সেই নারায়ণা কালীকে ননক্ষাঙ্ধ পুন্দক কর্মরূপী প'রচ্ছিন্ন কানের 
পরিচ্ছেদ তন্ত বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
এ 

নৈনর্গিক ক্রিঘা অয়ের অনুভূতি ও তাহার স্মৃতি হঈতে আমাদের কালের 
ধারণ ভয়। সেই অনুভূতি ভৌতিক কালকে স্কুল কাল বা মহ! কালও বলা 
যায়। “সতেহ বিশেষভুলজগ্ক স ক্কালঃ পরোম্মহীন্‌।” পরনাণুভূক্ত সুক্ষ 
কালতহ এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়েজন নাই । 

কাল পঞ্রিমাণ জন্য ষে অর্থ প্রধান নৈসর্গিক অবস্থা পরিবর্তন, আমাদের 
জ্ঞানে প্রথমেই প্রতিভাত হয় মে সুর্যোর উদরান্ত গতি । বে ভগবান উ্শময় 
জগং চক্ষু সবিতাদেব জগৎকে আলোক ব্সনে বিভুষিত করিয়া তাকে 
অ'মাদের চক্ষের সন্মূথ প্রকাশ কিয়া আমা.দণ প্রত'ক্ষ জ্বানাজ্জনের পথ 
উন্মুক্ত করিয়া আমাদের বুদ্ধি বুদ্তির বিকাশ করেন, তিনি যখন পৃথিবীকে 
অন্ধকারাবর্ণে আবরিত করিরা, তাহ!কে আমাদের দৃষ্টির অন্তরাঁল করিয়া দিয়া 
স্বয়ং আমাদের নয়নের অন্তরালে গমন করেন, ভখন আমাদের বুদ্ধি অভিভত 


সপ শা পাত শিস তি শশা পিপি শি ৭ 


শমদ্‌ ভাগবতে অন্ত আছে-_ 

এবং বালোশাশ্তগুমিতঃ সৌঙ্ষো স্থোলো চ সত্তম। 

সংস্থান ভক্ত্য। ভগবান ব'ক্তো। বক্ত ভূগ. বিভুঃ ॥ 

৩। ১১৩ 
অথাৎ “এ কাল ভগবান হপির শক্তি এবং ন্যক্ত হহয়াও" ব)ক্ত পাদর্থের 

পরিষ্ছেদ করে । ইভা বিভু। 
মহানিব্বাণ তগ্ষে আছে, 

তব রূপং মহাকালো জগং-সংহার-কারকহঃ । 

ক রগ চে 
কলন্াৎ সব্বভূভানাং মহাকালঃ প্রকীর্ভিতঃ 
মহাকালম্ত কলনাৎ ত্বমাগ্তা কালিকা পরা ॥ ৪:৩০-৩১ 


১৩০৭ | ] কাল পরিণাম । ৩৮৫ 


হয়, জ্ঞান প্রভাহীণ হয়, ঘোর তাঁমসিকতা আসিয়া আমাদের আচ্ছপপ করে 
আমরা তখন ঘোর অভাব বোধ করি আমাদের কবি বলিয়াছেন “ভাবে 
ও অভাবেই কালের পরিমাণ হয়।৮ এ কথা সত্য। কিন্ত স্বর্যের ভাবে 
ও অভাবে যে আমাদের কালের পরমাণ হয়, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারি । 
ভীমদ ভাগবতে আঁছে-_ 

“যঃ স্যজ্যশন্তি, সুরুপোদপয়ন্‌ স্বশন্তা 

পৃৎসাহভ্রমায় পিবি ধাবতি ভূত ভেদঃ | 

কাল[ষ য়া গুণময়) ক্রতুভিবি তিন্ধং 

তম্ম বলিং হরত বংসর পঞ্চকায় ॥৮ 

৩।১১1১৫ 
ভার্থাৎ “যে ভূতন্ডেদ (অর্থাং মহাঁদত বিশেষ তেজোম গুলরপী ক্চর্য্য, ) 
পুরুষদের মোহশিএত্তি করণার্থ ( কাঁধ্যাস্ষরণাদি রূপ ) ক'জাদি শঞ্জিকে স্বশক্তি 
দ্বারা বহু প্রকারে কা্যাভিমুণী করিতেছেন, এবং বাহা হইতে সকাম পুরূষ- 
পিগের গুণময় অথাৎ স্বণাি ফল বিস্তার হইতেছে, ভিনি এই অস্তরীক্ষে ধাবমান 
আছেন, অতএব পঞ্চবিধ বৎসর প্রবর্তক তাঁহারই পুজা! কর ।” 
শরতিতে সি ( চারা উপনিষদ্‌ ৬।১৫ ) 


সংব্ৎসরে! রঃ কালঃ 1” 
অতএব শর্যের দৈনিক বা আতহ্বিক গতি হইতে আমরা দিন রাত্রির 
ধারণা করি, আর বার্ধিক গতি হইতে-এক অয়ন হইতে অয়নাশ্তরে গতি 
হউতে আঁমর1 ব্য ও উত্তর দক্ষিণায়ণ ছয় মাস গণনা করি । চন্দ্রের গতি 
হইতে আমরা পক্ষ মাঁস গণনা করি । সকল দেশেই এ্রই সূর্য্য চন্দ্রের গতি ' 
হইতে, অথব। বাশি চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি হইতে (914০+০৮] ০০৮) স্ল 
কালের পরিমাণ দণ্ড (7001৮ 0? 107), ) স্থির করিয়া লয়। তাঁহার পর এই 
দিনের ভগ্নাংশ বিভাগ--ঘণ্ট। মিনিট সেকেণ্ড বা! দণ্ড পল বিপল ধিভাগ 
কাল্পনিক ; অর্থাৎ কোন নৈপগ্সিক ক্রিক ব্রমের উপর স্তাপিত নহে । কেবল 
আমাদের দেশে স্ক্ষুকাল পরিনাণের একটা নৈসগিক নিয়ম ছিল ও দণ্ড বিভাগ্‌ 
সেই পরিমাণ দণ্ডের উপর স্থাপিত ছিল। পরমাণু নিরাকার । ত্র্যসঙেণু 
রূপে তাহার স্থান অধিকার অবস্থা (65৮.25100 ) আমাদের গ্রত্যক্ষ হইতে 
৪ 


৩৮৬ পন্থা । মাঘ । 


পারে। সুর্যের তিন ভ্র্যসরেণ পরিমিত স্থানব্যাপী দৈনিক গতি পরিমিন 
কালকে “ক্রটী, বলে । ১০৭ ক্রটীতে ১ “বেধ”, ৩ বেধে এক “লব", ৩ লবে এক 
ধনিমেষ' ৩ নিমেষে ১ ক্ষণ ৫ ক্ষণে এক “কানা, ১৫ কাটায় এক 'লঘু, 
(৩ কাষ্ঠায় ১ কলা) ১৫ লঘুতে এক ণনাড়ী” বা দণ্ড হয়। (আর ছই 
দণ্ডে এক “মুহুর্ভ')। অতএব ১৮ কোটী, ২৩ লক্ষ, ১ সহস্র ক্রটাতে এক 
অহোরাত্র। আমাদের যেমন কালের ক্ষুদ্রতম অংশ পরিমাণের ব্যবস্থা আছে, 
সেরূপ অন্ত কোন দেশে নাই বা ছিল না। এইরূপ ক্ষুদ্রতম কালা শ পপ্রি- 
মাণের হ্যায়, স্থলতম কালাংশ পরিমাণের ৪ ব বস্থা আছে । ৩৬০ মানু বসলে 
১ দেব বৎসর । 
৪০০০ দেব বংসরে _--১ সতানুগ। 


৩০০০ এ -_ ১ ত্রেতানুগ | 
২০০৭ প্র ---১ দ্বাপরসুগ । 
১০০০ প্রি -__-১ কলিবুগ। 


২০০৮ এ ---১ ঘুগসন্ধি। 
অতএব ১২০০০ দ্রেব বসরে--১ পুর্ণ[গ ব। চত্সুগ ॥ ১০০০ ট্রণধুগে ব! 
১৪ মন্্্ঞরে ক্ষার একদিন (৪৩২ কোটী নাম্কষ বসবে )1 এবং ১০০০ সু 
ব্যাপী ব্রহ্মার রাত্রি । ৩৬০ ব্রক্গার চাহে নাতে বঙ্গার এক বহসন | 
শত বর্ম-ন্যাপীও বক্ধার পরমা বা “পির | এই প্রা শাপর্দ প্ররষের এক 
নিমেষ মাত্র। প্রান তিন কে টী গুণিত কোলী' আনন বংসর এক পর? হয়) 


টি ৮ 
৩৩ বাপ 


অহোবাত্রবধিদ্‌ জ্ঞানীগণ এই গরম ক(লতত্ব নুঝাইয়াছেন। আমরা তাজ 
কিরূপে ধারণ করিব ! 
| ৩ ] 

সে যাহা হউক আমরা ইহাত্র মধ্য এই ধুগতনু বুলিতে চেষ্ট। করিব । 
যুগ কালের কাল্পনিক বিভাগ নহে । আমরা যুগপন্মের কথা শুনিয়াছি ! 
ধম্ম প্বর্তন হইতে যুগের পতিবভন হয়। কখিত আছে, সভ্যনুগে ধন্মেছ 
পূর্ণ প্রভাব থাকে তখন ধর্ম চহুষ্পাদ, তেহায় ধন্ম ত্রিপাদ, ছাঁপরে ধন্ম ধিপাঁদ 
ও কনিতে ধন্শ একপার্দ। কলর পর আবার যখন সত্যযুগ আসে তখন 
ধর্ম চতুষ্পীদ হয়। এইরূপে যুগের পর মুগ আসে । ৭১ চত্রধুর্দ বা পুর্ণযুগ 


পরে এক মন্বন্তন হয়, ১৪ মন্স্তর পরে ব্রহ্মার দিন শেষ হয় তখন দৈনন্দিন 
দ্রুলয হয়। কলান্ত উপস্থিত হয়। 
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বন্ধনার্থক 'যুঃ ধাতু হইতে যুগ। যে কাল ধরন্মবিশেষ প্রভাবে একজ্র 
মন্বন্ধ তাহা যুগ। ধর্ম পরিবত্তনের সহিত যুগান্তর হয়। আমরা এস্থলে 
সত্য প্রভৃতি যুগের কথা বলিব না। যে মহা ধর্মের সহিত সেই সকল যুগ 
সন্ন্ধ( যে মহা যুগবন্ম পরিবন্তনের স্ঠিত মত্যান্দ যুগান্তর ভয়, সে মহ 

তত্ব আমরা বুঝি না। এজন্য আমন] এ স্থলে অপেক্ষাকৃত ক্দ্র কাল 
বিভাগের কথা বলিব । এক এক কালে এক এক দূপ ধন্মের প্রভাব থাকে । 
সেই কালের অব্নাঁনে দেই ধন্ম এভাবেরও লোপ ভয়, "শগাপ ধশ্মেব প্রভাব 
হয় । এইরূপ যথনই ধর্মবিশেষের ভাস বুদ্ধি ভয়, তগনহ একরপ যুগাস্তর 
উপস্থিত হয় ॥ 

ধর্ম দনাভন। সেই নিভাধয়ের আনার পর্সিবতন কি? সেই পরিবর্তন 
টানা ইল, খন্ম রর ভাঙা অতি সংক্ষেগে বুঝিতে হন | সে শক্তির বলে 
এতি জয়, ডাই মাভবের ধন্ম। সেই শঙ্জির 
লি শানাযপ্, কভন গণি হা উপর মানবেন মানবন্ধ স্থাপিত | 
নু, কঙ্গানুভি ও চিভবন্তি (সা সুখ দুখ অন্তুভব 


পু রর নর এ ০-257507 
শাভ ) এই [হন পুভির উপর নিউ করে । মান জ্ঞাত, কহ9 ভোক্তা । 
'অভএণ যাহাতে মানবের জ্ঞান, কন্ম ৪ চিন্ব্রনির সম্যক শ্র্ডি ও পরিণতি 


হয়া হবছেব আমাদেহ পরুমাদশ সেই সচ্চিবানন্দপন, আনন্ত কজ্ঞাতা কও। 
ও ভোত্তার আনন্দন ঘর স্কপে বাম্মাপে লইয়া বা; ভাভাই আমাদের ধর্ম । 
সকল নািঘের এই সকল হষ্তির সমাক্‌ স্কুি ও পরিণতির সম্ভব নহে । 
আনমনা দেখিতে গাই কাতার ও জ্বানপুটির সমাকৃ অন্কণালিত ; তিনি মহা 
দাশনিক বা বৈজ্ঞানিক পভ) কাভার? সশ্নুর্ভি সম্যক অন্তশীলিত | যাঁউক 
সে সকল কথা এ ছল বলিবার আবশ্যক নাই । 
সমগ্র মাননজাতি এক মহা সনাজ। মানন সম ভগবানের বিরাউ মুর্ডি-- 
পুশিবীতে “সই অনন্ত জ্ঞানম্য়ের বিশেষ বিকাশ । সেই মানবসমষ্টি ক্ষ 
ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত । সেই সকল ক্ষুদ্র সমাজও একত্র এাথিত, মানবসমষ্টির 
পিভন্ন অংশ বাঁ এক শটীরের বিভিন্ন অঙ্গরূপে অবস্থিত। পরার্থতা সেই 
বিরাট মানবশরীরের প্রাণ । তাহাই সমাজের জাবনীশক্তি। মানুষ আপনার 
শান বৃদ্ধি করে_পরের জ্ঞান বৃ্ধির জনা চেষ্ট। করে। মানুষ আপনার জন্য 
কম্ম করে, পরের জন্যও কর্ম করে! মনুষ শিজের সুখ লাভ ও ডঃখ দূর 
কিলার জ্ন্য এক কথায় আনন্দ ভোগ জন্য চেইা ও বন্ধ করে, পরের সুখ 


্ 
৮১১৪ 
১62, 
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বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করে । সেই পরার্থ চেষ্টা হইতেই সমাজের উন্নতি ও বৃদ্ধি 
হয়__শ্বার্থ চেষ্টা হইতে সমাজের ক্ষয় হয় । 

কর্ম ও আনন্দ লাভ সকলই জ্ঞান বিকাশের ফল । আমীদের জ্ঞান ক্রম 
বিকাশশ্ীল । জ্ঞানের যতই পরিণতি হয় ততই আমরা উন্নত হইতে থাকি । 
জ্ঞান আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপিত করে আমরা বর্ম দ্বারা সেই আঁদশে 
পহুছিতে চেষ্ট। কনি-আর সেই আদর্শের দিকে যতই অগ্রসর হহতে পারি 
ততই আনন্দ লাঁভ করি । যাভান্তে সেই আদশের দিকে যাইবার পথে আমর! 
বাধা পাই তাহাতে দ্রঃখ অনুভব করি ও সেই ছ্ঃখ দুর করিতেও সে বাবা 
অতিক্রম করিতে চেষ্টা করি। অতএব এই আঁদশের ক্রমঃবিকাশ ও এই 
আদর্শ লাঁভ জন্য স্মাজের চে] ইহাঁরই উপর কম্ম সংস্থাপিত। এ স্থলে 
আমাদের আলোচ্য বিধয় বুঝিবার জন্য আমরা এই কয়েকটা তন্রের সংক্ষেপ 
উল্লেখ করিলাম মাত্র, তাহ! বৃঝিতে 0ষ&। করিলাম না। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহ! 
বুঝা সহজ নে । 

আমর! এতক্ষণ আমাদের আদর্শের কথা বলিতেছিলাম। এই আদর্শের 
যেক্রমোনতি বরাবর ভয় তাহ। নহে । সে আদর্শের কখন উন্নতি কখন অবনতি, 
কখন অন্যরূপে পরিবর্তন হয় । এই আদর্ণ তরঙ্গ, তিনি বাঁজ্দেব, তিনিই ধর্মী । 
আমাদের মুক্তি চেষ্টা, রন্মত্ব লাভ টে, বা পরমপুরুষ শ্াহরির সাঁমীপ্য ব। 
সাণুজ্য লাভ চেষ্টা, এক কথায় ধন্মীর্ন চেষ্টী- সকলই দেই আদর্শ লাভের 
চেষ্ঠা মাত্র । মানুষ দে আদর্শ ভুলিয়া যায়। ক্ষুদ্র আদর্শ আপনার সম্মুখে 
ধরিয়া তাভারই দিকে অগরাসর হইতে চেষ্টা করে। কেহ ইহ্কাঁলের সুখময় 
জীবনকেই আপনার পরমাঁদ পণ, আপনার পুর্ণ উন্নতির অবস্থা কনা করে; 
কেহ না পরকালের ব্রখময় জীৰ্নকেই পুর্ণস্থথ ভোক্তার অবস্থাকেই__পরমাদর্শ 
মনে করে । সমাজবিনেষে কখন ইহক্কালের স্থখ ও ঈননতিই প্রধান লক্ষ্য হয়) 
কখন কোন সমাজে পরকালের সখ বা উন্নতি মূল লক্ষ্য হয়। কদখচিৎ, 
কখন মুক্তি ব! পূর্ণত্ব বা ব্রহ্ম ঃ লাভই মমীবিশেষের মুল লক্ষ্য হয় । 

এইরূপ অ'দশ পরিবন্তনই ধন্ম পরিবর্তন । তাভাই আমদের আলে'- 
চিত ক্ষত্ব যুগান্তরের কারণ । যখন মানবের আদশের অবনতি হয়--সে 
মূল লক্ষ্য শুষ্ট হইয়া_অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র ব্বয় লক্ষ্য করিয়া! তাহার অক্িমুখে 
অগ্রসর হয় তখনই ধম্মের অবনতি হয় । যখনই আদর্শের উন্নতি হয়--মুপ 
আদর দিকে মানবের ল্ক্ষ্য স্থাপিত হয়__-তখনই ধর্ম সংস্থাপিত হয । 
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এই আদর্শের কথা আমরা অন্প্িক হইতে বুঝিতে চেষ্টা করি । এই 
দর্পণ আমাদের সীম,বদ্ধ জনের 119.] বা চরম -প্রকর্ষ ধারণা । এই সীমা- 
বদ্ধ জ্ঞানও এক অর্থে আমাদের নহে । ইহা আ'মাঁদের চিত্তে ব্রহ্গঙ্ঞানের ছায়া 
বা প্রতিবিধ মাত্র । চিন্ত কলুষিত বা মলাবৃত হইলে-_-এই জ্ঞানও কলুধিত হয়) 
একেত সেই জ্ঞান আমাদের চিত্তর্ূপ-সীমায় আবদ্ধ তাহার উপর তাহা চি শু" 
মলায় কলুধিত কাজেই আমাদের জ্ঞীনে সেই আদর্শে ধারণা বড় অপৃর্ণ থাকে। 
পর্ন্নে উত্ত হইয়াছে যে স্ষ্টিকল্সে ব্রন্মের জ্ঞানরূপে 'গ্রথম বিকাশ । এই 
জ্ঞানে যিনি জ্ঞাতাঁরূপে বিবর্তিত, তিনিই পরমপুক্ুষ, আর বিনি ভেয় তিনি 
তাহার নৈষ্ুবীশক্তি পরমা- মায়া । ব্রঙ্গ প জ্ঞাতার জ্ঞানে যাহা কল্পন] (17698 
109০৮0ন 0105) বা ঈক্ষপ,_ বুক্গ দপ জেনে কর্মশক্তি বশে ব। সংকল্প বলে, 
তাহাকেই ভগত্রূপে ব। সতরূপে বিবর্তিত ক রন । জগতে তাহার ক্রম বিকাশ 
হয়, ভাঁৎ কালে তাভার ম্কন্তি ও পরিণতি বা পরিবর্তন হয়। পরমপুরুষের 
কাঁলশক্তি বলে, সেই কলনার ব! সেই আদশের ক্রম বিকাশ ভয়। 
পরম বিরাটন্ধপ বঙ্গের মানবন্ধপ মহাবিকাঁশে, কাহার জে পরমাদর্শ 71671) 
সেই পরমাদর্শের দিকে মাঁন-জান্ছি স্াষ্টিকল্পে বিরাটরূপে মহাঁশক্তি বলে পরি- 
চালিত । কাঁলবশে বা ঘুগধন্ম ওভাবে মানবজ্ঞানে সেই আদর্শের দিশেষ 
নিলাশ তয়। আর কালশক্তি বশে মাঁনন সেই আাঁদরশের দিকে নাত হয়। 
যখন দেই আদর্শ ভীন প্রভ হয় তখন ধন্মের অবনতি হয় । 
এক্ষণে বোঁধ হয় আমরা শ্রীভগবংনের সেই মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে 
থারিন__ 
“যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অক্তাখানম পন্ধমগ্ত তদাম্মান" স্জ!মহম্‌ ॥ 
পরিরাণায় সাধুনাং বিনাশীয় চ জুস্কতাঁম্‌। 
ধল্ম সংরস্থাপর্থার় সম্ভবামি হগে যুগে ॥৮ 
বলিয়াছি আমাদের প্রকৃত আদর্শ খন মলিন হয়, তখন আমরা অন্য অপ- 
কই আদর্শ অনুনরণ করি-_-তখন ধর্মের গ্লানি হয় ও অবর্ম্ের অভ্যাখান হয়। 
যখন সমগ্র মানব সমাজের এই অসস্থা তখনই যুগাস্তর সময়ে ধর্ম রক্ষার জন্য 
প্রকত আদর্শ আমাদের জ্ঞানের সন্মুথে রাখিবার জন্য ভগবান স্বন্মং অবতীর্ণ হন 
_-ল্বয়ং সেই মহা-আদর্শ হইয়া আমাদের সেই আদর্শের দিকে লইয়া! যান। পূর্ণ 
ঘুগযম্তরে ভগবানের বুষি পুর্ণ অবন্ভাঁর হয়, আংশিক যুগান্তরে তাহার আশিক 
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অবতার ॥ ভগব*'নের সেই 'অব্তাঁর নানারূপে হয়। কখন কোঁন বিশেষ 
মানবের অন্তর জ্ঞান রূপে ভাহার অবতার হয় । কখন একাধিক মীনব জ্ঞানে 
সেই আদর্ণের বিকাশ হয় । তখন স্মজের ভন্য লোক সেই আদর্শ হয় ন্বতূই 
অগ্গদরণ করে, নঙনা নিষ্কাম কর্দুপর মনবাগণ সাপাঁরণকে সেই আদশ অগ্ুসরণ 
করিতে শিক্ষণ দেন । ভাহাতেই আনার ধর্াতক্ষা হয়-অধন্দের বিনাশ হয়। 
অতএব শুগান্তর সময়ে ভগবানের ভাবা জ্ঞানে আদশ রূপে (0০5০৭, 00০8 
বা ৬০1৭ রূপে )তর । উতকট সাদনা গলে মলিনতা বিহান মানব বিশেষের 
চিনে সেই আদ'.শর আ-শিক বিকাশ হইতে গারে। সেরূপ বিকাশেও 
কখন কখন ক্ষুদ্র যুগান্তর হয় । 
[৪ | 

আমর! এস্থলে বহমান কালের সামান্য যুগাঁঁনের নিদ্য় উল্লেখ করিয়া এই 
প্রবন্ধ শেষ কপিব । সন্প্রতি উন নিত শাক বেট ভয় বহন অ্চান্দী আ।বন্তু 
হহয়াছে। বংসর কালের মূল বিগ প্রধান ইৈননিক টিভাগ, তাত গার্পো 
বাঁলয়াছি । কিন্তু শভাব্দী মানবের কাতনিক নিভগে হার । স্ুতিত্াং তানি 
গতে কোনরূপ ধুগান্তর হগয়ার শোন নিন খাকতেহ পাদ না তথাপি 
আমনা দেখিতে পাই যে ইউতুলুদে উিননিংশ শত নর ভারঞ্ে শি হগান্তর 


স্‌ 
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হইয়াছিল । আর সেই উনবিংশ এনা অবসানে ৪ জেই গা হগেত চির দেখা 
যাইতে । আমরা নেই শুগান্তবে£ কলা হক্েশো উ হা কপ্রি। 
আমরা সভা খুগের কথা জানিনা কাছে সন এ মানব জাতির সন্দাঙ্গীন 
উন[ঠ ও পরিণতি-- পুর্ণ আদর্শের দিব হরি শভি, আমরা ৮ দেখিতে 
পাই না। মানব জাতির বিভিন্ন সয!জ উদতিন বিভিন স্তর দির অগরসর হয়| 
বপয়াছি মানব ভশতা, কভা গু ন্ডেভ্া। যেয়াহিক সে জান প্রধান, বে 


রাঁজসিক সে কর্ম প্রদান, আর রব ডসসিক হক্তি সম্পয্ন সে আন্সসুখ ছুংখাঙু 
তুক্তি প্রণান। বাটি ভাবে জুতোক মত সন্ধে যে কথা সম্টি ভাবে কোন 
বিশেষ সমাজ অথবা সমগ মানপল্র!ভি চঙগন্ধও সেই কথা কোন সমাজ জবান 
(বা বান্গণ ) এপাধান --মে সমাজে দন বি্ঞান ও ধর্ধের উন্নতি হয়। কোন 
সমাদ জ্ঞান ও কম গধান (ক্ষ শন এধান )সে সমাজে রাজশপ্তির উন্নতি 
হর। কে'ন সমাজ কর্ম ও ভোগন্রন্তি প্রধান (বৈশ্ব প্রকৃতি সম্পন্ন )--সে 
সমাজ কার শিল্ে ও বাণ্যিজ্সের উন্নতি হয়। 

' বন্তমান কলে ইউরোপ স্কল সমাজের ভগরমী। ইউরোপ যে অদর্শ 
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ধরিনা অগ্রসর হইতেছে, প্রায় সকল দেশের লোৌকই চল্লাধিক পরিমাণে সেই 
অ'দর্শ অবলগ্ন করিয়াছে । পুর্বে ইউরোপ ধন্মবলে বলীয়াণ ভ্ই ইয়া, কতকটা! 
গ্রীষ্টের আদণ ধরিয়া! অগ্রসর হইরাছিল । মুসলমান সমাজও ধর্মব.ল অগ্রসর 
হইয়াহিল। গ্রথন একগুণ গিয়াছে । যখন হানেক সমাজই, কেধল ধর্দের 
আদণ ধরিয়া অন্নত হইয়াছিল । তখন মাষ ধান্মিককে আদর্শ করিয়। অগ্রসর 
ভইভ। ধস্মময় জীবন লা কর.ই তখন অধিকাংশ লোৌক পরমপূন ঘাথ মনে 
কলিত। মাঁুব জ্কষানে যে আঅননণ লাভ করে, কল্মেত্র দন সেই আদশের 
নিকটবর্তী হইতে টেঞ্া করে। আর পরার্থবুন্ধি প্রপান সমাজ 'পপান লোক 
সাঁধারণকে সেই সগাজের আদ্তশর আঠিনদখ লউরা যাইতে চেষ্ঠা করে। 
এইপ্ূপে সেই সমাজ একই প্রধান আঁদন্ দারা সংগটিভ ও সহমত ভয়। 

এই ধঙ্দের ভাপ গ কপ্রিগা হর্ছমান ইউরোপ একট। নৃতন আদশ 
ধরিয়। অগ্রসর হইতেছে । উনিশ শতভান্দীর প্রান্তে নারি ত হগগ্র 
উদ্বোপকে একটা নুতন আশ আনিদা দের । তাহারা সমাজ সম্বন্ধে এক 
মভিনব আবর্ণ বারণ। করে । বুসো লা কটলুট সোছিকান (০ 0701014866 
37০11) নামক এছে দেই আদন বমি প্রথম দেখাইয়। দেন। ইহা কালে 
ব্যক্তিগত সংমা ও স্বানানতা সেক ভাদর্পের মূল ॥ বাঁজায়-গ্জায়, ধ্নী-দরিদ্রে; 
পও হ-দর্খে ধানসিকে-সখান্সিকে, সম্প্রবায়ে সন্প্রানারে যে বৈষম্য মেই বৈষম্যই 
সানাছিক উন্নতি এবং ব্যন্িগত উন্নতির অন্তরায় । মানুষের ইহকালের 
সণ ও ভোগের পথ পুণমুন্ত কনিয়া দিয়া আমরণ যথাসম্ভব সুখ ও ভোগময় 
জীবন আদণ করির। দেই আদণ করিয়া সেই আদর্শ লাভ করিবার জন্য চেষ্! 
ও কন্ম করাই পরমপুঙতযাথ বপিয়। তখন সিদ্ধান্ত হইয়াছিল । 

করানা সমাধিগণ এই অ.দশ প্রচার করেন ॥। সমগ্র ইউরোপই অনাঁধিক 

্নাণে সেই আদশের আপাত মাধুর্সটা ও চাকৃচিক্য দেখিয়। তাহাতে আকুষ্ট 
হয়| চতুর্কর্গের মধ্যে অর্থ কামই মানবের প্রপান সাধন বলয়! স্দত্র স্থিরী- 
ক্লুত হয়। মানব সেই অর্ধকাম লাভের জন্ত তখন কেবল চেষ্টা করিতে 
থাকে । ধন্ম ও মোক্ষের কথা ভুলিয়া যায় । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে «ই নূতন আদর্শ লাভ চেষ্টার ফল--ফরাঁসী 
রাজ বিপ্লব । গ্রতিহাসিক পাঠক মানেই সেই মহাবিপ্রবের কথা অবগত 
আছেন । দেই মহাঁবিপ্রবে ইউরোপে একক।প যুগ্রীস্তর উপস্থিত হয়। যে 
'আবশের ধারণা যে 117 বাঁ 17001 বা ৩: (5০71) হইতে এই যুগাত্তর 
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উপস্থিত হয়, ধেই 110, কোন ব্যক্তি বিশেষ রূপে অব্তীর্ণ হয় নাই বটে। 
সমাজ মধ্যে নানা ব্যক্তির অন্তরে তাহা যুগপৎ আবিভূ ত হইয়াছিল । তবে 
যদি কাহার ৭ নাম কটিতে হয় তবে সে রুসো। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোপিও 
দ্বারা তাহ! ইউরোপে প্রসারিত ও বদ্ধমূল হয়। ইহা দ্বারা সাধারণ তন্ত্র-ভাব- 
ব্যক্তিগত এহিক সামা ও শ্বাবীননতাভাব সর্ধ র প্রচারিভ হয়। শ্রীঞ্টের আব্যা- 
গ্রিক সামাবাঁদ ভুলি] ক্ুসোর আধিভৌতিক বা তামসিক সাম,বাদ সমাজের 
মূলমন্ত্র হয় । 
এই আংশিক আদর্শ গ্রহণের ফল বড বিষময়। ইহাতে সমাজের এ্রহিক 

উন্নতি হইলে৪-_-প্ররুত উন্নতি ভয় না। বন্তমান কষি ও বাণিজ্য প্রধান 
বি?যাপ্ররূতি সম্পন্ন ইউরোপীয় সমাজে -এই বিকৃতি আদর্শ অবলম্বন করিবার 
ফলে, যেমন এক দিকে ইউরোপের নিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে 
অননক ক্ষতি হইয়'ছে। আমরা এই উন্নতি সন্বন্ধে প্রথমে সঙ্ঘেপে ছুই এক 
কগা। বলিব । আজ কাল অনেকেই এই উন্নতির কথা আলোচনা করিতেছেন, 
স্থতরাং এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্তক নাই । 

প্রথম উন্নতি হইয়াছে বিজ্ঞানে । এই নবধুগে ফে যুণ্বান্তর উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই বিজ্ঞান । পুর্সে নিক্ঞানালোচনার-_বিজ্ঞান- 
তন্ব 'জাবিক্ষাজের যে নৃতন পন্থ। বেল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথ না 
পাঁইলে বুঝি বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইত না। পুর্বে সহস্র সহত্র বৎসর ধরিয়া 
বিজ্ঞানালোচনায় যে ফল হয় নাই-_গত শতাদীর বিজ্ঞানচচ্চায় তাহা অপেক্ষা 
শতগুণ ফল লাভ হইয়ছে। কত নৃতন তত্বের আবিষ্কার হইয়াছে । রাঁসায়ন- 
শান্স, পদার্থ বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে । বিবর্তনবাদ, ক্রমোন্নতিবাদ _- 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

বিজ্ঞান কেনল তত্ব আবিষ্ষার করিয় ক্ষান্ত হত্ন নাই জড়জগতের নিয়ম 
নির্ধারিত করিয়া দিয়! নিশ্চিন্ত হয় নাই। জড় ব প্রাকৃত শক্তিতন্ব আয়ন 
করিয়া] সেই সকল মহাঁশক্তিকে তাপ, ভাঁড়িত, তেজঃ প্রভৃতিকে স্ববশে আনিয়! 
মানব তাহ! দ্বারা ইহকালের স্থখের পথ নানাদিকে বিস্তার করিয়া লইয়াছে। 
বাণিজোর অদ্ভুত উন্নতিও বিস্তার হইয়া:ছ। সমগ্র পৃথিবীটা! যেন এক সুত্রে 
গ্রথিত হইয়া! গিয়াছে । আজ আমার নিত্য প্রয়ে'জন বা বিলসের উপকরণ 
আমেরিকা, ইউরোপ অঙ্টলিয়া, আঁশিয়া, সকল দেশই আনিয়া দিতেছে । 
তাড়িত বাশ্তীবহ মুহূর্ত মধ্যে আমার কথা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর 
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প্রান্তে অতি নগণ্য নগরেও লইয়া যাইতেছে । রেলপথ সমগ্র পৃথিবীর সর্বত্র 
বেন করিয়! আছে ; সমুদ্রে দ্রুতগামী মিরাপদ অর্ণবপোত পৃথিবীর চারদিকে 
যাতায়াত করিতেছে । এখন পৃথিস্টুরু এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে যাইত্তে 
ইইলে আমার ভাবন। নাই। সহজেই “ছয় দণ্ডে ছয়মীসের পথ” যাইতে পারি। 
পেশ কালবন্ধন_ক্রমে শিখিল ইইরা জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছে । পৃথিবীর 
এক সীমা হইতে সীমান্তরের দূরত। অনেক হ্বাস হইয়াছে । পুর্বে গ্রাম হইর্তে 
গ্রামান্তরে যাইবার যে কষ্ট ছিল. এখন বুঝি দেশ হইতে দেশাস্তরে যাইতে 
সে কষ্ট পাইতে হয় না। তখন আমি এক ক্ষুদ্র গ্রামের লোক ছিলাম, বড় 
অধিক দেশে বিদেশের লোক ছিলাগ, এখন বুঝি এই সমগ্র পৃথিবীর লোক 
হইয়াছি। ক্ষুত্র দেশক্ত!ল-বিস্বৃত হইয়া সারা পথিবীর জ্ঞান আমার আয়ত্ব 
হইয়াছে। সহান্কভুতির গভীরতার পরিবর্তে পরিসর অনেক বৃদ্ধি হইয়্াছে। 
শিক্ষা চারিদিকে বিল্তার হই-তছে । সংবাদপন্ঞ ঘরে ঘরে প্রতিদিন পৃথিবীর 

ংবাদ আনিয়া দিতেছে । এই মুহুর্তে বুয়ার যুদ্ধে ষে ঘটন! হইল--তাঁহার্‌ 
ছুই এক ঘণ্টার মধ্যেই তোনার কাছে সে সংবাদ আলিয়া পড়িতেছে। বুয়ার 
ইংরাজ তোমার যেন ঘরের লোক হইয়াছে। তাহাদের হুদ্ধসংব!দ প্রতিদিন 
জানিবার জন্ত তুমি উদগ্রীব হইয়া রহিয়াঁছ। ইহাতে জ্ঞানের প্রসার হইয়াছে, 
আমিহ্বের প্রসার হইবার পথ উন্ুক্ত হইয়াছে, সহান্রভৃতির সীমাচক্রের বৃদ্ধি 
হইবর অবসর হইয়াছে। 


বিজ্ঞান যেনন একদিকে দেশকাঁল বাধা সংকীর্ণ করিয়া দিয়! জ্ঞান বুদ্ধির 
পথ প্রসারিত করিয়া দিয়ণছ-_-তেমনি অদ্ভূতরূপে কর্্মশক্তির বৃদ্ধি করিয়াছে ॥ 
বাম্পীয় যন্ত্র (36970 1011017)6) আমাদের কর্মশক্তি শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া 
দিয়াছে । পৃথিবীতে প্রায় দেড়শত কোটী লোকের বাস। বাম্পীয় যন্ত্রের 
দ্বার! বোধ হয় পনের হাজার কোটা লোকের বল একীভূত হইয়া কাধ্যকরী 
হইয়াছে। এই কর্্মশপ্ডির বুথিত্তে সমগ্র মানবজাতির অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে । 
বাম্পীয় যন্ত্র এই অদ্ভুত উন্নতির পনের আন] কারণ। যে জ্ঞান ব11165--1,00০11 
বাম্পীয় যন্ব আবিষ্কারের মূল তেই জ্ঞান যে মহাপুরুষের (36০70670801) ) 
অন্তরে প্রথম প্রতিফলিত হয়-তিনই এই নবযুগের একজন প্রধান প্রবর্তক, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই বাম্পীর যন্ত্র হারা! মানবের সমগ্র কর্মশক্তি বুদ্ধির 
ফল পর্যালোচনা! করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মানুষ জীবন রক্ষার জন্ত যে 
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কর্ম করে তাহা জীবন রক্ষা কলে বায় হয়। তাহার অধিক যে কর্ম করে 
সে কর্ম সঞ্চিত হয়। সেই সঞ্চিত কর্মমশত্তি (7০66007] ০51৫ঠ ১ অর্থ 
(02711) রূপে সমাজে কাধ্য ককুে। সুতরাং সঞ্চিত কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধির 
ফল জাতীয় অর্থ বৃদ্ধি। ইউরোপে এই সঞ্চিত কর্মশবি র অথবা অর্থের উৎ- 
কট বৃদ্ধি হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা ইংলগ্ডের সঞ্চিত অর্থশক্তি অধিক । এজন্য 
ইংলগ্ডের শক্তি ইংলগ্ডের গতি অগ্রতিহত । যাউক, সে কা এ স্থলে আলো- 
চনার প্রয়োজন নাই। 

আমরা ইহ! হইতে বুঝিতে পারি যে উনবিংশ শতান্দীতে যুগান্তর হইয়াছে । 
এই নব্যুগেঃ এই হুজুগের যুগে, এই ভোগের যুগে ; এই একাকারের যুগে- এই 
কর্্মশক্তির বিশেক বিকাশের যুগে এই বাণিজ্য বিস্তারের যুগে, এই জড় বিজ্ঞা- 
€নর বিশেষ উন্নতির দুগে নানাধিকে মানব্জাতীর উন্নতি হইয়াছে । কিন্ত 
এই সমুদায় উন্নতিই এহিক। বর্তমান সভ্যতার আপাতত মনোহর হৃদয় 
আঁকর্ষক বাহা চাঁকৃটিক্যে আমরা মোহিত হইয়ছি। সেই মোহে আমরা 
অ'মাদের প্রকৃত আদর্শ ভূলিয়াছি। আসল ফেলিয়। মেকি, ধরিয়াছি । 
ভবিষ্যৎ ভুলিয়া বর্তমানকে সার করিয়াছি । পরকাল ভুলিয়া ইহকালকে 
সর্বশ্তয করিয়াছি । ইহকালের উন্নতি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। 
"আমর ধর্ম ভুলিক়াছি । ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি। ধর্মে সার্ক- 
ডোৌমিকতার তান কবিয়া জ্বলন্ত বিশ্বাসকে যুক্তি ও তর্কের দ্বারে বলি 
শিয়াছি। আমাদের সমাজে একাকার, ধন্দে একাকার, জানে একাকার । 
উচ্চ নীচ ভূমি ত্যাগ করিয়া আমরা সকলে এক নিম্ন: সমতলক্ষেত্রে দ্াড়াইতে 
চেষ্টা করিতেছি । কম্ম করিয়া উচ্চ প্রাক্কত শক্তি__নিয়তর শক্তিতে পরিণত হয়, 
1971015 0199102054 হয়, অবশেষে সহদ্রায় তাপ-তড়িতার্দি শক্তি নিয়তম 
এক গাবাপন্ন তাপরূপে পরিণত হইয়৷ স্থষ্টির প্রলয় কাল উপস্থিত করে, 
বিজ্ঞান আলোচনায় আমরা এ সত্য জানিরাছি। ত্কাই এই একাকারের যুগে 
মনে হয় আমার বুঝি সেইরূপ কোন নৈপর্গিক প্রলয়ের দিকে অগ্রসর হই- 
তেছি। আমাদের শাস্ত্র মতে বর্তমান কলিযুগ একাকারের' যুগ ॥ গত শতাবীতে 
মানবজাভির সেই একাকারের দিকে গতি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । 

আরও এক কথা আহে। বর্তনান যুগে এই ভম্মহরে উন্নতির দিনেও 
ন্মাজ ধ্বংসকরী শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই । পরার্থতা সমাজের 
প্রাণ । স্বার্থপরা-_সমাঞ্গ ধ্বংসকারী শক্তি। বর্তমান যুগ পরার্থ ভুলিয়া 
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স্বাথ্থের দিকে বরং দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে । তাই এই ঘোর একাকারের 
দিনেও বৈষম্যের বিকৃত বীভৎস বিকাশ আমর! চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি 
মানবের অর্থশক্তি ও অথের বিশেঘ বৃ হইয়াছে বটে কিন্ত ভাহাতে কয়েকজন 
কোটীপতি বা লক্ষপতিই সে অর্থের অধিকারী হইয়াছে । সাধারণ লোকের 
ধারিদ্রতা আরও বাড়িয়াছে। জীবন সংগ্রায (5078061 £9৮ ০৬:১(০০০০ ) বড় 
বিভৎস আকার ধাঁরণ করিয়াছে। একদিকে ধনীর বি তাগুব প্রহিক 
সুখলালস। চরিতার্থ করিবার উৎ্কট আবেগ, অন্তদিকে অন্রহীন, বস্ত্রক্গীন দরি- 
দ্রের মর্দভেদী রোদন-_-অদ্ভুত একাঁকারের পৈশাচিক আলিঙন দেখাইয়॥ 
দিতেছে। 

মানবের জ্ঞানচেইা কবল জড়তহ পর্যালোচনায় ব্যন্ত, বিদ্য। --অর্থার্জনের 
জন্ত অধীনত, বিজ্ঞান__প্রাকৃত বিজ্ঞানে পরিণত, দর্শন-_ জঙবাদ ও চার্বাকবাদের 
উপর সংস্থাপিত, ধন্ম -ইহকালের স্ুখাজ্ঞজন বৃত্তিতে পবিণত, কর্্ম-_কাম ও 
অর্থার্জন জন্য কৃত ও শক্তি-_পরকে দলিত করিয়া নিজ স্থথ ও ভোগ লালস 
চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত । জ্ঞান চিত্ত ও কর্শবৃত্তির পুরণ পরিণতিতে যে পুর্ণ 
মানবের আদর্শ ধৰ্রিয়া ম'ন্ুষ অগ্রপর হয় _-বর্তমান যুগে সে আদর্শ কত মলিন 
হইয়1 পড়িয়াছে তাহা বুঝিবার শক্তিও বুঝি আমাদের লোপ হইয়াছে! বর্তমান 
সুগে বুঝি আমর মন্ুষত্ব ভুলিয়া! পশুত্ব অজ্জন করিতেছি । দেবাচার, বীরাচান 
ভুলিয়া আমরা পশ্বাচার অবলম্বন করিয়াছি । আমরণ 31১11168211 ত্যাগ 
করিয়া 74০05721167 অবলম্বন করিতেছি । আমরা জাতি-ধন্দ সমাজ-ধর্ব 
সকলই স্বার্থের জন্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয্সাছি। আমরা সাত্বিকতা ত্যাগ 
করিয়া তামিকতা অবলম্বন করিয়াছি । 

গত উনবিংশ শতাব্দীতে মানবত্বের অবনতির উৎকট দৃষ্টান্ত আঁমর1 যথেষ্ট 
পাইয়াছি । এ স্থলে সে বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই । মনুষ্যত্বের 
আর কতদূর অবনত হইবে জানি না। বর্তমান যুগে যে কর্ম শক্তির মহা- 
বিকাশ আমর! দেখিয়াছি, হায়! সেই শক্তি যদি মানবের এহিক অবস্থা উন্নতিতে 
সম্পূর্ন ব্যয়িত না হইয়া__তাহাঁর কতকাংশ ও আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে 
নিযুক্ত হইত, ধর্ম প্রচারের অসার ভান ত্যাগ করিয়! যদি 'প্রকৃত ধর্ম প্রচারের 
চেষ্টাযস পরিণত হইত তাহা হইলে বুঝি এ নবমুগ সত্য যুগের আরম্তের দিকে 
অগ্রসর হইত। 

যখনই ধর্মের অবনতি ও অধর্শের অভ্যুখান হয়, তখনই ত যুগ পরিবর্তন 


৩১৯৬ পন্থা | [ মাঘ । 


জন্য_সেই পরম প্রডবের অবতার ভয়, সেই শন ব্রঙ্গ [১০ণন, ৪010715 ব 
$৮)।.এএর বিশেষ আবির্ভাব ভ্য়--অপন্মের প্রভাব নই হয়, তখন মানুষ আবাৰ 
গরকৃত আদর্শ পাইয়া সেই আদর্শের পঞথ্চে অগ্রসর হইতে থাকে | হাঁয়। মেই 
ধর্মে অবনতির চরম অবস্থ। কি এখনও আসে নাই ? এখনও কি প্রতিক্রিয়ার 
সময় হয় নই £ 

আমরা যে কাল-তন্ত্ব অংলোঁচনা করিতেছি, সেই মহাকালী-_সর্বাশক্কি- 
রূনণিলী মহামাসা1 ত যখনই আন্ত ব। রাক্ষন শক্তি অধিক বিকাশ ও বুদ্ধি হইয়। 
দেন-শক্তিকে অভিভূত করে, তখনই ত দেব শক্তির জয় ও আন্র-_-বাক্ষন 
গতির বিনাশ জন্য চেই। করেন। এখনও কি তে মহান্ুর সংগ্রামের সময় 
আসে নাই ? আইন, আমরা সকলে সেই মহাকাল মহাকাল,কে গুণাম 
করিয়া, সেই অবতারের দিকে, সেই মহাদেবাস্ুর সংগ্রামের দিকে চাহিয়। 
থাকি। এই জড় প্রীহিক উন্নতির যুগ যাঁচাতে আপ্যান্সিক, পালৌকিক 
উন্নতির দিকে নীত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করি । 


শ্ীনেবেক্াবজয় বসু ) 


পগালের প্রলাপ । 


(৮ম সংখ ৩১৪ পৃষ্ঠার পর হইতে |) 


( ৬১৯ ) 
যেখানে সাপের ভয় বা বাঘের তয় সেখানে যাইতে হইলে অলো 


লইয়া ষাইতে হয় ইহা কি ভাই জান না? তাই বলি ভাই! হিংস্বাপদ-সন্কুল 

ংসার-কানমে সন্বদা ভগবতপ্রেম প্রদীপ হস্তে লইয়া! চলিও নতুবা পদে পদে 
বিপদের সম্কাবন!। সে আলো দেখিলে পাপ, প্রলোভন, বিপদ, ব্ভীষিক! 
তোমার কাছে অগ্রসর হইন্তে পারিবে না। 
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0৬২ ) 
গুয়ের বনে জন্মাইলেও গোলাপের হুরতি ন্ট হয় না, আবর্জনণ রাশিবর 
মধ্যে থাকিলেও স্বর্ণের সৌন্দর্য্য হাস হয় না) সেইরূপ সংসারের পাদতাপে 
লাধুছনয়ের স্বভাঁধিক পবিজ্ততা ও প্রসন্নতা হ্রাস ঘা নষ্ট হয় না। 
€ ৬৩ ) 
অভ্াজ্জপ আলোকের ঠিক নচে একটী ছায়। (:407719৬ 0৮ 16270770078) 
পড়ে, এ ছায়ার অন্তর্বভ্তী দ্রবাগডলি অতি নিকটে থাকিলেও সহজে দর হয় ম1 ; 
দেইজপ যাহারা সেই জ্যোতিশ্মায় ভগবানের পাদপল্সের সঙ্নিকটবর্তী হইয়াছেন 
তাদ্রশ সাধুগণ সহসা লোকের নয়নগোচর হয় না; ধাহার। ভগবান হইতে 
ঠিছু দূরে আছেন তাতারাই জগতে সাধু বলিয়। পরিচিত ও পুজিত হন । 
ভূঙ্গগণ যতক্ষণ ফুলে না বসে ততক্ষণই তাহাদের গুগ গুণ করিতে দেখা যায় 
কিন্ত ফুলে বসিলে আর তাহাদের দেখ! যায় না; সেইরূপ যেসকল ভক্তগণ 
ভগবানের শ্রীচরণকমলে বিমল মধুপানে অচৈতন্য আছেন তাহাদের কেহ 
দেখিতে পায় না, জগতসন্বান্ধ তাহার! অস্তিত্ব রহিত। যত সব সাধু বাবাভী 
পরমহংস দেখ তাঁরা সব তেন্‌ ভেনে মাছি, কেরল তে! তো। করিয়া 
ঘুরিয়া বেড়ান। 
| €( ৬৪ ) 
সকলে বলে প্রধমে সাকার উপাসনা করিলে নিরাকার ধারণার শক্ি জন্মে 
কিন্ত আমি বলি সাধকের প্রথমাবস্থার সাকার চিন্তা নিতান্ত অসস্ভব কারণ 
প্রথমে সে ঈশ্বর ষেকি বস্ত তাহা উপলদ্ধিই করিতে পারে না তার আবার 
আকার জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে। যিনি যন্ত বড় সাধক হউন না কেন প্রথমে 
তিনি নয়ন মুদিযা কখনই সেই অব্যস্ত অরূপ অগুণ ভগবানকে ভাবিতে 
পারিবেন না, ঠিনি যতই নির্দিষ্ট ও সীমাবন্ধ ধারণ! করুন না কেন তাহ 
এক প্রকার অস্পষ্ট অনিদ্ধারিত ভাসা ভাসা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে) 
কিন্তু যত তিনি সাধনপথে অগ্রসর হইবেন তত তাহার ভগবান বিষয়ে জ্ঞান 
ক্কটতর ও অপেক্ষাকৃত নির্ধারিত হইয়া আসিবে ততই তাহার তগবত্ম্বব্ূপ 
ক্রষশঃ উপলদ্ধি হইবে ও তাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের সাকারত্ব ও পুর্ণাবয়বন্ব প্রতি- 
পন্ন হইবে । ঈশ্বরের আকার নাই ইহা! ভ্রম, তাহার অনির্বচনীয় সুমধুর সমুজ্জল 
মূর্তি হেরিয়! ভক্ত ভাবে বিভোর হইরা যান তাহার হৃদয় ভরিয়া যায় তিনি 
তাহ। আর কিন্ধুপে ব্যক্ত করিবেন স্কাই বলেন তিনি নিরাকার। এ স্থলে 
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“নিরাকার” অর্থে অনীম অব্যক্ত অনির্দচনীয় ও অপূর্ব রূপবিশিষ্ট বুঝিতে 
হইবে, ধ্বেমন “অমূল্য” বলিলে “বভুমূল্য* বা “যাহার মুল্য নির্ধারণ করিতে 
পার! য়ায়ু না এন্প সামশ্রী” বুঝায়, "নিরাকার" শবেরও সেইরূপ অর্ধ গ্রহণ 
রুরিতে হইবে। 
(৬৫ ) 
পূজোপকরণের সামগ্রীর অগ্রভাগ অন্ত কাহাঁকেও দিলে হাহ! উচ্ছিষ্ট হয় 
ও তাহাতে আর দেবতার পুজা হয় না। তাই বলি ভাই! হৃদয়ের পবিত্র! 
€প্রম প্রথমেই প্রেমময়ের পুজার জন্ত উৎসর্গ করিও নতুবা তাহ! সংসারের 
উস্চিষ্ট হইলে তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইবে ও তাহ! আর প্রেমময়ের পুজার 
উপযোগী হইবে না। 
( ৬৬ ) 
আম যতদিন কাঁচা থাকে ততদিন টক থাকে, সময় হইলেই তাহা পাকে 
ও স্থমধুর হয়, তখন তা দেবতাদের দেওয়া যায়। সেইরূপ মনের অপরি- 
পক্কতাবস্থায় তাহার অক্নত্থ ঘুচে না, কালক্রনে তাহা পরিপক্ক ও মধুর হইলে 
তাহা ভগবানের সেবার উপঘোগী হয়। কোনও কন্রিম উপায়ে (ফুকা দিয়] ) 
আম পাঁকাইলে তাহার অগ্রত্ব কথঞ্চিত দূর হয় বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত 
মধুরতা জন্মে না। সেইরূপ এই সংসার-সন্তাপের তুষানলে মন শী পক্কপ্রায় 
হুইয়। উঠে বটে কিন্ত তাহার প্রকৃত পক্কতা জনিত মধুরত। হয় না|! ও সেই 
কারণে তাহ! ভগবৎসেবার উপযুক্ত হয় না। 
৮ ৬৭ ) 
কুহ্বমের সুরভি, লতার লাবণ্য, কিশলয়ের কোমলতা, শিশুর সরলতা, 
ফলের মাধুধ্য, সতীর সৌন্দর্য, সমীরণের স্ুুখস্পর্শ, বিহঙ্গের কুজন, সনুধাংশুর 
কিরণ ও ভক্তের প্রেম--এ সমস্তই নৈসগিক | 
€ *৮ ) 
প্রণবের “অপ "উ” “ম* এই তিন অক্ষরে ভগবানের স্্টি স্থিতি, সংহার- 
করিণী শক্তির সম্মিলন, কিন্তু “মা” শব্দে ভগবাণের (ম+অ) শুদ্ধ স্যষ্টি ও 
পালনশক্তির সুমপুর সমাহার। ভগবান সাহার সংহারশত্তি পরিত্যাগ করিয়! 
মাতৃরূপে জগছ্শীব্দকে স্জন ও পালন করেন। 
(৬৯ ) 
বিষয় তোমাকে ভোগ করে করুক, দেখিও ভুমি যেন বিষয় ভোগ করিও না। 
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(৭* ) 
শআ্রোভন্িনী নদীবক্ষে যতই মলমুত্র আবর্জনারাশি আসিয়া পড়.ক না কেন 
শোতে সে সকশি ভাপিয়া যায়, নদীর জল তাহাতে কখনই কলুষিত হয় না) 
সেইরূপ ধাহার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমনদ্রী প্রবলবেগে প্রবাহিতা সংসারের কলুষ- 
রাশি তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, সমস্তই ভানিয় যায়; মলিনত। তাহা 
হৃদকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
( ৭১ ) 
অন্ধকারে লাল লীল হলদে সবুঙ্গ প্রভৃতি নাঁনারঙ্গের বর্গত বৈষম্য ুচিয়া 
সব এক হইয়া যায়, তখন আশক্প তাহাদের যেমন পৃথক কর যায় না সেইরূপ 
সাধু হউক পাপী হউ-", জ্ঞানী হউক বা মুর্খ হউক, ধনা হউক, নিধন হউক 
ভক্ত হউক পাষণ্ড হউক, বলবান হউক দর্বল হউক, সুন্দর হউক বা কুৎসিত 
হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা চগ্ডাল হউক, যে যেষন হউক ন। কেন আমার সেই 
তিমিরময়ী কাঁলোষায়ের কোলে যাইলে আর কাহারও জাতিগত, ব গত, 
স্বভ[বগত, অবস্থাগত বিভিন্নতা থাকে নাঁ; ভাহাঁর কাছে সবই সমান। 
(৭২ ) 
চন্দ্র ভগবানের ত্রিগুণান্সিক1 মূর্তি, ইহাতে তাহার সত্ব রজঃ তমঃ তিন 
গুণেবই আভাষ পাওয়া যায়। ইহার গুভ্রজ্যোতিঃ তাহার সত্বগুণের, ইহার 
রমণীয় রূপ তাহার রজঃগুণের ও ইহার কলঙ্করেখা তাহার তমোগুণের নিদর্শন ! 
একাধরে ত্রিগুণাত্মকের এরূপ সুন্দর ও মধুর ও উজ্জল অভিব্যক্তি জগতে আর 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
( ৭৩ ) 
স্বাভ।বিক পৌন্দধ্য বশতঃই বিকাশ পায়, উহা দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা 
ঘাখে না, ইহার প্রভাবে জান্তিভেদ অবস্থাভেদ থুচিয়া যা । গোলাপ ফুলের 
গাছ প্রস্তরখচিত পাত্রে যত্বে রক্ষিত হইলেও যেরূপ সুন্দর স্থগন্ধ ফুল দিবে, 
অরণ্যে অযত্বে অলক্ষিতে পরিবদ্ধিত হইলেও তেমনি স্পুষ্প প্রদান করিবে 7 
রূপে গুণে তাহার ফুলের বিশেষ কোন তারতম্য হইবে না। বাঁজকগ্ত! সুখ 
এ্রশর্ষোর মধ্যে পরিপালিত হইয়া, কত উত্তম উপাদেয় খাছ্ে দেহ সৃষ্টি করিয়া, 
কত স্থন্দ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া, কত সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া, কত স্থুচার, 
কেশ ৰিস্তাশ করিয়া, স্ধিদা সযত্তে সগ্র্গণে যৌবনের রূপলাবপ্য রক্ষা করিলেও 


৪০০ পন্থা! | [ মাধ । 


অতি দীৰহীন! মলিন বসনা আলুলাকিতকেশ। ধুলিপুসটিতা অর্রকিষ্ঠা ভিখারিনীর 
যৌবনবিকাশের সৌন্বধ্যছ্ছটার লহিত তুসনার একতিল্‌৪ বেশী সুন্দরী হইতে 
পারে না। যৌবনের নৈসর্শিক লাবণ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, ধনী নিধন, 
গ্রী পুরুষ, চেতন অ.চতন, স্থাবর জঙ্গম, সকলেতেই সমভাবে প্রকাশ পায়। 
গ্রকৃতির এরূপ সব্বজনীন্‌ প্রেম না হইলে ভগবানের হৃষ্টি রক্ষা হইত না। 
(৭৪ ) 

বাি, স্থুরকি, টালি, ইট প্রভৃতি সকল মসলা সন্বেও চুন না থাকিলে যেমন 
ইমারত হয় না সেইরূপ ফুল চন্দন ধৃপ ধুনা গঙ্গাজল সকল ভপকরণ সন্বেও 
সেই সান্তিকী বিমল ভাক্ত না থাকিলে পুজ। হয় না। 


(4৫ ) 

আ[কাঁশে আগে একটী তারা দেখ। দেয় ক্রমে দেখিতে দেখিভে আকাশ তারা- 
ময় হইয়! উঠে; সেইরূপ সাধন।র প্রথমাবস্থায় সাধকের হৃদয়াকাশে এক দিব্য- 
জ্োতিশ্য়যাপ দর্শন হয় ভ্রমশঃ তাঁদৃশ অসংখা জ্যোতিশ্ময়রূপে তাহার হ্বদক্প- 
আকাশ ভরিয়। যায় তখন সে সেই দিব্যজ্যোনি্শয়রূপে জগৎ পরিপূর্ণ দেখে 
আর সে “একমেবাদিতীয়ং” বলে না, তখন তাহার “সর্বং খন্িদং ত্রচ্ম” জ্ঞান 
হয়। তাই বলি ভাই একেশ্বর বাদ ( 81০118১6151) ) সাধনা প্রথম অবস্থায় 
খর সন্দেশ্ববাদ ( [১51)0)61510) সাধনার চরম 


( ৭৬ ) 
সেতারের পাঁচটী তারের মধ্যে একটী পাকা তার না থাকিলে সুশ্বর 
নিগত হয় না সেইরূপ আমাদের হৃদয়তন্ত্রীর পাঁচটা তারের মধ্য অন্ততঃ 
একটী পাক তার থাকা চ।/ই না হইলে তাহা! কোন মতেই বাঁজিবে না। 
€ ৭৭ ) 
প্রদীপের আলো, লগনের আলো, মোমবাঁতীর আলো, গ্যাসের আলো, 
বৈদ্্যতিক আলো, চক্ত্রের আলো, হুর্ষে র আলো-_যে কোন প্রকারের আলে! 
হউক না! কেন, সাঁদা আলো, লাল আলো, হল্দে আলো, সবুজ আলো! , নীল 
আল।-যে কোন রঙ্গের আলো হউক না কেন, সকল আলোরই অন্ধকার 
নাশ করিবার ক্ষমতা আছে। (তসইরূপ ঈশ্বরকে যে কোনর্পে চিন্তা কর 
না কেন, সকল প্রকার ঈশ্বর-চিন্তাই মানব মনের অন্ধকার দুর করিবে। 
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জলতি লুহপ্হমীঞভিলঃ £ 


১৯১৩, 


মাতৃস্ততিঃ | 
( ১) 
শ্বীতি ধরিত্রী জননী দয়া ব্র্দয়া। সতী । 


দেবী তু রমণী শ্রেষ্ঠ! নির্দোষাঃ মর্বছুঃখহা ॥ 








মাতাদেবী মস্ত গ্রতিমৃ্তি মমতার 
ব্দ্মদয়! সী সর্ব জগত আধার, 
র্‌ দোষবিব্র্জিভ। সর্বদুঃখবিনাশিনী - 
রমণীর শিরোমণি জীবনদায়িনী ॥ ১ ॥ 
১. 


৪০২, পন্থ। । [ফাঁন্কুন 
( ষ্ক ) 


'আরাধা। ম।য়। পরুম। দয় শাস্তি ক্ষমা গতি 
স্বাহ স্বঘা চগ্ৌরী ত পদ্মা চ বিজয়! জয় ॥ 


পরম আরাধাঃ মাতা পরমাুগ্রকতি 
০১ দয়ীমায়া শ।স্ি ক্ষমা অগন্তির গভি, 
স্বাহ] স্বধ। স্বরূপিণী দুগ্তিহারিণী 
গোরী পঙ্মাবতী জয়$ বিজয়ীজপিলী ॥ ২1, 
( ৩ ) 
হ:খহন্ত্রী চ নামানি মাতর্রবৈ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ 
শবণ]ৎ পঠনানিতং সব্দছঃখাদ বিমুচাতে " 


মভনাম এই পঞ্চবিংশতি প্রকার 
ভর্তি ভরে উচ্চারিলে নিত্য একবার, 
তানহিত চিন্তে কিম্বা করিলে শ্রবণ 
সবল দুর্গতি দুঃণ হয বিমোচন 1 ৩» 


( 8 


হ:খবান লুখবান বাপি দৃষ্ট1 মাতরমীখরী” | 
সভাঁনন্দ: লভেনিতংইমোক্" না চোপপগ্ঠতে ) 


ঃশী হোক সুখী হে।ক করিলে দশন 
সাক্ষাৎ ঈশ্খরী মাতৃবপ অভুলন, 

অআঠল 'আানন্দে পূণ হয় তার প্রাণ 

নিতা দরশনে 'অন্তে লে সে নিব্বাণ॥ & 7) 


ডি এ 


৯৭ 


ইত্তি তে কণিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্র মহাখুণং 
পগাশরমুখোতপন্নং শুতে মাতৃবত্সলঃ ॥ 


১৩০ ৭ ] স্কৃতিকুস্থমাঞ্জলি। ৪০৩ 


পর|শর সুখভাত মহাঁগুণ।কন্ 

তোমারে কচিন্ধ মাতৃন্তোত্র বিগ্রবর ! 
সাতভক্ হাসস্থান বে আছে যেখানে 
সবাই শুনিবে ইহা ভক্কিপূর্ণ গ্রাণে ॥ ৫ ॥ 


( ৮) 


ঘঃ স্টোতি যাহরং সাক্ষাৎ পাদাক প্রণিপভা চ. 
স,শ্চন্ী পাপণুক্কে। ছুঃখবাগণ্চ জী ভনেহ ॥ 


গ্রণ!ন লাক্ষ।ৎ মাতিচরণ কমলে 
ভরভ্তভরে এই স্তোজ 'গনাহ পড়িলে, 
পানবশীর সব্ধ পাপ প্রায়শ্চিও হন্ব 

০২খী হয় টির্গণী জানশিবে নিশ্চয় ॥ ৬২ 


₹5 নুডদ্বল্ম পুগাণাক্তা নাড়স্ৃতিং সমাপু, 


প্রণাম । 


ঘা পেবী সব্দভুতভেন মাডরূগেণ সৎন্থিত1 
ক্মন্তন্ৈ ন্মন্তম্তো নমস্তন্তৈে নমোনম 


প্রণমি গ্রণমি উরে নন অগণিত 
সব্বভতে মিশি মাদেবীঝপে স্থিত ॥ 


শ্ীগোবিনলাল বন্দোগ।পাশ ( 


ভলাম্ধত।ী £ 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


২৮৮ শিশির ভাঁশ্হ টিটি ছু শশী 


সীমার দিনাশ নাই, আত্মা গমনশীলও নহেন, সুরা মৃত্তাতে 

আতিবাহিক দেহে কেবল মাব্র অহংকার পন্তন স্বীকার করতে হইবে। 
আতিব।হিক'দেহ সাধারণ চক্ষে দৃশ্া নহে। যদি বল মৃত্রাতে, অন্যকে ।ন 
দেহে অহংকার পতিত হয় না, জীব শির্াণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আত্মস্বপে 
স্থিত .হয়েন, তাহাহইলে আমার বক্তব্য এই যে, প্রকৃত তনব্বজ্ঞান না হইলে 
অহংকার তিরোহিত হইতে পারে না, যাহার জ্ঞান হইয়াছে ঘে আসি নিরাকার 
নিরবয়ব নিক্ষি,য় চৈতন্য, তাহারই মৃত্যুকালে আভিবাহিকদেহে অহংকার পঙন 
না ঘটিতে পারে যেহেতু মৃত্যুকালে যে ভাব মননে থাকে মৃত্যুর পর সেই ভাবই 
পাইতে হয়। শ্রীমন্তগবদ্শীতায় স্পষ্টত: ইহার প্রমাণ পাওয়| যায়। 

“বং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্ান্তে কলেবরম্‌ 

ভং তমে বৈতি কৌন্তেয় সদ| তদ্ভাবভবিতঃ !! 

অন্তকালে চ মামেব ম্মরন্‌ মুক্ত। কলেবরম্‌। 

যঃ গ্রাবাতি সমদ্ভাবং যাতি নাস্তর সংশয়; ॥"? 


শেষোক্ত শোকে এমদ্ভাবং শবে ব্রন্ম বা আম্মভাবং এবং « মামেক।?। 
শব্দে আম্মদ্বরূপং বুঝিতত হইবে । যাহার জ্ঞান হইয়াছে বে, আমি ব্রহ্ম বা 
নিরাকার অসীম সন্বজগদ্ধাপী চৈহন্যেপদার্থ তাহার এ জ্ঞান মৃত্াকালে তিঝো- 
হিত হইতে পারে না। কেহ কোন বিষয় ঘি কবল লোকমুখে শ্রুত থাকে 
তাহহইলে তাহ মৃত্রাকাঁলে ভূপিয়। যাওয়া স্ভব, কিন্ধ ধিনি আ্মস্বরূপ জ্ঞানে 
উপলব্ধি করিনাঁছেন তিনি যথার্থই আন্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন বলিতে 
হইবে। আত্মস্বপ্পশ একবার জ্ঞানে উপলব্ধি করিল এজ্ঞান মৃত্যুকালে 
তিরোহিত হইতে পারে না, ইহ। একটু চিন্তা করিলেই সহজে বুঝা বইতে 
পারে। কোন বিনয় লোকমুখে শুনিয়। স্মরণ রাখা এক কথা আর কোন 
ন্ষ্ষ গান উগ্লন্গি কর! অন্য কথ।। উপরোক্ত শ্লোকদরের সারমর্শ শুরু 


১৩০৭ সাধন।। ৪০৫ 


কৃপায় যাহা, বুঝিগ্নাছি ভাহাঁহইতে আমার এই বিশ্বাস যে, অজ্ঞ।নী বাক্তিও 
গুনপদেশেই হউক আর লোকমুখে শুশিয়াই হউক আত্মার স্বরূপ অবগত 
হুইয়্। জ্ঞানে উপলব্ধি ন। করিপ়াও যদি তাহা মৃত্যুকালে ম্মরণ রাখিতে পাণরন 
তাহা হইলেই তিনি পির্বঝ।ণ গাপ্ু হয়েন) আর যিনি আত্মন্বরূপ জ্ঞানে উপ- 
লব্ষি করিয়াছেন তাঁহার াম্মস্বনূপ মৃত্যুকালে স্মরণ থাকুক ব! নাই খাকুক, 
তাহার নির্বাণ হইবেই হইবে । জ্ঞানী বাক্কি জানেন যে তিনি দেহমধ্যে স্থিত 
নহেন ব্র"দেই তাহার মধ্যে স্থিত, এজন্য দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য 
দেহে যাইনে হই-ন এপ ভাশ তাহান মন থাকে না কারণ প্রকৃতপক্ষে 
আম্মা এক দেহ হইতে বহির্গত হঈয়! অন্য দেহে প্রবেশ করেন না যেহেতু 
আম্ম।শিরাকার নিরধষম় অদীম সর্বজগদ্ধাপী একমাত্র চৈতন্য | বিশেষতঃ 
এক দেহ হইতে অহ্য-দহে অহংক।র পহন সময়েও পূর্ন দেছের অহংকার 
অগ্রে দূরীষ্ধত হয়, এগ্ন্য মৃহ্াকালে জ্ঞানীবাক্কি মৃতুযন্ত্রনা যদি অস্থিরও 
হয়েন তাহাহইলেও বেই মাত্র পূর্বদেহের অহংকার দূরীকৃত হয় অমনি 
ততক্ষণ।ৎই তাহার,পব্ব জ্ঞান স্মৃতিপখারুট় হইয়। থাকে, যেহেতু ধাহার জ্ঞানে 
আম্মন্বপে।লন্ধি হইবাছে তাহার শআাস্মস্ববূপ ব্যিয়ক ভন নষ্ট হইতে পারে 
না। এজন্যই স্বীক!র করিতে হইবে যে, ধাহ|র আত্মক্ঞন হইয়াছে তাহার, 
দেছান্তে, তন্যদেহ গ্রহণ অপস্ভব কারণ তিনি জানেন যে দেহের সহিত আত্মার 
প্রকৃত কোনওই সম্বন্ধ নাহই। তবে একথা স্বীঙ্কার্যা যে, যাহাদের কেবল 
বাগাড়গরই সার যে আমরা এইবশ কি খধন্ূপ অথচ আম্মর স্বরূপ জ্ঞানে 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহাদেন মৃত্যুকালে আম্মন্বপ মনে নাও 
থাকিতে পারে। আম্মন্বদপ লোকমুখে শুনিয়। কি শাস্ত্রে অবগত হইয়। 
বাগাড়প্বর কবর! এক কথা আর আম্মস্বরপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়! নিশ্চিন্ক 
থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথ!। যাহাহউক আন্সন্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিলে 
মৃত্যুতে আতিবাহিক দেহে অহংকার পড়িতে পারে না! ইহ! স্বতঃসিন্ধ, তবে 
যাহাঁদের এবিখ্বাস হয় নাই তাহারা আত্মস্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধিও করেন নাই, 
যেহেতু আক্মজ্ঞানীর পক্ষে ইহার বিপরীত বিশ্বাস হ€য়। অসম্ভব। 

এখন প্রশ্ন এই যে, আমি মৃত্যু ভাল বাসি না, কেবল তারামায়ের 
ক্রোড়ে চিরদিন গাঁক্িতেই অভিলাষ করি, কিস্ক কেবল মৃতাতেই যে নির্বাণ 


৪০৬ জা | [ কান্তন। 


মুক্তি হইতে পারে এমন নহে, অন্ত গ্রকারেগুত দিব্বাৎএমস্তব, ভূতশুদ্ধি করিও 
করিতে ভূতশুদ্ধির পরাকাষ্টাতে দেহের£ এমনই পরিধ্্তন ঘটতে পারে যে, 
দেহ ও জগতের জঞ।ন একেবারেই তিধো হত হইয়া! যাইবে, ভূতগ্ুদ্ধিতে গাধচ- 
ভৌতিক দেহের ভ্রমশঃ হুক 551-স্থা ঘটিতে থাকে এবং আন্তঃকরণের অবস্থা 
দেহানুবাষ্ী বলিয়াই ভূতশুদ্ধিতে ক্রমশঃ অস্তঃকরণের আবন্থানুলায়ী 
উত্তবোত্তর জ্ঞান বঞ্ধিত হয়, শেষে বোন সময়ে সব ভুতের লয় দুষ্ট 
এবং জীব আত্মন্বরূপে * স্থিত হুইয়। নিরুপাধি ব্রন্দের সহিত এক ও 
অভিন্ন হইয়। যায়, আমি অমববের পক্ষপাতী, বলিতেছি, কিন্ত খন গুরু- 
পদেশ।ন্ঘায়ী সাধন প্রণালী অবলম্বনে ভূতশুদ্ধি করিতেছি, তখন ভূতশুদি 
করিতে করিতে নির্বাণ গ্রাঞ্থিত ঘটতে পারে? এভাবে নির্বাণ অসম্ভব নতে 
সত্য, কিন্ত যে পর্যন্ত মনে কোনও প্রকার কমন) থাকে সে পর্য্যস্ত উক্তানস্ক! 
প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে । মনহইনে যি সব্বপ্রক+র কামনাই তিরোহিত হইম| 
যায় তাহাংই:ল নির্ধাণ এবং অনিব্ব।ণ উভতয়র কামানাই থাকিবে না, এবং 
কাষনারহিতাবস্থায় নির্বাণ তইলে ক্ষতি বুদ্ধিন বা কি? তবে ইহা ৪ অপস্তব 
নহে যে মহা প্রলয় পধ্যস্ত নির্বাণ যুক্তি নাও ঘটিতভে পানে । সে ধাহা ভউক্ক, 
্রহ্গ জ্ঞানীর মৃত্যু যে কেন ঘটিতে পারে না তাহা এখন খিশিষ আলোচ্য । 
স্ল দেহ হইন্ডে আিবাহিক দেহে অহংকার পতনই প্রকৃত মৃতু শন্দবাচ্য 
এবং এইরূপ মৃত্যু ঘটিলে পুনজ্জন্মও অবশ্তভ্ভাবী, কিন্ত অন্য এক প্রকার মৃত 
আছে তাহাতে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং মত্তুযন্নাও ভোগ করিতে হয় না। 
এবিধ মত্যুকালে প্রাণবায়দেহেই।বিদীন হইর। যায়, এজন্য এ মৃত্যুকে গ্রবৃত 
মুত্যু বলা যায় না। যে মৃত্যু পুনজন্মের কারণ তাহ।ই যথাথ মৃত্া। 
শিবগীত।য় উদ্ত আছে ;-- 


শুদ্ধরন্দরতো বস্ত ন সযান্ডেব কুজচিৎ। 
তশ্য প্রাণাঃ খিলীয়স্তে জলে সৈহ্ধবপিগুবত ।' » 


এই*ক্লোক হইতে জানা যায় যে ব্রন্জ্ঞ/ণীর গ্রাণবাযু দেহ হইতে বিগত 


হয় না, দেহেই বিলীন হইয়া যায়। এই ভানের একটা শ্লোক দেবীন্ীহায়ও 
দৃষ্ট হয় ১... 


১৩৩ ৭) ঈশ্বরোপাসনা ] ৪০৭ 


“ইহৈৰ যন্য জ্ঞান" স্তাৎ জদ্গত গভাগ। আসনঃ | 

মমসন্বিদপরতনোঃ তন্ত প্র1ণাঃ ব্রজন্তি ন। 

ব্রন্ধৈন সন্তপাপ্পোতি ব্রদ্ষৈব ব্রদ্বব্দে যঃ ॥"» 

এখন বিবেচ্য মে, এাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত নাই হউক, কিন্তু যখন 
দেহে বিলান হইতে পারে, তধন এবপ মৃত্যরত আশঙ্ক। রহিল 2 এপ মৃতু 
কাহার ঘটিবার সন্ত(বন1? যাহার অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে কীমনা তিরো- 
হিত্ত হইয়া যায়, তাহার পক্ষেই এক্প মৃত্যু সম্ভব; কামনা থাকিতে নির্ব্বাণ 
অসম্ভব। মন হইতে কামনাই যদি দূর'কৃত হয়, তাহাহইলে ধাচিয়া থাকিবারও 
কমন। থাকিণেনা জতরাং এবপ মৃত্যুর ভয়ও থাকিবে না। 
রঙ্গ জ্ঞানীর মৃত্যু আতিবাহিকদেহে অহংকার পত্তন অসম্ভব এবং যত- 

দিন কামনা থাকে ততদিন শির্বাণণ্ অসস্ভব, এজন্যই স্বীকার্ধয মে যতদিন 
ত্রহ্মজ্ঞানীর বাচিয়। খাকিবার অভিলাষ থাকিবে ততদিন তিনি ঝাচিয়। ই--- 
থ।কিবেন ; পরন্ধজ্ঞানখর মৃাই ইচ্ছামৃতাসংজ্ঞ। প্রাপ্ত । শাক্ত ব্রঙ্গজ্ঞান। জানেন 
মে, তারামাষের ইচ্ছাতেই তাহার ব[চিবার ইচ্ছা, এক তিনি যে বাটিক 
থ/কিবেন, ইহা ফর; তবে মা ভারার ইচ্ছায় যখন বাচিয়। থাকবার ইচ্ছ। 
তির্োহিত হইবে তখন ইচ্ছ।মুত্য হইলেই বাক্ষতি কি? কিন্তু শান্ত ও 
জনার মনে নি পরলে|ক প্রাপ্তি কামনা ও নির্বাণেচ্ছাই নন) থাকে, তবে 
ঘ্ভার মনে মৃত্যুর ইচ্ছাই বা কেন হইবে? সকল ঘটনাই যুক্তিযুক্ত ও সায় 
সঙ্গত হওয়াঁচাই। শাক ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকের অন্তঃকরণে সকল সময়ই আনন্দ 
থাকে অর্গাৎ গকল সময়ই তিনি আনন্দময়কোষে স্থিত থাকেন তাহার অস্তঃ- 
করণে মৃত্যর ইচ্ছ। হওয়া আসম্ভন। ক্রমশঃ । 


শ্রীযজ্জেখর মগ্ডল। 


তপ্্ক্রোস্সসনন্া ॥ 


৭42 
ছার । আশোবৃত্তি ক্ষরণ কিৰপে হয়। নিগুণ ও সদ্বগুণে কি 
গ্রভেদ বুঝ|ইয়। দিন । 
শিক্ষক। মনে কর তোঁনাঁর মনের সম্যক বিকাশ হয় নাই। তুমি নক।ম 
ভিন আন্য কোন কার্ধ্য করিতে পার নাও নিক্ষাম কর্থের উপলন্ধি করিনার 


৮০৪ পন্থা । [ ফান্তন। 


সামর্থ নাই। (সক্ষেত্রে তোম।কে নিঙ্গ!ম আদর্শ দিগে তোমার মনের বৃত্তি- 
গ:ণর পরিদ্দরণ একেবারে অসম্ভব । তোমাকে সকামের সঙ্গে একটু একটু 
করিয়া শিক্কাম কম্ম শেখান আবহাক তাহাহইলে পরে এক দিন নিস্কাম 
কর্ম করিবার সামধ উদ্ভুত হইবে--সেইরূপ যে ব্যক্তির মনোবুততি স্থূল দেহা- 
তিমানে আবি তাহাকে শ্ক্ম বা স্কুল ইন্জরিয় অগ্রাহা থাত্ৈদগস অভিমানী 
উশ্বনের কণা! বপিলে তাহার হৃদয় একেবারে আকধিত হইবে ন। সুতরাং 
সেরূপ ঈশ্বরের সাধনায় তাহ!র কোন ফল হইবে না। এই জন্যই উপনিষদে 
বলে যে ব্রহ্ম ধনাকাহ্থীর ধনরূপে কামাহ্ীর কামরূপে সকল জীবেরই বৃৰ্তি- 
নিচয় পরিক্ফ,বণ করিয়া উন্নত করিতেছেন। এখন বুঝ তিনি নিরাকার 
অর্থাৎ প্রকৃতির আকারদ্বার| বন্ধ ন| হইয়াও সাকার অর্থাৎ প্রত্যেক আকাঁ- 
রের অধিষজ্ঞ পে বিরাজমান । তিনি নিগুপ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ ত্রয়ের 
অতীত হইয়াও প্রকৃতির গুণ সাহায্যে আপনার মহিমা প্রকাশ করিতেছেন । 
আধুনিক নিরাকারবাদীগণ ভূল করেন যে, যে তিনি কেবল মহান কিন্ত তিনি 
যে গ্রিক অণথুতে বিরাজছান ভা! ভুলিয়া যান। ম্মাকাঁর মায়া মাত্র 
আকারে ঈশ্বর বা তাছার শক্তিকে পরিচ্ছন্ন করিতে পারে না। বস্তত জগতের 
বাছিরে ক্কোন এক প্রদেশে জগতের সম্বন্ধ ছাড়া এক অদ্ভুত জীবভাঁবে যাহারা 
ঈথরকে ভাবন| করেন তাঁহাদের পক্ষে আকার দোষনীয় বটে কিন্তু হিন্দু- 
মাত্রেই ঈখরকে স্যষ্টি ছাড়। বলিয়া ভাবেন না । তাহার পক্ষে এই বিরাট রূপের 
প্রতি অংশে ঈগর গ্রতিবিশ্বিত। ঈশ্বর আকারে নন তবে ঈশ্বরে প্রত্যেক 
আকার আছে। 

ছাত্র। আম আকার ৪ আকারে ঈশ্বর এটী ভাল বুঝিতে পারিত্ে- 
ছিন।।. 

শিক্ষক । একটী উদাহরণ দিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে । আমর! যাহাকে 
'আমি' বলি সেটী যে এই শরীর নয় তাহ। বুঝিতে পার। কারণ স্বপ্নের সময় 


এ দেহ ন। থাকিলেও আমার আমিহ ন্ট হয়না। অথচজাগ্রদাবস্থায় আমার 
'আমি' কি শশীরের প্রততোাক অংপে নাই? শরীরের প্রতোক অণু পরমাণু 


আ'মাভে আছে বলিয়।ইত শরীর কার্ধ্য করিতে পারে ও আমার উপাধি- 
কাপে থাতকক। শর) কোন অংশ যদিস্পর্ণ কর তব সে জ্ঞান 'আমিতে' 


১৩১৭ ] ঈশ্বরোপসন]। ৪০৯ 


পৌছায় সেইপ ঈগরও বিরাটরূপে সকল বস্তু ৪ আকারে ওত প্রোভাবে 
আছেন। এই বিরাটরপের প্রত্যেক অংশে তিনি বিরাজমান । এমন 
ংশ ন্মাই যেখ।নে তিনি নাই। আবার যখন আমি স্তলদেহে অবস্থান 
করি তখন সাারণ লোকে সুলদেহের গুণ সকল আমাতে আয়োপ 
করে। €দইজন্ত আমর! বলি আমি কৃশ আমি হুর্বল, আমি পুষ্টী। কিন্তু 
বাস্তবিক পক্ষে আমি শরীরের স্কুলতা দুর্বলত। প্রভৃতি গুণের অতীত | 
তবে এই সকল গুণ ন! থাকিলে স্থুলদর্শাগণ আমাকে বুঝিতে পাঁরিত ন|। 
সেইরূপ ঈশ্বর প্রকৃতিন গুনাতীত হইলেও জীবের উদ্ধারের জন্য প্রকৃতির গুণ 
দ্বারা আপনাকে গর ্ষীভূত করেন। ন। করিলে আমাদের নম্ত গতি নাই ও ছিল 
ন।। কিন্ত অমর মেমন নিজের শক্তি অন্তসাবে অন্য পদার্ণ বুঝি সেইষপ আমা- 
দের পরিচ্ছন্নতা ঈবরে অ:রোগ করির। তাহাতে স্বলবা মনোময় বা বিজ্ঞান- 
ঘখনরূপে একমাত্র 1 টি০15/৮০]৮) বির।জমান মনে করি । আকারে বাস্ত- 
বিক দোমগুণ নাই দে।মগুণ আমাদের মনের অপরিসরতায়। কোন বন্ধুর 
ফটোগ্রাফ দেখিরা'ত অ'মর। তাহাকে বন্ধু স্বয়ং বলিয়া ভাবি না কিন্ত 
ফটোগ্রাফ বন্ধুকে ম্মরণ করাইর। দেয় 9৪ শাব্নার শুবিধ। করে। ঈশখরে 
আক।রও তদ্রুপ মনে কর। 
যতদিন আনর। মায়ার অবীন থাকিব যত দিন ইন্দিয়-সংহায্য ব্তীত 
কোন বি্ষিয়ে জ্ঞান লভ করিতে পাপিব না, তত দিন নিগুণ ঈশ্বরসন্বন্ধে 
আমর! চি! করিতে সঙ্গম নহি ? কেন ন1 ঈশ্বর নিগুণ, জুতরাং কি স্কুল, 
কি স্প্ষ কোন ইন্দ্রেয়ের বিষয় হইতে পারেন না । আনকালকার নিরাকার. 
উপাসকগণ মে সণ উপ্সস্ক, ভাহ। কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাকান- 
উপাসক রূপের সাহায্যে ভক্তিভাব উদ্রেক করেন । নিরাকারউপাসক ন 
হয় কতক 'গুলি স্তেত্র গান দ্বার] তাহ।দের ভক্কি ভান উত্তেঞ্িত করেন। 
রূপ ও শন্দ ছুইই বাহোন্দ্িয়ের বিষয়। একটি দর্শনেন্দ্রিয়ের অপরটি 
আবণেন্ত্রিয়ের। গাভেন ত এই। তবে নিরাকার-উপাসক দশনেক্িয়ের 
বিষয় কূপের সাহায্য লইয়। উপাগনা করিতে এত পরাজ্ুখ কেন? 
ইহার এক কারণ অংছে। হিন্দুনগাঞ্জের আজকালকার অবস্থ। দেখিলেই 
ইহ] বুঝ। ষাইবে। সাকার উপাসনা দ্বারা নিগু ণ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার পদ্ধতি 
চি 
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প্রচলিত থাকায় গগাঁঞ্জের অবনতির সহিত সাধারণ জণের সাকার পদার্থকেই 
(008010556) ঈশ্বর-জ্ঞান জন্বিয়াছে। কিন্তু ইহ প্রার্থশীফ নহে । এইজন 
ধন্সংস্ক।রগণের মদ্যে মধ্যে ইহা উপদেশ দিতে হইয়।ছে যে, উপাদ্ন/ঠর জনক 
যদিও রূপাদ্দি ধান করিতে হয়, কিন্ত ইহা সর্ধদ! স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তবা 
যে ঈখর নিরাকার। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া গিয়।ছেন ষে সাকার পদার্থকে 
ঈশ্বর জ্ঞান করিম! উপাসন| করিলে ভম্মে ঘ্বত ঢালা হয়। পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের 
প্রাপান কারণ আসক্তি। ছোট ছেলে যেমন পুঁহুলকে পুতুল জ্ঞানে খেলা 
করিতে করিতে তাহ।তে ভিতরের বৃত্তি সকল আরোপ করিয়। নিজের বুস্তির 
পরিস্ক,রপ করে। কিন্তু পরে আসক্তি জন্মিলে পুতুজীটা ভাঙ্গিলে কীদে, সেই” 
স্থল ও স্থপ্ম রূপে আমাদের আসক্তি জন্মিয়৷ যাইলে ঈশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন কিয়া 
ফেলি। সেটা আসাদের দোষ আমাদের যত দিন কাঁমবা আম্মইক্ডরিয়গ্রীতি 
থাকিবে তত দিন .ঙ্গাসক্তি ও ত্রাণ্ডতির স্বানমাছে। কিন্ক আমি খাহাকে 
সাকারোপাদন। বশিতেছি, তাহা যে দিন্দনীয়, তীঙ্া কেহ বলিয়াছেন), আমার 
এপ বোধ হয় ন| সাকারকে ঈীথর জ্ঞান করিবে না ইত্যার্দি উপদেশের 
ফল আবার ইহ। ধ[ড।ইয়া-গথ ঘে একেবারে সাকার কথাতেই অশ্রন্ধ] উপাস্থি ত 
হইয়!ছে। উপাসনা কাপে কোনরূপ চিন্তা 'করা আর উপাসন। ভ্রষ্ট করা 
'আনেকের কাছে এক কথাই দাড়াইয়াছে। বাস্তবিক গোড়ামী সকল সময়ই 
খারাপ; গোৌঁড়ামী থাকিলে বিচারশক্তির সাহায্যে সত্যাদত্য নিণয় কর। 
ছুঃসাধা হয়। আজকাল যাহারা আটপনাদ্িগকে নিরাকার উপাসক বলির 
পরিচয় দেন তাহারা গৌড়ামী ছাড়িয়া যদি ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিতে 
পারিবেন যে তিনি স্তোজ্র পাঠ দ্বার মে উপাসনা করেন তাহ রূপ শখা 
বাক্যের সাহায্যে সেই নিগুণকারণের,যে উপাসনা, তাহার অপেক্ষা কোন 

ংশে শ্রেষ্ঠ নহে। অন্তরে একটি পবিত্র স্্রন্দর ভাব উত্তেজিত করিয়। মানবকে 
ক্রমে ক্রমে মায়াবন্ধনের বাহিরে লইয়া যাঁ€য়। সকল গ্রকার উপাননারই 
উদ্দেশ্ট ; কেনন। অস্থর যত পবিত্র ও নির্দল হইবে ভতই ঈশ্বরজ্ঞ।ন পরিষ্কার 
হইতে থাকিবে সেইপ্রস্ত কেহ কেহ কোন বিশেষ বপের সহিত কেহ বাঁ 
কোন বিশেষ বাক্যের সহিত (মেমন মন্্র্প বান্তোত্র পাঠ) কেহ বা কোন 
বিশেষ সঙ্গীতের সবরের সহিত এক প্রাকীর পবিত্র ভান গোল্লা করিয়া রাখিয়া 


১৩০৭] এটি হত গন্ধ | ৪১১ 


দেন এবং উপাপন| কালে সেই রূপ বা সেই বাক্য বাঁ সেই সঙ্গীত মনে থাকিস 
তাহাদের লছিত সংগ্রিষ্ট পবিত্র ভাবটি মনে উদ্স্ভ করিতে চেষ্টা করেন। 
সুতরাং খ্রীষ্টিযানরা মেবপ পুজ! পন্ধতি অবলম্বনে ঈখরোপ(লনা ফরেন আর 
হিন্দু শিবের পবিত্রমুস্তি ধ্যান দ্বারা যে ঈশ্বরোপাপন। করেন ইহাদের মধ্যে 
অশগলে কোন প্রভেদ দেখিতে পাই ন|। 

তবে ধিনি এত দুর উন্নত হইয়াছেন যে তীহার অগ্থরে প্রিত্রভাষ ও 
নিম্মগ জ্ঞান সদাই বিরাজমান, কোন বিশেষ জপ বা শব্দের সাহাঁষো কিন্ত্ুৎ- 
খাণের জন্য পব্রিভ'ব শুজ্ঞান আনয়ন করিবার কাহার প্রয়োজন নাই। 
রুপ ধাহার অন্থহের বিকার জন্মে তাছার খস্তরে পবিত্রভাব আনয়ন জন্য 
কোন বিহশয পপির কপ মতত আন্তত্রে আলে!চন। করা কর্তবা | হ্বোন শব্দ বা 
কোন বাক্যে ধাহার ছন্করে মন্দভ!ব আসিতে পানে সতত পবিত্র শব্দ বা পবিজ্ 
বাকা আলোচন। দ্বার! পিন ভাব রক্ষ। করা ষ্টাহার কউবা। কিন্ত ধাহার 
কিছুতেই পিকার তম না কোন বি:শন নপ পান বাঁ বিশেষ মগ্নদপেক হার 
দরকার দাউ । 

( হমশঃ |) 
অলস্ক রামের গুর্ুভাই | 


ওকি অস্ভভ হাজল £ 


পপ 5১১৫5 পাস 
(ঈম সংদ্যার ৩৫৯ পু্ঠার পর হইছে) 


শ্ভীনার দেই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃত দেহ, বহিরাঙ্গলোক জনের দন্মুখে 
আনাঁদৃত ভাবে পঠিত রহিল, আত্মীয় স্বদনের চির পরিচি ত মুখাবলোকন 
বালন। বলবতী হইয়া উঠিল, মন স্বচ্ছন্দ স্বদেশাভিমুখে ধাবিভ হইল, 
ততো আমাদিতের বাটার জগ দৃষ্টি পথে নিপতিত হইল, পিতদেন ভাঙার 


৪১২ পন্থা! | [ ফান্ধন। 


ভজন প্রকোষ্ঠের বহির্দেশে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়! সঙ্কটসোচন শ্তোজ্র পাঠ 
করিতেছেন; মাত1ঞ।কুরাণী আগ্রহ সহকারে অবহিত চিত্তে তাহা শুনিতেছেন। 
আমি, আমর চিরপরিস্তি দৃশ্খুপি দেখিতে দেখিতে বর্তমান আবশ্থ 
ভুলিয়া গেলাম; ব্হদিনের পর জননীকে দর্শন করিয়। আগ্রহ ভরে মা বপিয়! 
সম্বোধন করিল।ম, ম। কিন্ত আম।র আগ্রহ পুর্ণ আহ্বান শুনিতে পাইলেন 
না; অমনি আমার তাতৎ্কালিক অন্ন্থা মনে পিল, ভাবিলাম আমি যে 
মরিয়াছি মরা মাঁগষের কথা, মরা মানুষে শুনিতে পাস, ভীয়স্ত মানুষ বুঝি 
তাহ। শুনিতে পায় নানা, তাহ! কখনই হইতে পার না--আমি আমার 
ভালবাসার সাদগ্রাকে অকপট আগ্রহ ভরে ড!কিব, আর তিনি আমার ভাক 
শুনিতে পাইবেন না - এণ্ড কি কখন হয়? তবে আগ্রহের ভারন্ভম্য থাকিতে 
পারে, আগ্রহ সম্পন্ন পক্ষে বাধা বিন্ব থাকিতে পারে। আগ্রহের অপেক্। 
বাধা বিদ্বের বল বেশী হইলে, াগ্রহ বিফল হইবে কিন্ত আগ্রহের বল বাধা 
বিন্বের শন অপেক্ষা অধিকতর হইলে উহা সফল না হইবে কে? 
এখন অ!মাকে আগ্রহের বল বৃদ্ধি করিতে হইতে। 
ভতভাবের সঙ্গে আছে পূহাণেন্র পথ । 
ইচ্ছা হ'তে জন্মে চেষ্টা পুরে মনো রথ । 
অনশ্তই অভাবের হয় তিরোধান । 
আছে কোন উপধুক্ত এমন বিধাঁন | 
একাগ্র চিন্তে চিন্তা শক্তির প্রেরণ! দ্বারা আমার আকাঙ্খাটী জন্নীর 
গোচর করিবার নিনিত নিরবচ্ছিযন ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অকম্মাৎ 
জননীর মুখ খানি বিবর্ণ হইয়। পিল, ছল ছল নেত্রে পিতাঁর মুখ পানে চাহিয়! 
ব্যাকুল ভাবে নিজ্ঞাস। করিলেন "কৈ এখনও দে তারে খবর আসিল না?” 
পিত| বলিলেন “আমার স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বেশ বিশাস জন্মিয়াছে 
ঘে অস্ত্র চিকিৎসা নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে আর সতাশের ভিতর দিয় 
ভগবানের করুণ। তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে, বো করি তাছার 
শুশ্রহায ব্যস্ত থাকায় সতীশ এখনও খবর পাঠ।ইতে পারে ন:ই, তুমি সম্ভীশের 
৩.১, "কল্যাণ কামনায় ভগব।ন্র লিকট শ্পরার্থল। কর” জননী বলিলেন 
"শেখে আগি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না, প্রাণ ব্সমার ছুট ফট 


5৯৭] একটি খডুত গল্প । ৪১৩ 


করিতেছে, চক্ষু কর্ণ দিব! দেশ মাগুতোর শিখ! বাহির হইতেছে ” পিত। 
বলিলেন “অল্পেই গুরুতর অশিষ্টের আশকা1-"এটা ম্নেহেরই স্বভাব, ভয়ের 
কর্ণ নয়, আমি হিশ্চর বলিঙেছি বিপতোর কোন আশা নাই, ভুমি আমার 
কথার বিশ্বান কর” জননী সান নেরে পিতার উপাসনা গৃছে প্রবেশ 
করিলেন। অংমার মন বই চঞ্চল হইল, ভাবিতে লাগিলাম, আসার 
মৃত্া সংবাদ ন! জাণি ইহাদের কি দর্ধনাশই ঘটাইবে। হঠাৎ আমার 
জাতাকে মনে পিল; কি আশ্চর্যয-তত্ক্ষণাং দেখিলাম, দাদা পদ/ঃগ্ডে 
একখানি জাহালে একটী সাহেবের সহিত কথা বার্তা কহিতেছেন। ক্রমে 
আমিও বুঝিতে পারিলাম বে স্থানেব দূরত্ব আমার দৃষ্টির ব্যঘাত জন্মাইতে 
পাটিতেছে না) কোনকূপ চিন্তার উদয় হইব মাত্র বিছ্বাৎ বেগে তাহ! কার্ষ্যে 
পরিণত হইন্ডেছ্ে। সাছেবটী কথা বার্ডার পর, উপরের ঘরে চলিয়া! গেলেন 
দদ। একাকী চাকার পার্ধণণ্ডী প্রকোষ্ঠের বাহিরে ঈাডাইয়। আকাশ পানে 
তাকাইয়। ভাবিতে লাগিলেন | আমি তাহার সম্মুখে দাড়াইলাম, আমার 
সত্বাটী তাহাকে বুঝাইনার চে! করিলাম, তাহার দৃষ্টি যেন অবরুদ্ধ হইয়া 
আনল, হঠ[ৎ|হ(ন কৃদেক গন পিহাইয়া গেলেন, ভাহার মু+ মলিন হুইয়! 
গেল, ভিশি মনকে বোধ দিশ্!র জন্য বলিয়া উঠিলেন-_-না তাহ। কখনই 
হইতে পারে না, মাথাট। গরম হইয়াছে, বপিয়। পাঠাতনের উপর নিশুদ্ধ বানু 
সেন্ন জন্য পদচাব্ণ। করিতে লাগিলেন, ভঠাৎ ঘণ্ট। বাছিল, তিনি ত্বদ্িত 
পাদ বিক্ষেগে পার্বস্থ গ্রকোঠ্ে প্রবেশ করিলেন। এখন মতীশ বাবুকে 
দেখিবার জন্য লালসা প্রবল হইল, হৃদয় উন্মত্ত হুইঃ উঠিল দেখিলাম 
অতুজ্জল জ্যে(তি মণ্ডলের অভ্যন্তরে আমার সর্বন্ব সতীশ বাবু ধ্যান নিবিষ্ট 
চিন্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইচ্ছ! হুইল তাহার পদ প্রান্তে লুটাইয়। পড়ি কিস্ত 
সেই অদ্ভুত জ্যোতি মণ্ডলের নিকটবস্তী হইতে পারিলাম না) তখন তাঙ্কার 
সকক্ণ দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইত লাগিলাম, কিন্ত সমস্তই বিফল হুইল, 
মধ্যাহ্্‌ হুর্য্ের প্রচণ্ড আলোকে জ্যোঠিরিঙগণ স্বীয় জ্যোতি মহিমা পরীক্ষ। 
করিতে আসিয়াছে ; মঙ্ষিকা, শ্বীর শু৪ সাহায্যে হিমাচলের ধৈর্ঘ্য বিচলিত 
করিতে আম্ফাছে। সন্মান ৬ প্রীতির যুগপৎ আবির্ভাৰে আমার চিত্ত 
আলোড়িভ হুইয়। উঠিল, আমি দূর হইতে ভাহাকে প্রণাম করিলাম, জধু 
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প্রণাম করিয়া গ্রাণ তৃপ্ত হইল না, মনে মনে আলিঙ্গন করিল!ম, আমার 
সর্বস্ব একাকী আমার সম্মুখে থাকিতেও মনে মনে আলিঙ্গন করিলাম; 
হঠাৎ যেন তাহার মধুর আর্খীসে আমার ক্ষুব্ধ হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়! উঠিপ্তা 1 
আমার পার্ধিব বিষয়ের ম্পৃহ! ক্রমশঃ অন্তথিত হইতে লাগিল, পিতা মাতা 
আশ্রয় শ্বঞ্গনের গতি ভালবাসা! দেখিতে দেখিতে তিরেহিত হইল, পলে 
পুল বৈরাগ্যের আবির্ডাল হইতে লাগিল, ক্রমে পরিত্যক্ত জগতের গ্রতি 
গেহ, মমতা, ও অভিমান চির কালের মত চলিয়া গেল। এখন আমি 
একাকী, এ জগতের জন এ্রাণীর সহিত আমার পরিচয় হয় নাই, একাকী 
থাক] বড়ই কষ্টকর বোধ হঙ্প, ভাবিলাম এখনকার লে(কদিগের সহিত 
আলাপ পরিচয় করি কিন্তু কাহারও সহিত নাগণৎ হইল না; এইরূপে নির্জন 
ও নিস্তব্ধতা পূর্ণ জগতে আমাকে একাকী থাকিতে হইবে এইরূপ চিন্ত 
করিয়া আগি ভয়ে বিচলিত হইল।ম, প্রাণ কীপিম্ন। উঠিল, বুঝিলাম মরিলে৪ 
জীবের শান্তি নাই, কষ্টের অবসান বুঝি কিছুতেই হইবার নয়। হায় অবলম্বন 
শুন্ত হইয়, এই নিস্তব্ধত। পুর্ণ, অনন্ত বিস্তীর্ণ জগতে আমাকে থাকিতে হইবে 
এখন আর মন্সিতে পারিব না, আম্মহত্যারও উপায় নাই, হাম আমার কি 
হইবে, কে আমার পর্িবাধ করিনে। মুত্র পর মলে ফুরাইয়! যায় হায় 
কেন এ ভূল ধারণ হয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল হায় কেন আমি মৃত্যুর জন্য 
প্রস্তুত হুইয়। থাকি নাই? হায় আমি অনন্ত বিস্তীণ নিস্তব্ধতা পুর্ণ নিঞ্জন 
প্রদেশে পলাইয়া ভাঁসিয়াছি। এখানে আমাকে কেহ ধরিতে আসিবে ন' 
তথাপি উদ্বেগ বাড়িতেছে কেন? বুঝিলাম-_-পলায়িতের যগ্নাণার ভুলনায় 
বন্ধের যন্ত্রণা কোটা গুণে বাঞ্ছনীয়) হায় আমি, ক্ষুধা তৃষা, জরা মূত্র 
ভীষণ অত্যাচার এড়াইয় মৃত্যু হীন জগ্মতে আগমন করিয়াছি, এখন আমার 
মৃতু ভয় নাই, তথাপি উদ্বেগ বাড়িন্েছে কেন? বুঝিল।ম এরূপ অমরের 
বন্থণার তুলনায় ময়ণ ধর্শীলেয় যন্ত্রণ। কোটা গুণে বাঞ্চনীয়। হায় আঙগি 
পৃথিন্বীর ধাবভীয় বিষয়ে আসক্তি শন্ত হইয়া, কাম ক্রোধ, লোভ শোকাদির 
মর্শীস্তিক পীডন মুক্ত হইয়। নিঃসঙ্গ হইয়াছি, তথাপি উদ্বেগ খাড়িতেছে 
কেন % বুজিপাম--নি:সঙ্ষের যদ্বণাঁর তুলনায় সঙ্গ যুক্তের যন্ত্রণা! কোটা গুণে 
বাঞ্ছনীয়। হায় পূর্ধ জীবনে জীব যে সকল শন্গণার ব্ষিয় কখন কল্পন! 
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করে নাই আমি পন জীবনে তাহাই ভোগ ক্রূত্ছি। একবার মনে হইল 
কোনবপ চিস্তা করিব না, মন স্থির করিয়া বিছা থাকি, চেষ্টা দ্বায়ায় বৃকিলাম 
চিন্তস্থির করিবার শক্তি জন্মায় নাই। মনে হইল কোন সহদয় দয়াময় 
সর্দশ-ক্তমান কেহ কিনাই, ধিনি'( সতীশ বাবুর মত নিজগুণে) আমাকে 
পরিব্রার করতে পানেন £ আবাব মনে হইল, আমার পৃর্নের ধারণ! সকল 
তবে কিভ্রস প্রগাদ দ্বারা গঠিভ? বাল্যকালে যাহা শিক্ষ। করিয়াছিলাম 
তাহাই কি তবে সত্য ঃ নে সকল পাশ্চাতা বিজ্ঞাণ চার্চায় আনন্দের সত 
চিরজ্বন অতিবাহিত করিলাম, হায় আমার এজীবনে তাহারা বিন্দুমা র 
উপকার করিল ন।) হায় আমি কেন হাহাদের জড় যুক্তির বশবন্তী হইয় 
ভ্রিকালজ্য খষি প্রগ্াত শান্সে অনাস্থ। স্থাপন করিয়াছিলাম। আমার মনে 
হইত লাগিল_আমি প।পী, আম শান্মাদিতে অশ্রন্ধাবান, দেবতাগণ 
অসন্ধই হইয়া আমাকে এই ভীষণ শাস্তি প্রয়োগ করিদ্ছেন ; আমার মত 
অবিশ্বাসী হতভাগ্য বাতিত, অন্ত পাপীরু পক্ষে একপ মন্ণার ব্যবস্থা হয় না। 
আবার উপাপনায় প্রবৃন্ত হইলাম, অন্ভুতাশ দগ্ধ গ্রদয়ে, বিশ্বাস ভরে, উপাশনায 
প্রবৃত্ত হইলাম হঠাৎ সতীশ বাবুষ্ব সেই জ্যোতি পণ বদন মণডলর প্রফু্িতাস় 
আমার অবসন্ন হূদয় আনন্দ পৃর্ণ হইয়া উঠিল আমি তাহার চরণ তলে দণ্ডব্ 
লুই পড়িলাম, অ।মার হৃদ মন 'প্রাণ মানন্দে শীপল হায়া পড়িল, কি 
এক প্রক।র মন্তত|য় বিহ্বল হইয়া আমি ও শিদ্বিত হইয়! পড়িলাম। 

কিয়ৎক্ণ পরে-_পিচ্কারী কোথায় আর একবার ওষধ প্রয়োগ কর” 
দুর হইত উক্ত কয়েকটী কথ! আমার কর্ণ রাঙ্জে, গ্রাবিই হইল। পরক্ষণেই 
কে যেন আমার চক্ষের পাতা ভত্তেলন করিলেন, আমি অস্পষ্ট দৃষ্িতে 
আমার ডাক্তার ও বড সাহেবকে দেখিতে পাইলাম, আগার মন্তক ঘুরিতে 
ছিস, সকলই স্বপ্পীবৎ বোধ হইতেছিল, বিশদরূপে সকল বিষয় বুঝিতে 
পাঠিতে ছিলাম না । জন্মের মত ধরাধাম পরিত্যাগের অবস্থা এরূপ ভাবে 
অ।মার ধারণায় বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে পুনরাদ্ধ আমি এ জগতে গ্রত্যাগত 
হইয়াছি, তাহার প্রত্যক্ষ প্রম্গাণ পাইয়াও দৃঢ় গ্রতীতি হইতে ছিল না; 
ধীরে দীবে পুর্ব স্থতির আবির্ভাব হইতে লাগিল) বিনয় নম স্বরে 
দিজ্ঞান। করিলাম "01১6750191১ হইয়াছে কি?” সহকারী ডাক্তার বলিলেন, 


৪১৬ পন্থা! | [ ফাল্তন। 


“1 শীঘ্র নারিয়া উঠিবে ভয় নাই, ঘুমাও | ক্রমশঃ চেতনা শক্তি বুদ্ধি 
হইতে লাগিল, পার্ববেদনাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়। উঠিল, চিন্ত বড়ই চঞ্চল হইয়! 
পড়িল; ঘুম[ইবার চেষ্ট। করিতে লাগিলাম, কিন্ত ঘুম আমিল না, বড়ই যন্৭। 
অন্ভব করিতে লাশিলাম, কিন্তু পর জগতের অভ্ভিজ্ঞত লাভের চিন্তায় 
মার দৈহিক কষ্টের প্রবলতা 'ভানেকট। হাস হইয়া পড়িল অতি অল্দিন 
পরে আমি সম্পূর্নদ্পে আরগ্যলাভ করিলাম | সেই ঘটনা, সেই দিন, 
তেই যন্ত্রণ।, সেই নাস্তিকতা, সেই অহঙ্কার একে একে সমন্তই চলিয়! গিয়াছে, 
কিন্ত পরজজীবনের সেই নীরব ভীষণতা পুর্ণ ঘটনারাজী আজিও আমার চক্ষে 
উপর তরঙ্গ মালার ম্যায় নাচিয়া বেড়াইতেছে, আর আমার প্রাণ্রে দেবত'-- 
জ্যোঠি মণ্ডল মধ্যবন্তণ সেই সতীশ চতজ্দুর ন্বর্গীয় মধুর আশ্বাস, এখন ৪ 
আমার আম্মা আমৃত বর্ষণ করিতেছে । সমুদ্র মস্থনে হপাহল ও অমৃত 


উঠিরাছিল। 
ভশশীভ়ষণ নুখোপাপ্ান্স | 


ত্শীক্রবহ্ভ্ুতুভলভ্ল্জ্রী £ 


১7২ 





০ শসপাবস্পাটি 





( পুর্ধা গ্রকাশিতের পর) 
(২১৯) 
0জীলে ঘট মে সাস হৈ হোয় রহৌ হরিদাস 
পুরে আশ নিরাশ কী বাসুদেব উর বাপ ॥ 
যন্ডদিন এই দেহ ঘটে শ্বাস থাকিবে, হে মানব! শ্রীহরির চরণে দস 
হইয়া থাক: হৃদয়ে বাস্ুদেবের অনশিষ্ঠান হইলে নিরাশেরও সকল আশ! 
পুর্ণ হয়। 
(২২) 
অন মুণ্ডমালী কহো। নরক কুণ্ড নহি জায়। 
কোটি ঝও পাপী ভরে পুগুবীক গুণ গার ॥ 


১৩৮ ্‌ 
ক সুযালী( মহাদেব ) ব্রা! বলিয়াছেস' তাহ! শাণ-ও বিঙ্গীস ফাটি 
যে পুগুরীকাক্গের মহিন! কীর্তন করিলে জীবকে নরককুণডে পতিত হইস্ঠে হব 
না)%আনংখ্য কোটী মহাপাপীস্ভাহায় নাম গান কথিক়া উদ্ধার হইয়া 
গিয়াছে। :; 

| (২৩) 

। ভাব সরস সমঝত সবৈ ছলে লগে ইহ ভায়। 

1 টসে ওসয় কী ফহী বাণী সুমত্রযুত্রেহোয়& ' ক 
উতব্ট ভাবের কথ সকলেই বুঝিতে পারেক্ট/াখ হয় সকলেরই ভা, 
লাগে, ক্বমশ মত উক্ত হইলে এ্রবপ কথ! শুনিষ্ঠে বডই সুমধুর ও সন্ভোগ 
জনক হয। * 





1 


(২ম 
নীকী পৈ ফীব্ধী লগৈ বিন উসব বীষাত। 
সে ধরণত মুদ্ধ মে বস সিঙ্গাব ন সুহাত। 
পরস্ত যতই উত্তম ভাবের কথা হউক না কেন অবসর মত কথিত মা, 
হইলে তাহা নীরস বোধ হয়, যেমন যুদ্ধবর্ণন প্রসঙ্গে শ্ঙগার রসের ব্মবতর়ণ 
কখনই কহারও চিত্ত বিনোদন করে ন|। 
(২৫) 
কীবী পৈন্ীকী লট করিয়ে সমে বিচার । 
লব কে মন হর্ষিত করৈ জে বিবাহ মে গার। 
পরস্ত যতই লঘু বিবস বচন হউক না কেন সময় বুঝিয়! কহিতে পাসে? 
বড়ই সুন্দর ও মধুর বলিষা সমাদৃত হয়, যেমন বিবাহ বাঁসরে গালাগালিশ্ক ৭ 
সকলের মনোরঞ্জন কবিয়া থাক । -& 
(২৬) 


জাহী তে কছু পাইয়ৈ করিবৈ তা কী আস। 
রীতে সববর পৈ গন্কে কৈসে বৃঝত পিয়াস ॥ 


বাহার নিকট হইতে কিছু পাইতে পার তাহারই প্রা করিও, নতুবা 
গু সবোবরের নিকট যাইলে পিপালা বিস্কযপ নিধৃঘি হইবে 


4 


৪১৮ পন্থু। | . [ফাল্ধন। 


(২৭9 লু 
শ্বাতি বদ হৈ সঘন মেঁ চাতক মরত পিশ্লাণ! 
জে! জাহীকে হৈ রছৈ সে। তি ই পুরে আস॥ 


স্বাতি নক্ষত্রের বারিবিন্দু মেঘের ভিতর থাকে, চাতক পিপাঁসাঁয় মরিয়া 
যাঁয় (তথাপি অন্তজল পান করে না) যে যাহার একাস্ত শরণাপন্ন হইয়! 
থাকে সে তাহার আশা নিশ্চয়ই পুর্ণ করে! 
(২৮) 
ভলে বুরে সব এক দে জৌলেী বোলত নাই । ও 
জান পরত হৈ কাক পিক খতু বসস্ত কে মাছি ॥ 


যতক্ষণ পধ্যস্ত না কথ! কয় ততক্ষণ ভাল মন্দ সবই এক সমান বৌধ 
ছয়, যেমন কাক ও কোকিলের প্রভেদ বসন্ত খভুর সমাগমেই (অর্থাৎ যখন 
কোকিলের স্বরম্কপ্ডি হয় তখনই ) জানা যায়। 
(২৯) 
সধুর বচন তে জাত মিট উত্তম জন অভিমান । 
নক শীত জল সেৌ মিটে জৈসে দূধ উফান্‌॥ 


সাধু সঙ্জনের রোঁষ অভিমান একটা মিষ্ট কথাতেই মিটিরা যায়) যেমন 
হুগ্ধ উথলিয়৷ উঠিলে একবিন্দু শীতল জল প্রক্ষেপেই তাহা প্রশমিত হয়|, 
(৩০) 
সবৈ সহায়ক সবলকে কোঁই ন নিবল সহায় | 
পবন জগায়ত আগ কৌ দীপহি দেত বুঝার ॥ 


বলবানের সহায়তা সকলেই করিয়। থাকে, ছুর্ববলের সহায় কেহই হয় না; 
যেমন পবন অগ্নিকে দ্বিগুণ প্রজ্বপিত করিয়া তুলে, পরস্ত গ্রদীপকে 
নিবাইয়। দেয়। 
(৩১) ূ 
কছু বসায় নাঁই সবল পো করৈ নিবন সে জোর। 
চলৈ ন অচল উথার তরু ডারত পৰন ঝকোর ॥ 


১৩০৭] (ৌহাম্ৃতলহরী | ৪১৯ 


বলবানের উপর কাহারও কিছু আধিপত্য চলে না, দুর্বলের উপরেই 
সকলে বিক্রম প্রবীশ করে; প্রবল প্রভঞ্জন পর্ধতকে একপদ্ড বিচলিত 
করিতে পারে না, অপার বৃক্ষকেই সমূলে উত্পাটিত করিয়া ফেলে । 
॥ (৩২) 
জো জাহী সে রচি রহৌ৷ তিহি তাহী সে কাষ। 
নৈসে কিরবী আক বা কো! কহা করৈ বস জাম ॥ 


যে ধাহার সহিত মিলিত হৃইয়! প্রীতি লাভ করে তহারই সঙ্গে তাহার 
প্রয়ো্ন) আকন্দের কীট আম্মের ভিতর ফি করিতে বাস করিবে 
(৩৩) 
প্রকৃতি মিলে মন মিলত হৈ অনমিল তে ন মিলায়। 
দুধ দহী কে জমত হে কাজী সেষ্টজায়।॥ 


প্রক্কাতির মিল হইলে মনের মিল হয়, প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকিলে মনের 
মিল কখনই হয় না; যেমন ছুপ্ধ দধির সন্মিল্নে জমিয়া যায় কিন্ত কাজীর 
সংস্পর্শে ফাটিয়! যায়। 
(৩৪:) 
পর ঘর কবহু" ন জাইয়ে গয়ে ঘটত হৈ ক্যোঁতি। 
রবি মণ্ডল মেঁ জাত শশী ছীন কলা ছবি হোতি ॥ 


পরগৃহে কখনও যাইও না, াইলে নিঙ্দ জ্যোতিঃ (গৌরব ) ভ্বাস প্রাপ্ত 
হম্ব ; শশধর ূর্য্যমগুলের বতই নিকটবত্তী হন ভতই তিনি ক্ষীণ ও মলিন 
হইতে থাকেন৷ 
(৩৫) 
ব্রহ্ম বনায়ে বন রহে তে ফির ওর বনৈ ন। 
কান কহত নহি বৈন জে। জীভ স্থনত নর্ই বৈন॥ 


বিধাতা ধাঁহাকে যেরূপ গড়িয়াছেন সে চিরদিন সেইরূপই থাকিবে সে 
আর পুনরায় অন্ত প্রকার গঠিত হইতে পারে না) (যততই£চেষ্টা কর) কর্ণ 
কখনও কথা কহিতে পাষে না অগব1 জিহ। কগন৪ কথা শুনিতে পার না। 


৪২০ পন্থা | [ ফাল্তন। 


(৩৬) 
মুকখ গুণ সমবৈ নহী তৌ ন গুণী মে চুক। 
কহ ভয়ো দিন কে! বিভৌ দেখী জৌন উলুক ॥ 


মূর্খ যদি গুণের মর্শ গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয় তাহাতে গুণীর কোনও 
দোষ নাই) পেচক যদি তাহার কিরণের প্রতি চাহিতে না পারে তাহাতে 
দিনমণির কি দোষ হইল? 
(৩৭) 
মুড তই হী মানিয়ে জই| ন পণ্ডিত হোয়। 
দীপক কী রবিকে উদক্প বাত ন বৃবৈ কোর ॥ 


মুর্খ সেই স্থানেই সন্মানিত হয় ষে স্থানে কোন গপ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ন; 
থাকেন; রখির উদ্রে প্রদীপের কথা কেহই মনে করে না। 
(৩৮) 
নিপট অবুধ সমবৈ কহা! বুধ ভন বচন বিলান।  * 
কবহু ভেক ন জানহী অনল কমল কী বাস। 


অত্যন্ত অবোধ ব্যক্তি বুধজনের বচন মাঁধুরি কি রূপে উপলব্ধি করিবে ? 
ভেক কথনও অমল কমলের সরতির আত্রাণ পার ন!। 
(৩৯ ) 
সঁচ এও নিণথ করৈ লীতি নিপুণ জে! ছোয়। 
বাজহংস বিন কো করৈ ক্ষার নীর কো দোয় ॥ 


থে বাক্তি নীতি শিপুণ হয় সেই স্য সিথ্য। নিণয় করিতে সক্ষম হয়, 
রাহংস বিনা কে আর ক্ষীর নীরকে পৃথক করিতে পারে £ 
885) 
দোঁষহি কে উমছৈ গহৈ গুণ ন গছৈ খল লোক । 
পিরৈ কুখির পয় ন। পিটঘ জগী পয়োধর জোক ॥ 


খল লোক বাহিয়। বাছিয়। পনের দোষই গ্রহণ করে, গুণ কখনও গ্রহণ 
করে না; ঘেমন পয়োধরে জোক বসিলে সে রুধির পান করে, কখনই গীসুষ 
পান বরে ন। 


১৩০৭ ] োহামৃতলহরী । ৪২১ 


(৪১) 
2 এ 
কারজ ধীরে হোত হৈ কাহে হোত অধীর । 
সময় পার তরনর ফটৈের কেতিক সশীচো নার ॥ 


ইলেই ত 


সকল কা্্যই ধীরে হয়, অধীর হগ কেন? সময় হইলেই 
নতৃব! কতই জল পিঞ্চন কর কিছুতেই কিছু হইবে ন1। 
(৪২) 
ক্্যো কাছে পৌ জঙন জার্তে কাজ নহোঁগ। 
পরুবত পৈ খোদ বুআ। ফৈসে নিকসে তো ! 


তরুবর ফলিবে 


কি জন্ব সেরূপ প্ররাস কর যাহা হইতে কার্য সণ না হয়, পর্বতের উপর 
কুপ খনন ক রিলে (নাল ভাহা হইত ত জঙ্গ নিত হইবে। 


(৪৩) 
কে! চাই সো কটু বু অংঃংবিত অঙ্গ | 


সব কে দেখত নগন হর ধরও গৌর অরধ্গ ॥ 


মহত বাক্তিন বাঁ। ইচ্ছ| হয় নিঃশফিত ভবে ঠিনি তাহাই করিয়'থাকেন 
( তাহার নিদর্শন দেখ) সকলের দমক্ষে দেবাদিবেব স্বয়ং মহাদের উলক্ষ হইয়। 
নিজ অন্ধ।্গিণী থোরীকে এাড়ে ধাত্রণ করিয়। রহিয়াছেন | 
€ 8৪) 
বড়ে সহজ হাবাত সে রীব দেত বকসীস। 
তুলসী দল তে বিধু, জে আক ধতরে ঈশ॥ 


মহৎ ব্যক্তিগণ সামান্ত কথাতেই পরিতুষ্ট হইয়া পারিতেধিক প্রদান 
করিয়া থাকে; (তাহার নিদর্শন দেখ) সামান্ত তুলধী পত্রে নারায়ণ এবং 
আকন্দ ও পুতুরা ফুলে মহাদেব ভু হইয়া (অভিলধিত বর প্রদান করেন)। 
(৪৫) 
সুধরী বিগুৈ বেগ হী বিগরী ফির সুধরৈ ন। 
ছুপ ফটে বাঁজী পরৈ সে। ফির ছুধ বনে ন॥ 


ভাল দ্রব্য খান্বই বিরত হইয়া যায়) একবার বিকৃত হইলে পুনরা ঘূআর 


৪২২ | পন্থ| | [ফাল্তন। 


তাহ! সংশে।ধন হয় না; একবিন্দু কাঁজী পড়িলেই হুপ্ধ ফাটিয়া যায় পুনরায় 
তাহ'কে আর কোন উপারে ছুপ্ধ কর! য়ায় না। 
(৪৬) 
ছোটে নর তে রহত হৈ সোভাঘুত সিরভাঁজ । ' 
নির্মল রাখে চাদণী জৈসে পায়ন্দাজ ॥ 


ক্ষুদ্র মানবের ভ্বারাই বাজ মুকুট শোভাযুত্ত থাকে; যেমন পাপোসই 


শুভ্র আস্তরণকে নি্মল রাখে । 
(8৪) 
সহজ বরসীলে। ছোয় সো করৈ জহিত পর হেত । 


জৈসে পীড়িত কীজিয়ে ঈখ তউ রসদত ॥ 


যিনি স্বভাঁবতঃ মধুর প্রকৃতি হন তিনি অহিতকার্ী৪ প্রতি হিত আচরণ 
করিয়া থাকেন, ঘেমন ইক্ষুকে তই পীড়ন কর তবু তোমাকে সুমধুর রূপ 
প্রদান করিবে ! 
(৪৮) 
কবহ, কুসঙ্গ ন কীজিয়ে কিয়ে গ্ররুতি কা হানি। 
গুঙ্গে কো সমবার বো গৃঙ্গে কী গতি আন । 


কখনও কুসঙ্গ করিও ন! কারণ কুসংসর্গ স্ন্দর প্রকৃতিকে নই করে; 
মুককে বুঝাইতে হইলে স্বয়ং মৃকত্ব স্বীকার করিতে হ্য়। 





ও সীল ১ ছছন্বি ও হাল £ 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 





বসন্ত ও ললিতা । 


শুউতুব মধ্যে ভিনি বসন্ত! সেই শ্রীযুখের বাণী শীতায় শুনিয়াছি। 


১৩০৭ ] প্রণব, গান ও ছবি । ৪২৩ 


তিনি বসন্ত বাঞ্জেরপ্িত। তাহার চিৎশক্তি রাগ । সখি ললিতা । তাহার 
রাগ ব্সস্ত। ললিতা রাখিণী। বসন্ত এবং ললিতার ঠাট একপ্রকার । 
ক 4 
সরে গ মম ধ নি। প্রভেদ এই যে ললিভ। দ্বিতীয় স্তরে অতিঙ্সীণ,, 
১স্তর ২স্তভর 
4 


কি্ত প্রথম অরে “রে গ ম লইয়া দোছুল্যমাঁনা | উষাকিরণ শোভি ত1 
(0127০) পীতবসন। (১৮০11০৮) শ্রামলাঙ্গা( 310০0 )। সম্পূর্ণ বসস্তের 
উষার ছবি। পুরাতন সঙ্গীত শাস্ত্রে অনেক স্থানে ললিতা ভৈরবের সহচরী 
বপিয়। প্রদিদ্ধা। ই্গ'র কারণ দে প্রথম শুরে ললিতা ও ভৈরবের ঠাট একই 
সম্পূর্ণ প্রভাতের ছবি। কিন্ত দ্বিতীয় স্তরের সুরগুলি সম্পর্ণ ভৈরবের বিরোধী । 
ভৈরবের সহচরী যে বসস্ভের সহচদ্রী হইবে ন। এমন কোন কথ। নাই, সুতরাং 
এ স্থলে উভয়ের প্ূুপেব্র মীমাংস। করিলেই তর্ক ঘুচিয়া যাইবে । মধাম হইতে 
নিষান পর্ণ্যন্ত শ্তামল হইতে গাঢ় নীলের ক্ষেত্র। শ্রীমতী ব্রাভাটস্কি 9১০: 
[১০০৮০ গ্রন্থে তাহাদিগের নিন্ন পিখিত স্থান নিঙ্দি করিয়াছেন । 


(91061) ..* ম 
[1101৩0 ... ধ বসস্তে পঞ্চম বর্জিত । 
৬1010 ..- নি 


1৮ উ]]1ব7) 07০901565 মহোদয়ের 7:15 ০1 ৬1860975 হইতে এই 
মনের সাপক্ষে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্ত এ সন্বন্ধে এখনও বিজ্ঞান 
জগতে অনেক মত ভেদ আছে । যাঁহাই হউক যখন গায়ক ও চিত্রকর উভয়েই 
স্বীকার করিবেন “ম” নধ্যম স্থুর (সবেেগ মপধ নি) এবং শ্তামল (07৩০7) 


মধ্যম বর্ণ (৬1০0161, [00100, 13100, 06610) 6110/, 0806, 1২৭), 
স্থতরাং উভয়ই এক স্থানীয়, তখন অনর্থক বিবাদ বিসম্বধদে সময়ের অপলাপ 
কর! আমাদিগের উদ্দেষ্ত নহে। ইহার ত'রতম্য কেহল ঠাট (5০216) প্রভেদে 
হয়, তাহা অন্যবারে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এই শুাামল ক্ষেত্রই বসস্তের রাগ। 
বসন্তকাঁলে প্রকৃতি নানাবর্ণে রঞ্জিত হর তন্সধ্যে শ্ত।মল বর্ণই প্রধান এই কারণে 
মধ্যম বসন্তের জান» (প্রাণ) বলির! সঙ্গীত শাস্ছে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


৪২৪ পন্থা । ফান্তন ৷ 


বমস্ত খতু কেবল নয়দদুদ্ধকারী তাহাই নয়। নব বসতে নুবীন ভাব সকল 
নব প্স্ক,টিত কুসুমের ন্যায় জীবনের সগ্গিস্থানে আমিয়া উদিত হঘ্ন। চিৎশক্ষি 
সমুদ ঠ সুর্যের সার শোভা পার। কতন্মত, কত আঁশা ভরসা নৃতনধবল 
গাইর! দেহক্ষে্কে উত্তেজিত করে। প্রাণ যেন কাঁহাকে চায় (বিদুহ ?) 
এজন ভাব কোথা হইতে আসে? হৃদঘ়ের কোন্‌ স্ীনে তাহারা এত 
দিন লুকাইয়। থাকে? কোন প্রতদশ হতে আবার নব্বাপী জগতে 
প্রচারিত হয়? বিখাত গায়ক আদারঙ্গ গাহ্লাছেন “ কোস্েলিয়। 
বঝোলিরে পিউ কোন দেশ কি বাতিয়া€ যবসে দৃষ্ঠপড়ি লালন পর 
উন বিদুন রহিল ন যায় অর্থাৎ * বরে প্রিরথি বোকিলা কোন 
দেশর কথা বলিতেছে? যে দিন হইতে (কুঝ) তিনি নয়ন পথে 
উদ্দিত্ত হ্ইয়াছেশ তাহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না। ” 
কৌকিল পঞ্চন স্বরে কোন দেশের কথা বলে তাহা ভন্ঞগণ বিচার করুন। 
কোকিল যে দেশের কগা বলে তথায় এই ভাবরাজ্যের অধীশ্বর লুক্কাপিত 
আছেন। এই ভন্য বসন্তে পঞ্চম লুপ্ণু। কিন্তুলুপ্ত হইলে কি হয়? গায়ক- 
গণ সাবধানে সেই রাখে মনকে লয় করিয়া ছুরজশী ফুলেরনাঞ্ি হস্তে তাহাকে 
প্রদক্গিণ করিয়া চলিয়া বান । গারক অন্তি চিন্তাকুপ, যদি বসন্তে পঞ্চম হুর 
লাগে তবেইভ সর্ধনাশ ! অতি ল্পই জুনধুর স্বরে শ্াামল বাগে হদয় রঞ্জিত 
করিয়া, উষায় প্রন্মটিত, ললিতা বাগসিজ্ঞ নানানর্ণের ঘল সবত্বে আহরণ 
করিয়া, সেই পঞ্চনে লুকুরিত দেবতাকে কি করিয়| হৃদয়ে পুক্জা করিতে হয় 
তাহার কারিকুরি বসন্ত রাগে বি্ধমান, বদস্তের ছবিতে এরভিকলিত এবং বদ" 
স্তের জীবন হিলোলে ব্যাপ্ত । 

এখন জয় শব্ষের অর্থকি বিচার করা বাউক | যেগন চিত্রধিষ্ভার ৬ 210151- 
11)5 1১০17 বলিয়। একট] কথা আছে, তেমনি সঙ্গীত শাস্ত্রে "লয় শব প্রায়ই 
ব্যবহ্ৃত হয়। বেখানে বর্ণ কিন্ব। স্বর ৬৪৭1715]) করে অর্থাৎ জুপ্ট হর সেই 
স্থান লয় স্থান বলিয়া! অভিহিত ।--০মীরজগতে লয় শুন প্রলয়ের কাল বলিয়! 
নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। জাঁঞএত অর্থাত ভ্রিয়াশীল অনস্থাঁয় মনের লয় হইলে যোশী- 
গণ চৈতন্ত সমাধির দ্বারে আসিরা উপস্থিত ছন। এবশিধ লয়ের স্থানকে 
দআন্তঃকরণ/ কহে। কতকগুলি বর্ণ লইয়! স্তরে স্তরে ্গীণ হইতে ক্ষীণতর 
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রি অবশেষে অনৃষ্ঠ অবস্থায় পরিণত করিতে পারলে চিরপটের লয় স্থান 
দেখাততত পার। বায় শী ইহা লিবাপী। অর্থাৎ হহার 0017451» তুলনায় চতু- 
দিকে বর্ণ গুলিকে উদ্দীপ্ত করে। বসন্তের আকাশ প্রান্তরে অতি ধীরে লুপ্ত- 
প্রায় মলবর্ণ ক্ষাণভাবে চিজিত করিলে যে স্থানে সে নীল আর দেখা যায়না 
এবং ঘে স্থলে চিত্রক্ষেত্রেধ সজীব বণগুলি বড় হইতে ক্ষুত্র, এবং ক্ষুদ্র হইতে 
অর ক্ষুদ্র (দূরত্ব অনুস:রে) পার্থ গুলিকে রঞজিত করিয়া শেষে আকাশের 
সঙ্গে মিশাইয়া বায় তাহাই 15151১5০6৮৪ অনুনারে লরস্থান। এই স্থান 
অংছে বপিয়। চিত্রপটের নন্গাঝের বণগুলি অত্যন্ত সতেজ ও মনোহারী হয় । লঙ়্ 
স্থান বিবাদ সন উভয়ের সপ্দিষ্থল । স্সম্ভরাগে পঞ্চম ব্বাদী ও মধ্যম 
অংবানী, কড়ি মধাম ভা 5 পঞ্চম পরাস্ত লায়েন স্থান 

সরু ও জয়ের সন্বন্ধ অতীব রহস্য পূর্ণ | চৈতন্য ( 001)50101151)55 ) 
কোন বিষয় গত (১171১৮৮) মা হইয়া স্বীয় শত্তিতত জখিষ্ঠান করিলে 
তাহাকে আম্ম চৈঠন্ত পে] কোন বিষ একাগ্রচিন্তে ধ্যান কন্রিতে কত্িতে 
যখন কালের দ্র!ন পধান্থ লুর্খ তন্ন এল আস্কুঃকর্ণ লয়ের অবস্থায় আপিরা পড়ে 
তখন স ভাবনার পিষয়টী পধান্ত অপশ্চত হইয়া একটা! আত্মবিস্বাত উপস্থিত 
হয়া এঠ আবন্মবিস্বতি আম্মইচতন্তেো ক্ষেত্র । কিন্তু এ অবস্থা অধিক্ষণ 
দ্ঘযা য় না, 0*নলা আমার সাধনার রত শহি। সহস। মানবদেহের সমুদায় 
ক্ষেত শুলি বিলোক্ডি হইয়া পড়ে, ধেন শাহারা প্রাণ শন্য হয়। তথন্‌ নিক 
প্রক্তৃতি মুদপ্ত মধ্যে প্রানে টানিয়া স্যাম এক্ষত্রে ক্রিয়াশীল করিয়া ফলে । 
গ'র্ষে বলিয়াছি মনের লন্প বহি শী শি সঙ্কোচন মাত্র । কিন্তু এ শত্তি, 
পুনঃ পুনঃ প্রানারস ও আকুগ্চন কিয় যত শরস্থানে সঞ্চিত করিতে পারা বায় 
ততই সানৰ মনন্না ও যোদী তয়। পররবোগে ইহাকে মধ্যশক্তি কহে । মধ্য 
শক্তি প্রবুদ্দ করিতে পারলে হদয়ের নি ভাব গুলিকে লইয়া অনেকঙ্গণ 
নাড়াচাড়া করা যায়, এমন কি নে ভাব গুলির জূগ দর্শন হম, এবং সাধক 
তাঁহার মধ্যে ভাবেন উ২৭ও দেখিডে পান। 

যখন চৈতন্য চিত্রপটে থাকে তখন শক্তির গতি হ্রত্ব (81১০০) নামক 
ভাব অবলম্বন করে । নদ্দন, ত্বঙ্ক গ্রভৃতি ছুরত্বর ইন্ছ্িয়। অস্তঃকরণ তাহার 
বিচার করিয়া কমে শিশিল হইরা পড়িলে বিষয়ের কপ ক্রমশঃ অন্তর্ধান হইতে 

& 


৪২৬ পন্থু। | [.কান্তন। 


থাকে, এদিকে লয়স্থানে মধ্যশক্তি প্রবুদ্ধ হয় । যখন চৈতন্ত স্থরে থাকে তখন 
শক্তির গতি কাল (7177৩) অবলম্বন করিয়া শেবে এমন স্থানে আসিফ! 
পড়ে যেখানে ক্রিয়াক্ষেত্রের স্থুরগুলি বাহোক্ছ্রিয় কর্ণকুহর পরিত্যাগ ঝুরিয়া 
আপনিই লয় পায় । এই মধা অর্থাৎ লয়স্থান হইতে চৈতন্য আবার নবশত্তি 
সংগ্রহ করিয়া পুনরায় বিষয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং পুনরায় লয় পায়। যাহার 
যত শঞ্তি তাহার ততক্ষণ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন এবং লয়স্থানে 
অধিক শক্তি সংগ্রহ করেন। এক লয় স্থান হইতে অন্ত লয় স্থান পর্যন্ত যে 
কাল তাহাকে বিভাগ করিলে “মাত্রা” হয় এই মাত্রার উপর ছন্দ নির্ভর করে। 
ছুইটী লক্মের মধ্যবন্তী কালকে চারি বিভাগ সমান করিয়া দেখাইতে পারিলে 
তেতালা, তিন বিভাগ করিলে এক তালা, ৩॥০ বিভাগ করিলে তেত্তরা, তাহার 
দ্বিগুণ ধামার, ছয় বিভাগ করিলে চৌভাল ইত্যাদি। প্রত্যেক সমে লয় স্থান 
দেখান হয়। ধাহার। গ্রপিদ্ধ গায়ক ফাহার। আুন্নের লয় স্থানে সম দেখাইয়! 
নিজের ওত্তাদীর পরিচয় দেন। 

মাত্র। যত দুরত্ব ব্যাপক অর্থাৎ বিলম্বিত ততই গায়কের শক্তিগ্রকাশক। 
যখন সৌর জগতের চন্দ্র, স্র্য্য, তারকার গতি পর্যবেক্ষণ করা যায় তখন বোপ 
হয় বিশ্বনাথ ফধপদ গাঁহিতেছেন। তাহার মহাশক্তি গ্রকৃতির অসীম ক্ষেত্রে 
বিচয্পণ পুর্বক কত যুগ ধরিয়! প্রসারিত হুইয়৷ আবার প্রলয় কালীন লয় 
পাইতেছে! ইহার ফাল নিরূপণ করা জীবচৈতন্তের অসাধ্য। আমরা 
ক্ুত্র প্রাণী। অতি ক্ষমতাশালী হইলেও দ্বাদশ মুহুর্ত একটা সুরে একা্র- 
চিত্তে চৈতন্ত স্থাপন করিতে পারি কি ন! সন্দেহ । ধাহারা বহু দুর অগ্রসর 
হইয়াছেন তাহার সাধনার অভ্যাস ক্রমে মাত্রা উপেক্ষ। করিয়। অতি সুন্দর 
বক্রগতি (09155) অবলম্বন পুর্বক লয় স্থানে আসিয়! পড়েন। আমি 
স্বীকার করি যে মাত্রা অতি কদর্ধ্য পদার্থ, কিন্ত কালকে বশীভূত করিতে 
হইলে প্রথমতঃ কালের সাহায্য লইতে হয়। যে সোপান হইয়া তারকামগ্লী 
হইতে পৃথিবীর কুৎ্সিত ক্ষেত্রে মৃনব আন্িয়! পড়িয়াছে, মেই সৌপান আবার 
মাত্রায় মাত্রায় আরোহণ করিতে হইবে, নচেৎ পদম্থলিত হইবার সম্ভাবন!। 

বসস্ত, ললিতা প্রভৃতি রাণিণীতে ধামারই প্রশস্ত তাল। কেন না, 
যে সব রাগে মধ্যমের নিকটবর্তী স্থানে জর লয় হয় সেখান ধামার উপযোগী । 
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ইহার কোন আইন নাই, তবে গাহিলে দেখিতে পাইবেন যে ভাল লাগে। 
“ভাল লাগ!" হদয়ের সহানুভূতি মাত্র । বসন্তভকালে, বসস্ত রাগে, ধামার তালে 
হোঞ্তির গান ভাল লাগে । যদি নালাগে তবে আমার দুর্ভাগ্য । মধুমাসে 
অগ্তক্ষেত্র অবলম্বন ন। করিয়া, স্থরে চৈতন্ত স্থাপন করিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের হুব্য- 
বহার করা হয়, প্রকৃতির নবসাজে নয়ন রঞ্জিত করিলে একগ্রতা। হয়, ইহাদের 
সহিত প্রেম সংযোগ করিয়া স্ুগন্ধিযুক্ত মাল্যে বিভুঘিত হইয়।, একবার হৃদয় 
দর্পনে জত্মদর্শন করিলে জানিবেন যে স্থরও নাই, লয়ও নাই,প্রক্ৃতির নবসাজ ও 
নাই, অন্তরের হাহুতাশ ও বিরহও নাই, কেবল ঝালের প্রহেলিক1 মাত্র; 
এইরূপ বারংবার দেখিলে জীবনে নব বল পাইবেন, এবং বোধহয় তদ্দার। 
অনেক দুংধীর দুখ মে'চন করিতে, অনেক ব্যথিত হৃদয়ের হৃদয়ে ব্যথা দুর 
করিভে এবং সম্ধন্মিশীকে স্ত।ম্তত করিতে পারিবেন ॥ ক্রমশঃ | . 
শ্রীলুরেন্্নাথ মজুম্দার | 


হ্লালম্বীল্স সক্কুন ভন ॥ 





(পুর্দ গ্রকাশিতের পর |) 


₹্সীমাদের হুক্ষদেহ ও হুশ্ম গত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পওুতগণ বহু 


প্রকার আলোচনা ও পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষান্তে উক্ত পণ্ডিতগণ 
আমাদের সুক্মদেহ ও সঙ্গম জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নি:সন্দেহ হইয়া! তাহাদের 
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের সুক্ষদেছ ও তাহার 
কার্ধ্যাবলীর বিষয় চিত্ত করিলে বিন্ময় সাগরে ভাসিতে হয়। সামান্ত সাঁমান্ত 
কার্যের বিষয় চিস্তা করিয়া দেখিলেও আমাদের স্ক্মাদেহ ও সক্ম জগতের 
অড্ভূভ তখোর বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। মনে করুণ আপনি একটা 
ব্ন্ত.তা শ্রবণ করিতেছেন। এই বক্তৃতা স্বকর্ণে শ্রবণ করিলে মনের যে 
দ্ধপ ভাব হয় এবং বক্তার চিন্তা শোতে দ্বারা আমরা যেরূপে ভাপিয়া যাই, এ 
বক্ষ তা পুস্তকাকারে মুদিহ করিয়া পাঠি করিলে কি আমাদের মনের ভাব 


৪২৮ পন্থা । - [ ধান্তন। 


সেপ হয়? কখনই নাঁ। এপ হইবার কারণ এই যে বক্তা কালীন বক্তার 
চিন্তা বারা তাহার সুক্ষ শরীত্বে একটা বিশেষ গুকার স্পন্দন উপস্থিত হয়, এই 
স্পনন কুক জগৎ (45081 [2180৩ ) অসলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় ঝলয়া 
বক্ত তার স্থানের সমস্ত সুক্ষ জগন্তইইঈ স্পন্দন প্রবাহ সংক্রাসিত হয়। পরে 
এ স্পন্দন প্রবাহ গ্রত্যেক শ্রোতার শুক্র শরীরেও অগ্মন্ধপ স্পন্দনপ্রবা্ছ 
উৎপন্ন করিয়। গুভ্যেক শোতাকেই বক্তার অনুপ চগ্থাঁ শ্রোছ্েে ভাসাইয়া 
লইপ্না যায় এবং এই জন্যই বন্ডুতা কালীন বত্তাঁথে প্রক্তার চিগ্তা করেন 
আোতারাও সেই প্রকার চিন্তা করিতে বাধা হন। ক্স জগন্তের উপরোক্ত 
রূপ অছুত কার্যের দ্বারাই চিকিৎপালয়ের একটী রোগীর কোন গ্রকার ন্নায়বীয় 
বিকাঁর উপস্থিত হইলেই চিকিসালয়স্থিভ সন্ত রোগীই এ বিকালে অভিন্ুত 
হইয়া পড়ে এবং এই শিষিত্তই এক চিকিৎসালয়স্তিত সমভ্ত "জারীর এল 
কালে রোগের হাস বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। মোট কথা এই যে আমাদের 
স্ক্দু শরীরের উপরোক্ত রূপ অন্ত কার্ষা বঠিজগতে গ্রকাশিত হুইঘ্লা থাকে। 
পুরে বলিয়াছি নে পাশ্চাত্য পাঁগ্ডনগণ এ সম্বন্ধে সম্খাতি নানা প্রকার 
পরীক্ষা বরিগেছেন। গরীক্ষ। করিয়া! অনেক পাশ্চাত্য পঞ্িতই আমাদের 
উপতরাক্ত সুক্ষ শহরের সপ্িত্বে বিন করিতে লাধ্া হইতেছেন। বিল।ভা 
মনন্তত্ববিদ পপ্ডিতগণ কেখ্ল মাত্র আগ্রভ অধস্থায় সংবিদের (91১501- 
0015৩5৭ এব ) ব্বিগ্ন অন্গত হইয়া সন্ভো্ল।ভ করিতে পারিভেছেন না । 
পিকইক (5192৮)5৮) সল (80115) বেন ৮310) গ্রজতি পণ্ডিভগণ 
আমাদের নিদ্রন্ত অবশ্তার সংবিদ্দের কাধ্যাবলার বিষর পরীক্ষা করিয়া 
অতিমাত্র বিশ্মিত হইয়াছেন। নিজিত অবস্থায় আমাদের সংবিদ্‌ সক্ম জগ 
অবলম্বন করিস কাঁধ্য করিয়। থাকে । যাহারা সক্ষম শরীর এবং স্থক্ম জগতের 
অগ্ডিত্বে বিশ্বাম করেন তাহাদেত্ন শিকট উশ্তাতে বিস্ময়ের বিরয় কিছুই 
নাই। 
যেসকল পরাক্ষার দ্বারা আমাদের স্ুপ্স শরীরের অছুত কার্ষ্ের বিষয় 
অবগত হওর1 গিরাছে শিয়ে তাহার ছুই একটী উদাহরণ দিতেছি । উদাহরণ 
দিবার পুব্ধে পাঠক বর্গকে সাবধান করিয়। দিই যেন তাহারা স্বয়ং এ ব্যিষ়ে 


“ল্াশও পপ যায কাচ আশ্রম ন। হন, কাহণ এ বিষয়ের সনস্ত তত্ব 


১৩০ ৭] মানবীয় দুন্ষম-তত্ব । ৪২৯ 


অবগত ন। হইয়াশারীক্ষায় প্রত হইলে নানা প্রকার বিপদ হইবার সম্ভ(বন! 
এবং একপ ভালে পরীক্ষ। কলা নাইন সঙ্গহও নহে। 

১১ "নানি কোনও ব্যক্তিকে করিম উপায় দ্বারা অচেতন করিলাম, 
এবং তানভাকে বলিলাম “ এগন হনে 2ই ঘণ্টার পর তোমার দকফিণ বা? 
বেদম] অন্ুভন করিরে, এই নেদনা জেনে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উন্তপ্ু লোৌহশলাকা| 
স্পর্শে যেজপ বেদন! উপস্থিত হয় ভুশি সেইকপ নন অন্রভন করিবে, 
কিছুক্ষণ পরে ভোনার 7 স্থান রক্রবর্ণ হইলে, 42 উহ!তে ফোস্কা 
পড়িরা ক্ষত উহ. হইে।” ইঙগার পা বাজি জাঞগত হইল । উহার 
শি্রিত অবন্থ।স কি হইরাছ এবং উহ্থাকেই বাকি বল] হইয়াঞ্থে সে তাহার 
কিছুই তাবগত নঙ্গে ! কিদ্ধ আশ্চযের বিষয় এই যে নিদ্দি সময়ে অর্থাৎ ঠিক 

দুই ঘণ্ট| পে উশ্তাত দক্ষিন আভা বেদন। অন্ভূ্ঠ হইল এবং কিছু পরে 
উত্তপু লৌহশলাক্াস্পরশে যে্ূপ বেদন, ফোস্কা ক্ষত উৎপন্ন হত তাহাই 
হইল !! ফ্ান্সের প্যারী নগলীতর 9৭11১০৮৩5 নামক স্থানে উপরোক্তরূপে 
উৎপন্ন ক্ষতেন্ন অনেক আলোক চিত্র রক্ষিত আহ্েে। মে সকল ব্যক্তিগণ 
এ সকল ক্ষত উৎপন্ন করিরাঠিশেন তাহাদের অধকাঁংশই এক্ষণে জীবিত 
রহ্য়াছ্েন । 

(২) ভনৈকন্যন্থির টতল্য হণ কতা হইল । কহকগুলি সাদ। কাগজ 
খণ্ড তাহার সম্মুখে রাখিয়া! একটা তাদের মাপে একখানি কাগজের উপর একটু 
কাষ্ঠ খণ্ড দারা একটা কতরন চতঙ্ষোণ রেখা টানিল্াাম । পরে এই কাগক্গ 
খানী অণশিগ কাগজগুলির সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলিলাম। এ ব্যক্তির 
চেতনা হইবার পরত উহার হস্তে সাদা কাগজ গুলী দিয়] উহার কোনটীতে 
রেখা আছে কি না জিজ্ঞাস করায় এ ব্যক্তি বাছিয়া বাছিয়া একখানি কাগজ 
বাহির করিয়া বলিল “আমি এই কাগঙ্গে তাপের আকারের একটী চতুক্কোণ 
রেখা দেখিতে পাইতেছি'” | রেখার রেখায় কাগজখানী মুড়িতে বলার সে এ 
কাগজধানি মুড়িল, পরে ভাঁসখানি লইয়া! উহার উপর রাখার দেখ| গেল বে 
কাগজটা ঠিক তাঁদের আকারেই মোড়া হইয়াছে, এক টুও কম বেশী নাই!) 

(৩) এইবার যে পরীক্ষাটার উল্লেখ করিব তাহা অপেক্ষাকৃত জটিল এবং 
পরু*ক্ষক বিশেষ দক্ষ ও শিক্ষিত না হইলে বোনই ফল লাভের সম্ভাধনা নাই। 


৪৩০ পন্থা! [ ফাল্গুন । 


আমি এক ব্যক্তিকে অচেতন করিয়া উহার সম্মখে কতকগুলি ক্ষুত্র কাগছ 
ধণ্ড রাখিয়া! লাম । পরে আমি একাগ্র চিত্তে একটী ঘড়ির ( ৮৬ ৪:০1এর) 
বিষয় ভাবিতে আরভ্ত করিলাম। আমার পুর্বাভ্যাস বশতঃ আমি এন্কপ 
প্রগাঢ়ভাবে ঘড়িটীর বিষয় ভাবিতে লাগিলাম যে আমার মানস চক্ষে এ ঘড়ি 
বাতীত আর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞান রহিল না। আমি এ ঘড়িটী জড় 
পদার্থরূপে দেখিতে লাঁগিলাম এবং আমর ঘড়ির এ মানসিক চিত্রটী হৃত- 
চৈতন্য বাক্কির সম্মথস্থিত একটা কাগজ খণ্ডের উপর পাতিত করিলাম । আমি 
এঁ ব্যক্তিকে স্পর্শও করিলাম না কিম্বা উহাকে সম্বোধন করিয়া কোনও 
কথাও বলিলাম না। প্রব্যক্তি জাগ্রত হইবার পর অন্ত কোনও বাক্তি এ 
কাগজ খণ্ড উহাকে দেখাইবাগাত্র প্র ব্যক্তি বলিল “আমি এই কাগজের উপর 
একটী ঘড়ি দেখিতে পাইতেছি" !! ঘড়িটার বর্ণনা করিতে বলাম প্র ব্যক্তি 
আমার চিস্তিত ঘড়িটীর অবিফল বর্ণন1 করিল! 

আমাদের মানসিক চিস্ত। দ্বারা উপরোক্ত দ্ূপ জড় পদার্থের উৎপত্তি 
বিশ্ময়াবহ হইলেও অসম্ভব নহে । নিম লিখিত প্রকারে এরূপ পদার্থের উৎ- 
পত্তি হইতে পারে । আমাদের কেক্ীভৃত প্রগাঢ় চিন্তার দ্বারা স্প্ম জগতে 
একটা বিশেষ স্পন্দন উপস্থিত হয় এবং প্রস্পননের প্রভাবে সুক্ষ জগতে 
চিস্তিত দ্রব্যের একটা স্রঙ্গ্ম চিত্র ( 4৬5৮০] [7225৩ ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
দিব্যদৃষ্টি (01417058109 ) দ্বারা এরূপ চিত্র অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হয়। 
কোনও ব্যক্তির চৈতন্য হরণ কর্সিলে উনার সংবিদ (091050109091)59 ) 
সঙ্গম জগতে কার্য করিতে থাকে, এই সঘয় এ ব্যক্তি উপরোক্ত সুক্ষ চিত্র 
(4১5021177566 ) দেখিতে পায় এবং উহার সুঙ্গু জগতশ্থিত এ জ্ঞান স্থল 
জগতে এবং স্থল চক্ষে গ্রতিভাত হইয়া উঠে। খন এ ব্যক্তি বান্তবিকই 
স্থল জগতে মানসিক চিস্তার দ্বার] উৎপন্ন শ্ুল পদার্থ দেখিতে পায়। মোট 
কথ! এই যে আমাদের মানসিক চিন্তা দ্বারা জড় পদার্থের উৎপন্ন হইতেপারে। 
বিখ্যাত বিলাতী প্ডত প্রফেসর লজ. (1১:০0665901 1,026) বছ পরীক্ষাস্তে 
স্থির করিয়াছেন যে কোনও প্রকার বাহ সংশ্রব ব্যতীত একটা মানসিক ভাব 
এক মন্তিফ হইতে অন্ত মস্তিষ্কে সংক্রামিত হইতে পারে, এবং আমাদের গ্রগাঢ 
মানসিক চিন্তা! দ্বারা জড় পদার্থের উতৎ্পত্তিও অসম্ভব নহে | 


১৩০৭], মানবীয় সুন্ষম-তত্ব। ৪৩১ 


মানসিক বাঁপার দ্বারা জড় বস্তর উৎ্পাগনবপ বিস্ময়কর ঘটনার দৃষ্টান্ত 
আমাদের সংস্কত'সাথিত্যে বিরল নহে । প্রবন্ধ বাহলা ভয়ে উদাহরণ দিলাম 
না/ কি প্রণালীতে মানসিক চিন্তা জড় বস্ততে পরিণত হয় এক্ষণে তাহাই 
বলিতেছি। 

আমরা যখন কোনও জড় বস্ত সম্বন্ধে প্রগাঢ় রূপে চিন্তা! করি তখন 'আমা- 
দের চিত্ত দর্পণে &ঁ বস্তর একটী অবিকল প্রতিকৃতি প্রক্ষ,টিহ হইয়! উঠে। 
প্রতিকতি তা ভার 4১১1128]1720617) সংঘাতে গঠিত | গাগা চিন্তা 
পুনঃ পুনঃ ধ্যেত্র বস্তত্তে একাগ্র হইলে এ সক্ষম পদার্থ সশ্রিই মানসিক গ্রতি- 
কৃতিটা স্থল জগতে (1217551051 171710) ব্যক্ত হইয়া পড়ে । দার্শনিক ভাষার 
বলিতে হইলে বল ধায় বে অব্যন্ত কারণ রূপ হইতে ব্যক্ত জড় পদার্থের উৎ- 
পত্তি হইয়াথানকক । 'এইরূপে মহাপুরুধদি'গর চিন্ত। প্রস্ত বহু.সংখ্যক পত্র 
এখনও বর্তমান রহিয়াছে । পরাবিগ্ার্থীর নিকট উপরোক্ত সংবাদ নৃতন 
শহে। 

আমাদের মন্তিষ্ধের সাহাঁব্যে আমাদের একাগ্র মানসিক ব্যাপার দ্বার। কত 
অদ্ভত রহস্ত উৎপন্ন হয় তাহা ভাবিলে বিস্ময়সাগরে তাপমান হইতে হয়। 
পূর্বে যে সকল বিন্ময়কর অদ্ভুত তন্বের কথ বলিয়াছি তাহ। সমস্তই আমাদের 
মন্তিফষ ও মামাদের একাগ্র মানসিক চেষ্টার ফল মাত্র। এক্ষণে ছয়ত কেহ 
কেহ্‌ প্রশ্ন করিতে পারেন যে “যদি মানসিক চিন্তার ছারা জড়বস্ত উত্পাদন 
কর! সম্ভব হয়, তাহা হইলে তুমি অমি সাধারণ লোকে উহা! করিতে সমর্থ 

হই ন1 কেন?” এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ । আমর আমাদের চিন্ত। 

এবং ইচ্ছা শক্তিকে কখনও একাগ্র ও কেন্ত্রভৃত করিতে অভ্যাস করি নাই 
বলিয়াই আমরা উপধ্োক্তরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার উৎপন্ন করিতে সমর্থ হই ন। 
অনেকে গনিয় হয়ত অত্যন্ত আশ্চর্যযাখিত হইবেন যে সাধারণ লোকের মধ্যে 
কেহই গ্ররুত পক্ষে চিন্তা করিতে সমর্থ নহেন !! 

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য প্রতীয়মান 
হইবে। আমি যদি আপনাকে একমনে একটী বস্তর বিষয় ভাবিতে বলি 
আপণি কিছুতেই একমনে এ বস্ত ভাবিতে পায়িবেন না। মনে করুন আমি 
কেবল মাত্র আপন।কে একটা ঘণ় দেখাইয়া উহার বিষস্স চিন্তা করিতে 















ভা . | . 
০ ক টম । ্াপসি ফেখল কর ঘড়ির হয় চি! করিবেন স্থির করিয়া 
রঃ (তে মনে নিখেশ করিলেন, কিন্ত দেখিনেন অন্ধ গ্রিলিট কাল ঘড়ির কথ! 
পি ভাবিতে ভাবি ত অন্ত মঙখ্য প্রকার চিস্তা আগিয়া আপনায় মানপর]জ্য 
িাধিকার করিয়। ফেগিবে। আপনি হয়ত মনে কতিবেন * আছি এক্ষণে 
1 কথ! ঘনিতেছি কিন্ত আযার পার্থ আরা এক্ষণে ঘন্ত কথ। 
18তেছেল | আমি এইগৃ হে প্রবেশ করিবার পরে অনেক লোক এই গৃহে 
িদিপিরাছে, আযাকে যে ঘভিটী দেখান হইবাছে উহাব অপেক্ষা আমার শ্বশুর 
মাকে যে ঘড়িটী নিয়াছ তাহ দেখিণত খুৰ ভ।ঙা ও ঠিক সময় বাখে। 
॥খধৈ বাকি আমাকে ঘডিটা দেখাইল উহার জামা মে'ঠেই বু নাই! 
২ ইন্ঠা।দি বহুস*খাক চিস্া আপনার মলোমধ্যে উদয হইবে। আপনি সগল 
শা ভাঞ্জবেণ কেবল একমাৰ ঘড়ি কথাটীই ভাবিতে সমর্ণ হই-বন না।। 
মনে করুণ কলা আপনাগ একটী কা মোবদ্দমা আছে। এ 
$ গেকাদনাব চিন্তায় অগ্য বাস্র আপনার কিছুতেই শি দ্র! ছ সিবে না, সমত্ত শাত্তি 
ধকল মাত্র মোকদ্দমার কথা ভোলাপাড়া করিয়া টি তহইবে। আপনি 
* মোকদমার কথ] এং উহার ফপাফশেব কথা চিন্তা বটিবা(খাকদ্দন পফলাফ লে 
ৃ ুক্ছই পারবর্তন ফরিতে পারিবন এা। হৃথ মোক্দমান কথন! ভাবিয়। 
চি সেই সময় অন্য প্রযোজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ সা মেক উপকাবের 
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টপঘনকে নিবৃত্ত করিতে পাবিতেছেন শা এপ হই বকাবণকি? এই 
জপ হইবার এক মাত কাবণ এই শে আপনি (মাটে চিন্তা কাত জানেন শা 
॥ শরং চিস্ত র উপর আপনাব নিজের কোন ও ক্ষমতা নাই । নিছেব মনের উপর 
॥ ক্ষমত দাই বলিয়াই ত আম র। কোনও বিষষের প্রগাঢ টিস্তায় মনোনিবেশ 
»রিতডে পারি না, এবং এই জন্তই মানস রাজের বহপংখ্যক স্বাভাবিক ও 
"ক্সাগারণ তত্ব আমাদের নিক প্রাহেলিকাচ্ছন্ন খপিয! বোধ হয। নেব উপব 
১, স্থান করিপা! মনকে শিল্পবশে বাখিতে পারিশে আমাদের অনেক 
ধাঁচিদোরি দুরে পযায়ন কষে। কেবল মাত্র উপক্ষিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের চিন্তা 

বর্তীর ক্ষত কোনও বিষয়ের চিত্ত কর? আমাদের উচিত নহে। যদি কোনও 
7 গ্মপকন্ ক্ক্িস থাকি তাহা হইলে হাহাতে ভবিহ্ততে আব কখনও সেন্প 
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১৩০৭] মানবীয় লুক্মন-তন্ব। ১৩ 
অপকন্ম না, ক0*ততগ্রতি লক্ষা বাপিয়া। কণ্য করিলেই হইবে নতৃষা 
অপকন্মের জন্য অনুভাপ করিয়া বন্তনান কন্তবা কর্থ্ধে অলহেন্গা করিলে 
গ্রন্যধারভাগীা হইত হ্য়।  উপগ্জিষ্ত কত্তধা কম্মটী নি জ্ঞান ও শক্তিমত 
বপম্পন করিয। এই কশ্ছেহ কথা একবারে ভুলিয়া পরবহ্গী ক্বোর প্রতি 
মনে!পিনেশ করিব এই নিষম করি রাখী উদিত । অতীত কল সংন্কে চস্তা 
বরিয়। অগ্তভ11 মিএনান পাকা কিন্তা আহলাদে উত্দগ হইত? হানা করা 


চা 


সূন্তনা নুহ আতঠীত কস্মের উপ্রোক্প ভুনা হগত।প হা নানন্দেখ।গনে 
বশঁনান কনো বাত হইল থাকত আভায গত কতে। টিগ্থা নল! কদিয়। 
বুশ কলম কমে মমোনশিপেশ করাই সঙ্গাতভোতন কভব্য ও) এবং 
এই কূপে কনা শরনারা স্ঙ্যাদনহ মনসিক শন্তি গাপ্তির অমোঘ উপার। 
আমরা এত চিতা কা্িতত পাপিত্গা আমাদের চিস্তু! হইডে অনেক 
ভুকল গু হল বার প্পণন্তরে অপিবিনহত  চিন্! করিতে ভাত] হজে 
অনেক অনিষ্ঠপাতের সম্ভবনা আছে। মোট কণা আমল] তে "াবেই চিন্ত। 
করিনা কেন 'অংন।দের চিগ্তার ফল বভক্চাল স্থায়ী এবং বভকল প্রক্ত। চিন্তা 
রাজ্যের গু 2বু এই মে আমানত চিশ্থ। সকল মগ্তি (190৮5) বিশিষ্ট । 
ভান্য বক্নও ব্যক্তি এই সকল চিগ্তামু্তির €(1101051)8 101) এর ) 
সংস্পর্শে আমিলে তাহার চিম্তাও ভ্রুনে এই সকল চিস্তামু্ির সমভাব।পন্ন 
চিন্তার সহিত সদুক্ত হইয়া সুফলোজ্পাদনে মম্থ হইবে এসং আমাদের 
চিন্বামৃণ্ডি কুভ(বাপন হইলে অন্তের কুভীবোৎপন্ন চিন্তার সহিত মংঘুক্ত 
সুইম়| অনিষ্ে[ৎপাদন করিবে কিন্বা অগ্রের সচ্চিষ্থার ব্যাঘাত উৎপন করিয়া * 
মদের চিস্তা সমুহের উক্ত রূপ ফগ করিবার জন্যই আমাঁদেয় দায়িত্ব 
এবং এই ভন্যই শ।ম।ুদয 'প্রত্যেক চিন্তাকাধ্যে সংযম আবশ্তক। আমরা 
প্রতি মুহুর্তে এই গ্রকার অপংখ্য £915189] স্যষ্টি করিয়া হয় সংধাংতোর 
উপকার নাভ্য় অপকান সখন করিতেছি । স্থতর।ং যাহ।তে আমার। কেবল 
মাত্র সচ্চিন্তণীল হইয়া আমাদের নিজ ভবিষ্যতের ও অপর সাধারণের মঙ্গলের 
ছেতৃ হইতে পারি সে বিষিয়ে চেষ্টা করা! আমাদের সর্মতোভাবে কর্তব্য। 


পিসি ০ 














*. এনন্বন্ধে ৭ পন্থার ' পিভীষ় বর্ষের ভাজ মাসের সংখ্যার পুজনীয় 
আবুক্ত অনস্তরাম লিখিত “কর্ম” ন।নক সারগর্ভ প্রবন্ধ ব্র্টব্য | লেখক 
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৪৩৪ পন্থ। ॥ [ ফাল্তন। 


মনে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় স্থখভোগের আশা প্রবল থ।কিল কখনই সচ্চিন্তার 
উদ্রেক হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সকলেরই তুচ্ছ ইন্দ্রিয় স্খভোগের 
লাপস৷ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আত্মার দ্বার আহ্বাদ্য পরমাধন্দ রূপ 
সাস্তিক সুখেই মগ্ন থাকা উচিত । কামনার ছ্বারা মন সতত চঞ্চল থাকিলে 
সাত্বিক সুথ্র অধিকারী হওয়া ষায় না। কামন। পরিত্যাগ করিয়। কেবল 
মাত্র কর্তব্য বোধে নিষ্ষাম ভাবে কর্ম করিতে আভ্য।স না করিলে কখনই 
হৃদয়ে শাস্তির উদয় হয় না এনং সাত্বিক সুখের ও আহ্বাদন পাওয়। বায় ন।। 
স্বতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিরই কামন। পরিত্যাগ করিয়! নিষ্কাঁদ ভাবে কর্ম করিতে 
অন্যান করা অনন্ত কর্তব্য। ক্ষণভন্গুর সংসার সখের কামন1 পরিত্যাগ 
করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়! নিষ্ঞামতাবে কর্ম করিনে আমাদের 
শান্্রকারগণ পদে পর্দে উপদেশ দিতেছেন। শর শুনুন ভগবান্‌ শ্রীকৃ্ণ 
স্বয়ং কি বলিতেছেন _- 


“আপুর্যযমাণমচল প্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যত্বৎ। 

তহুৎ কাম। যং প্রবিশস্তি সর্কে 

স শান্তিমাপ্সোতি ন কামকামী॥ 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিষ্পৃহঃ। 
নিন্দমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছত্তি 


অর্থাৎ যেমন নান। নদদীকর্তৃক আপৃষ্যমাণ হইয়াও অচঞ্চল সমুত্রে অন্ত 
নদীর জল শ্রোত প্রবেশ করিয়া সমুদ্রেই মিশাইয়! যায়, সেইরূপ ধাহাতে 
কামনা সকল লীন হয় তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্কি সমুদায় কাম্যবস্ত 
উপেক্ষা করিয়! নিষ্পহু নিরহস্কার ঞঙ ভোগ সাধনে মমততাশূন্ত হইয়া বিচরণ 
করেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। 

সংসারে থ।কিয়া অহংহ্ছ(র ও মোহের হস্ত হইত্তে বিমুক্ত হইতে হইবে, 
সংসার সুখভোগের তুচ্ছ আসক্তি হইতে নিজকে দুরে রাখিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে, ভগবানের পরম পদ লাভের জন্য সততই আখ্মাকে উদ্যুক্ত রাখিতে 
হইবে। বহুক।ল ব্যাপিয়া এইরূপ কঠোর চেষ্ট। ও অভ্যাসের ফলে অহ্ষ্ভার । 


১৩০ ৭] আদম হব্যবতীর বংশ বিস্তার । ৪৩৫ 


নাশ হইয়া! জ্ঞানজ্যোতির স্ফ,রণ হইলে নিশ্চয়ই ভগবানের পরম অক্ষয় পছে 
স্থান লাভ করা যায় । কারণ-_ 

পর্ণম্মীন মোহ! দিত সঙ্গদোষ 

অধ্যাত্সনিত্য। বিনিবুত্ধ কাম! ! 

ছন্দৈরবিমুক্ত] সুখ হুঃখ সংটড্ত- 


গচ্ছিন্ত্যমুঢ়! পদ মব্যযুং ভ্ভৎ ॥৮ 
( সমাপ1) 


শ্ীউপেন্দ্র নাথ নাগ। 


ভ্ল্বিন্যস্ল্াতশীক্ত 





২০ ৩৩৭ ১ শপ £ এপ 


আদম হব্যবতীর বংশ বিস্তার 

তামার দেশের শান্্র সমূহের মধ্যে পুরাণগুলি ইতিহাস স্থানীয়। 
পুরাণে যে সকল 'অলৌটিক ব্যাপার বণিত আছে উহ। দেখিয়। অনেকে ইহাকে 
ইতিহাস বলিতে সম্মত নহেন, কারণ ঘটনার ধথাযথ বর্ণনাই ইতিহ1ন্ন কিন্ত 
কি যুরোপে কি ভারতবর্ষের গুরূপ ইতিহাস ছুলভ বলিলেগু অভ্যুক্তি হয় না। 
অল্পদিন পুর্বে যে সকল ইতিহান গিখিত হইয়াছে সে গুলি কল্পনার চিত্তে 
চিত্রিত । অতএৰ ইতিহ।সমাত্রই যখন করনামুক্ নহে সুতরাং আমাদের 

পুরাণগুলিকে পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস বলায় ক্ষতি কি? 
পুরাণের মধ্যে ১৮ শখানি মহাপুরাণ ও অন্তান্ত সকল উপপুরণ। এই 
অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ভবিষ্য পুরাণ অভি বিখ্যাত। ভবিষ্তপুরাণে কল্পিত 
বৃত্তান্ত অপেক্ষ। সত্য বৃত্তান্তের বর্ণনাই অধিক লক্ষিত হয়। ইহাতে দ্বাপর ও 
কলিযুগের অনেক বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । আমি কয়েক বতসরপুর্কে 
কোন একটি বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে ভবিষ্যপুরাঁণ * পাঠ করি এবং 





ন্‌ এইই ভবিষ্যপুরাণ খানি অতি প্রামাণিক ॥ বিগত ্‌ ১৮৯৮ শকে মুহ্বা- 
নগরীয় প্রসিদ্ধ বেঙ্কটেশ্বর মুড্রাযস্ত্রে ইহ! মুদ্রিত হইয়াছে । আটখানি অতি 
প্রান হস্ত লিখিত পুস্তক মিলাইয়। ইহার মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে । 


৪ ৬৬ পন্থা । ফান্তন। 


চ 


উহ। হইতে অনেক গ্রত্তিহাপিক বৃভ্তাস্তের সংবাঁদ পাই। রর আদম 
হব্যবতীর বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হ ই। আমি 
ৃষ্টায় ধর্মশান্্র বাইবেল পাঠ করি নাই সুতরাং উহাতে আদম রা 
কি গ্রর্ণার বণনা আছে তাহা আনগত নহি। ভবিষাপুবাণে হাহা আছে 
এখানে ভাহারই স'ক্ষিপু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলম। 

সত বপিতেছেন ;--দ্বাপর যুগের শেষে আর্যন্ভুমি বভব্ধ কীন্ভিশালিনী 
হইক্সাছিল কেনস্থ।নে ত্রান, কোথায় বা ক্ষত্রিয় কুরাপি টন্শ্ঠ কোথ।ও 
শুদ্র কুরাপিবা ব্ণসঙ্গরেরা রাজত্ব করিরাগছিল। তাহার পর কিয়ৎকাল 
অতাভ হইলে ম্নেক্ছভুাম নানাপিদ কীন্িকলাপে বিখা।ত হইবে। 
ইঞ্জিন সমুহের দনণকারা আন্মখাাননিরত আনম নামা এক প্র 
জন্মা গ্রাহণ করিয়াছিলেন । তাহার পত্রী হব্যবনী * 1 ঈথর গাদান- 
নগরেৰ পুর্পভাগে একট রমীন্ন উহ্তান নির্মান করিলেন, হার 
আয়ন চারিক্রোশ । একদ| কলি সর্পবপ ধারণ করিয়া সেই আদম ৪ হব্য- 
বত)কে বঞ্চণা করির।ছিলেন। আদম পত্রীর অনুরোধে পাপবৃক্ষের ফল 
ভোজন কর্পিতে বাধা হইলেন) ইহাতে বিষ্ণুর আঁচ! ভঙ্গ হইল। ইহাতে 
সেই দম্প হী লে।ক্িক চপিন্ত প্রাপ্ত অথবা পাপে শিপু হইল। সেই দম্পতা 
হইতে দে সকল সন্ত।ন জন্ম গ্রভণ করিঙ্নে তাহারা সকলেই প্লেচ্ছ হইলেন । 
তাহার পর সেই দল্পতা বর্গ গমন করেন। হহাদের পুত্র শ্বেত নামে বিখ্যাত 
কইল । ভাতার পর অন্ভহ, অন্পহর পুধ বীনাশ। কীনাশ হইতে মহল্পল 
দন হাছন করেন তিনি শ্বীর নামে নগর নিষ্টাণ করেন। তাহ। হইতে; 
[শিএদ উৎপম হন তিনি বার নামে নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র 
হম ঠিনি অরিশপ নিগভন্তি পলায়ণ। ঠিনি ম্লেচ্ছধর্ম পর।যন হইয়াও 
দ্বশরীরে স্নারাএণ কমিযাস্িলেন | আচার, বিবেক, দেবপুজ।» এই সকল 
য়েক্ষনগের ধাপে অনিভিত 1 ভন্গকের পুত্র মভোচ্ছিল এরৎ মতোচ্ছিলের 
পুত্র লোনক । তাহার পুত্র ন্যহ এবং ত্ুহ : শাহের পুত্র মীমশম এবং ভাব। 
শ্যুহ অন্যান্ত ভক্ত সোহহ হধ্যানপরারণ ছিলেন |৯ 


পা হা কয়ানি দনিত্ত। নে তা 'ধযাঁনপরা সণ 
হস্মাদাদমন!মাসৌ পরী ইলাবহীস্মতা।। 


&. নাইহকত হা দিছুদশ্বকিত সৌোহইহপা1নপরায়ণ 


৮ 
চে 


০৭ ] আমি কে ?। ৪৬৭ 


€ত 


উঞ্ধদেো মতব্য কে কোন স্থানে কোন দেশও নগনস্কাপন করেন এনং 
৫ কৃত কাল জনিত গাকিয়। রাজাযশাসন করিরাছিলেন তাহা ও সুস্পষ্ট বর্ণিত 
৪ইরাছে 


রোজ 


! 


৬০ 


| 
এক্।«শ ভগ ন্‌ পিষু নাতকে স্বপ্পে বপিলেন বৎস ন্াহ! শুন সপুমদিবসে 
লয় ৬ইে অহএব সনের সহিহ নৌকায় আরোহণ রিএ। জীপন রক্ষ| 
কর। কমি শামা প্রধান ভক্ত তাহা হইলে সর্দন্্ত হইনে। আযুত তথাস্থ 
নপিয়। এক ০শৌকা নির্াণ করিলেন, তই নৌকা তিনশঠ হপ্ত দীর্ঘ ও পঞ্চাশ 
হস্ত প্রগন্ত। লহ স্বকুলের সহিত উহাতে আবে।হণ করির। বিধুধ্যান পরায়ণ 
হইপেন ৪ জপবধ্যে মি গ্র!প্ত হইরা উভাঁতে বাম করিতে লাগিলেন *। 
পুমা । 
7 পট ভ্ীএ্রচ্চন্্র শান্ী। 
? পাহস্এষ্িতহে। নাবমারুহা অকুলৈঃ সৎ । 
জলা উি সাগভা হত বাং করোটি সঃ 
ইতি হীহুনিষা মভপুলাণে প্রতিসর্গপব্ধণি চতুর গণা খ্া। 
পরপর্নায়ে ছ্বাপরনৃকপাপাখ্যানং নাম চত্ুর্থোহপ্যাঃ ॥ 


*- ভ্নাট্নি-ত ক্ষ ভি 


7 সি 28৯ ও ও আেশেস্পেপপঁঁঁীলী 


শ্ভ্বাশবার্ধাগতি জীবনে দিন 
ধীনি ধীরি চলি অনন্তে মিশ।য়। 
আ[সিয়। ধরার কিছুকাল থাকি 
নাজাণি সেজীব €কোখা চলি দায় ॥ 


ছিল সে কোথায়, কেন বাসে আসে 
আসে ব|কিবপে কিকাছের তরে। 
কি রূপে কোথায় পুনঃ যায় চলি, 
ক্ষুদ্র দ্রব্য নথ। যাছকপ-করে ॥ 

জানি নাকে “আগি, তবুত্রমে পড়ি, 
'আমি' “আমি করি বেড়াই ভূবন । 
“আমার বশিতত।, বিভব, সুখ্যাতি। 
আমারা সস্থাল। মান, পপ্গিভান ॥ 


পশ্থ। | | ফান্ধন। 


পঞ্চভূতে গড়া দেহে 'আাম্মজ্ঞান, 
মুর্খতার শেষ সীমা কিবা আর। 
মুকুরে নেহারি দেহ গ্রতিবিষ্ব 
তাই বুঝি ভাব রূপ “আপনারা? ॥ 
হের মৃতদেহ সন্মুখে ভোমার, 

কেন নাহি উঠি “আমি: 'আমি' বলে। 
যতনে মোৌহাগে রেখেছিল যাা, 
“আমার' বলিয়া নাহি লয় কোলে ॥ 
কিযষেএকছিল গেল দেহ ছাড়ি, 
এক নাই বলে “আমিত্ব' ঘুচিল। 
সত্য বলিব এতদিন ভাবি, 
একভাবে সব শুগ্যেতে মিশিঙগ ॥ 
আমি” আছি তাই আঁছে এ জগৎ 
আমি নাথাকিলে জঙ্গবৎ রবে না! 
কিবা সত তবে আমি কি "জগ, 
অথষ] উভয়ে কেহ কি থাকে না?। 
এ মর জগতে সকলি নশ্বর, 
সকলি অলীক ছাঁয়! বাজী গ্রায়। 
আখের কাঙ্গাল জগতের লোক 
ছায়া লক্ষ্যকরি সুখ জাশে ধায় ॥ 
ভিন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন গুণ ধরে, 
ভিম্নরূপ সুখ তাদের বিধান। 

কিবা স্থথ তার স্শ্রাব্য সঙ্গীনে, 
ক্ষধায় যাহার আকুল পরাণ ॥ 

বপ রসাদিতে যে সুখ উপজে, 
দেছেন্দ্রিয় তাহে পরিতৃপ্রু হয় | 
'আমি' দেহ নই তাই নাহি চাই 

সেই সুখেস্ণী ইঞন্ছ্রিয় নিচয় ॥ 


১৩০৭] 


আমি কে? ৪৩৯ 


* নশ্বর দ্রবোতে ইন্দ্রিয় সুখ, 


ক্ষণিক, অলীক, না বসে মরমে। 
ত,ই স্থথ নাই রমণীর প্রেমে 
অণধ্যাত্সজ্ঞান, ধন, পরাক্রমে ॥ 

সেই 'আমি' কেব। আগে জানা চাই, 
তবে তে। “আমি'র সুখ নিরূপণ । 
নতুবা জীবন ফুরাইয়। যাবে, 


সুখ ল।ভ তবু না হবে কখন ॥ 


শ্থলাভ আশে চলেছ বিপথে 

ওর! পিছে আসে অন্থতিকার্ায়। 
দেখেলা শিখেনা বুঝেনা ভাবেন, 
অদীর হইয়। ছুটিয়। বেড়াল ॥ 
জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ তুমি হদূর পগণে 
এহাঁদির গতি কর আবিস্কার । 
দেখেছ কি 'আমি* চলে কোন পথে, 
জ্যেতিঞ্চের ম্তায় ফিরে কি আবার ? 
তোমারি গ্রভাবে প্রকৃতি সুন্দপা 
কত গুপ্র স্থান স্বদেহে দেখাদ। 

পার কি বলিতে দেখেছ সে স্থান, 
হে সুধীন্দ ! আমি' বিরাজে যথ।য় ॥? 
সে নগুঢড় তত্ব, আধ্যাঞ্িক,ভাব, 
খুজিয়া ন। পাই প্রতীচ্য বিদ্যায় । 
তাই গুক্ুদেব ! করুণা নিধান ! 

ছুটি তব কাছে প্র।ণের জ্বালায় ॥ 

তব পদ প্রান্তে বনি কতদিন 

শুনি গুহা কথ। জুড়াইল প্রাণ। 
উপনিষদের অপুর্ধ ভারতা 

হিন্দুর গৌরব আধ্যান্মিক জ্ঞান | 


৩৪. 


পন্থা ।  ফান্তন। 


“আমিঃ “আমি করি ঘুরি হেখ। সেথ। 
চপ চিন্ডে, 'আমি',.জান। নাহি যায়। 
স্থির হয়ে দেখ দেহের মাঝার, 
“সোহহম্‌' রব করি ইঙ্গিতে জানায় ॥ 
কর্মযোগ ধরি কর চিত্তস্থির 
আসক্তিকে কর দূরে পরিহার । 
চিদাকাঁশে শুন প্রণয়ের ধবনি 
কুটস্থেতে হের রূপ আপনার? ॥ 
তেরি নিজরূপ সাঁপন। পাশরে 
আশীব্জিয় সুখ ক:র আম্বাদন। 

ত।ই 'নামি' কেব। ঠিজবোধ গম্য, 
বাক্য নাভি পারে করিতে বর্ণন ॥ 
হান অন্তভূতি সমাভন, স্থির, 

অক্ষর অজর স্ববপ আমার । 

এ বিশ্ব এ্রঙ্সা।ও একা 'আমি' আছি 
কিন্ত নাই কেহ 'আমি' কলিবান | 
ন্লেহভলে মাত! কর আশীর্বাদ, 
রাজেশ্বর হও সন্তান আমার। 

সত্য মাত! আমি” প্রাহরাজ্োশ্বর 
পথ জষ্ট ভ্রমি মরুর মাঝর ॥ 
'আমার' আপয় খিচিত্র সে ধাম, 
ন[হি তথ! কোন ইঞ্ির-তাডন। 
নহি রোগ শোক, পাপ তাপ নাই, 
নাহি সুখ হানি ব্যথিত-ক্রন্দন ॥ 
অতঞ্িয় স্থান “অ।মার'ৎ আলয় 
নাহি অন্ধকার আলোর বিকাঁশ। 
শীত শ্রীপ্গ নাই মান অপগণন, 

কিছু নাই আছে সুধু পরকাশ॥  ভভবেন্দনাথ বস নি,এল। 
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ধর্থ ভাগ। চৈত্র, ১৩০৭ সাল। ১২শ সংখ্য।॥ 





স্তুতি কুম্থ্যাঞ্জলিঃ 


পিতৃস্তৃতিঃ 
৯ 
(১) 
নমঃ শিত্রে জমমদাত্রে সব্বদ্ধেব ময়ায় চ। 
নুখধার গ্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাজ্সনে ॥ 


নমি সর্বদেবময়ন পিতার চরণে 

ধাহার শ্রসাদে জন্ম লভেছি ভুবনে, 
সুখ সুপ্রীত যিনি মন্তষ্ট তত 

সেই মহাম্সার পদে হইনু গ্রণত ॥ ১॥ 
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পচ্ছাঁ। 


(২) 
সর্বধন্তন্বরূপায় স্বর্গীয় পরমেষ্ঠিনে | 
সর্ধতীর্থীবলোকায় করুণ। সাগরায়, চ॥ 


সর্বযজ্ঞেশ্বর পরব্রহ্গের সমান 
ত্বর্গীনম ফিনি সর্বস্থথের নিদান, 
সর্ধতীর্৫ঘ তুল্য ফল ধার দরশনে 
নমি সে করুণাসিঙ্ধু পিতার চরণে ॥ ২ & 
(৩) 
নমঃ সদাশুতোফায় শিবরূপায় তে নষঃ 1 
সদাপরাধক্ষমিণে শুভদায় সুথায় চ ॥ 


. সদ্ানন্দ আশুতোষ শিবের মতন 
শত অপরাধ সদ। ক্ষমেন যেজন, 
শুভদাত| সেই পিতৃদেবের চরণে 
সতত প্রণাম কৰি শ্রীতিপুর্ণ মনে ॥ ৩7 
(৪) 
দ্রলভং মাচুষ মিদং যেন লব্ধং ময়। বপুঠ। 
সন্ভাবনীয়ং ধন্মর্থে তশ্মৈ পিত্রে নমে। নমঃ ॥ 


যাহ। হ'তে ধন্ম কন্ম সাধন সহায় 
দুর্লভ এ নর দেহ লভেছি ধরায়, 
নমি সে পরম গুরু পিতার চরণে 
প্রণাম.করিনু পুনঃ ভক্তি পূর্ণ মনে ॥ ৩॥ 
(৫) 
তীর্থন্নানং তপো হোম জপাদি হস্ত দর্শনং | 
মহাপ্তরোশ্চ গুরবে তশ্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥ 


তীর্থন্নান জপ তপযাগ যজ্ঞ আর 
সব্বপুণ্য ফল হয় দরশনে যাক, 


[ চৈত্র। 
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পরম গুরুর পূজ্য গুরু যেই জন 
সেই পিস্দেব পদে নমি অগণন ॥ ৫ ॥ 
(৬) 
সবশ্ত প্রণামন্তবণং কোটিশঃ পিতৃ তর্পনং । 
অখমেধশতৈস্তল্যং তন্মৈ পিত্রে নমো নমং 


হধাহারে ভকতি ভরে প্রণাম করালে 
কোটি পিতৃ তর্পণের তুলা ফল মিঙে, 
শত অশ্বমেধ ফল ধাহার বন্দনে 
পুনঃ পুনঃ নমি সেই পিতার চরণে ॥ ৬ ॥ 
ইতি বৃহদ্ধশ্মপুবাণোক্তা পিতৃত্তত্িঃ সমাস । 
প্রণাম । 
বপন! স্বর্গ: পিত। ধর্মঃ পিভা হি পরসস্তপহ । 
দিতবি প্রীতিমাপনে জীকক্ডে সর্বদ্দেবতাঃ | 


পিতা স্বর্গ পিতা ধর্শ ভপ আরাধন 
পিতা তুষ্ট হ'লে প্রীত হন দেবগণ ॥ 


শ্রীগোবিন্‌ লাল বন্যোপাধ্যা় 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়বাদ-বিরোধী। 
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মনৰ সর্বদাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য লালায়িত। দে যে অবস্থাতেই 
খাঁকুক ন। কেন, বিশাল সাঁম'জোর অধিকারী তউক ন। অভি দীন দরিদ্র 
উন) পাশ্চাত্য সভাতার প্রবল শোতে ভাসমান পা সপ উলঙ্গ পর্বত- গুহ. 


8৪8 পন্থা । [ চেত্র। 


বানী বর্ধর হউক না কেন সে সর্বদাই জ্ঞানের জন্য লালিত ও জ্ঞানলাভে 
কতার্থ। কারণ মানবের যাহ! শ্রেষ্ঠতম অংশ, যাহা এই রক্ত মাংস গঠিত 
দেহকে নিরন্তর পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহ! নির্বিকার, নিত্য ও 
অবিনঞর । “188005151১৮ 07৪ (18110622 51210)1 
107) 15 (16 010 00722 6102৮ 

এই অনন্ত আম্মার অনন্ত আকাজ্ষা আধ্যাঞ্মিক জ্ঞানের জন্য , এবং সেই 
জগদ্বাাপী চৈতগ্ঠের সহিত মিলনই ইহাঁর উচ্চতম আশা । অতএব যে সত্য 
এই মিলন প্রণালী ও সেই অভাবনীয় প্রভুর আজ্ঞা এচার করে সেই জ্ঞান, 
সেই সত্যই সকল জ্ঞান ও সকল সঙ্ভা হইতে গরীয়ান্‌। সর্বামুগে সর্কাদেশে 
মানব কেবল এই সত্যের অন্থুসন্ধীনেই নিযুক্ত রহিয়াছে । ভারতবর্ষ ইহ।র 
অন্মস্থান এবং ভারতই ইহার প্রধান আকর। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনা- 
লোৌক এখনও একেবারে নির্বাপিত হয় নাই। যে আলোকের জন্ত জগৎ 
লাল য্িত ভারতে এখনও সেই আলোকের ক্ষীণ আভা নিবিড়ান্ধকারেও দুষ্ট 
হইতেছে। সর্ব ধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষে এখনও সেই ক্ষীণালোক দীপ্ল 
বহ্িতে পরিণত হইতে পারে এবং সেই আলোক সম্গগ্র জগতের অন্ধকার 
বিদূরিত করিতে পারে । এই জন্থাই জগতের ভবিষাৎ ভারতের ভবিষাতের 
উপর নির্ভর করে, এই জন্যই ভারতবাসীর নাস্তিকতা এতই ভয়াবহ । 
আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ন্সস্থান কেবল ভারতবর্ষ এবং ভারতের আব্যাত্মিক 
উন্নতি ব্যতিরেকে জগতের উন্নতি দিবা স্বপ্ন মার । 

অধিকন্ত বঙ্গদেশই ভারতবর্ষের আধ্যাম্মিক জীবন স্বরূপ । মান্দ্রাজ প্রভৃতি 
দক্ষিণ প্রদেশ সমূহে হিন্দু জাবনের বাহ্‌ প্রকৃতি অতি সুম্পষ্টকূপে প্রতিফলিত 
দেখিতে পাওয়া যায়, নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপের আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া 
ষাক্স। উত্ত্ররে ও পাঞ্জাবে শারীরিক বল. বীর্য ও শৌন্য যথেষ্ট পরিমাণে 
রহিয়াছে । বঙ্গদেশে কিন্তু বাহা ক্রিয়া-কলাপের সেরূপ আড়ম্বর নাই। 
পাশ্চাত্য সভাতা-জ্বরে বঙ্গদেশের বাহা জীবন আক্রান্ত বছে, কিন্তু বাস্তবিক 
বঙ্গ দদয়ের অন্তস্থলে সেই পুরাতন নির্বাণোনুখ আধায্ম জীবনের ক্ষীণালোক 
এখনও জলিতেছে। ভারত জগতের জীবন, ভাঁরছের জীবন বঙগদেশ॥ 
বঙ্গন(পীগণেব দাষিত্ অতিশয গুকল 
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জড়বাদ ভারতবর্ষের হৃদয়-শোণিত পান করিতেছে । ভারতবাসীর উদার 
পরছুঃখকাতর পবিত্র হৃদয় খানি পাশ্চাত্য জড়বাদ-বিষে এখন জঙ্জরিত। 
পাশ্টাত্য বিজ্ঞান জড়বাদ প্রচার করে এবং এই বিজ্ঞানই ভারতবাসীকে 
জড়বাদী করিয়া তুলিতেছে। এই জড়বাদের উচ্ছেদ ব্যতিরেকে ভারতের 
মেঘাচ্ছন্ন গগনে আধ্যাত্মিক অক্ষণোদয় দূরাকাজ্ণ মাত্র । 

প্রথমে আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে বিজ্ঞান ধর্মের আধ্যাত্মিক উম্মতির 
বিরোনী কেন? বিজ্ঞান জড়বাদ ভক্ত কেন? বিজ্ঞানেব ধতই উত্তরোত্তর 
উন্নতি সাধিত হ*তেছে মানব মনের উপর ধর্মের আধিপত্য ততই কেন ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হইতেছে £ 

কিন্ত আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব যে কৈশোরে যে বিজ্ঞান যতনে জড়বাদ- 
বৃক্ষতলে জীবন বারি সেচন করে সেই বিজ্ঞান বার্ধকো ও প্রৌচাবস্থায় সতন- 
পোষিত জড়বাদ মহীরুহের উচ্ছেদ সাধন করে । 13760) বলেয়াছেন। *& 
11619 10201011)6 1000111)901) 10617 60 2000018]18) 106 05017970500 %100£৩ 
1)717)05 (0১017 190 00179110100" কথাট বড়ই সত্য। 

ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর প্রম্পরের বিরোধী কেন? উভয়েই ত স্টির 
গুঢ় রছস্ত অনুসন্ধানে ব্যস্ত, উভয়ের কর্মক্ষেত্র ত একই ; তবে তাহাদিগের 
মধ্যে শক্রতা কেন কেন? কারণ এই রহন্তোন্েদের পন্থা ছুইটী। একটা 
সেই অদ্বিতীয় উৎপত্তিস্থান হইতে এই স্যষ্টির ধাবতীয় মারাচ্ছাদিত অনৈক্যের 
প্রতি অগ্রসর হয়; ধর্ম ও আধ্যাম্মিক জ্ঞান এই পন্থা অবলম্বনে শ্্টি রতন 
উদ্দেদ করে । অপরটী এই সংখ্যাতীত অনৈক্য হইতে দেই এক মাত্র উৎপত্তি 
স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে । এইটাই বিজ্ঞানের পথ। কেন্দ্রস্থলে 
দগুয়মান হইয়া প্রথম পথের পথিক দেখেন যে একমাত্র শক্তি হইতে সংখা- 
তীত শক্তি পরিধির দ্রকে অগ্রদর হইতেছে, এবং এই সমস্ত বিভিন্ন অস্তিত্ব 
সেই এক মহান কেক্রাবস্থিত অস্তিত্ব হইতে উদ্ভৃত। : তিনি এই পার্থক্যের 
ভিতয়েও একা দেখিতে পান এবং সকলই যে সেই এক চৈতন্য হইতে অগ্রসর 
হইতেছে তাহা তিনি সম্যক্ন্ূপে উপলদ্ধি করিতে পারেন । বিজ্ঞান পরিধি 
হইতে দেখিতেছে অপংখা অনন্ত অনৈকা। ঘীরে দীরে একটার পর আর 
এক্টী করিয়া বিজ্ঞান সে গ্ুলিকে শিক্ষা করিতেছে । ইহার লক্ষা অনৈকোর 


8৪৬ পশ্থ' | [ চৈন্ন। 


প্রতি, এঁক্য ইহার দৃষ্টির অতীত। বিজ্ঞান কেবল বাহিরের প্রভেদ, আকারের 
প্রভেদ দেখিতেছে, গুড় এঁক্য তুলিয়া গিয়াছে । মনে কর একটা শ্বেত 
(বৈদ্বাতিক) আলোকের নিকট তুষি দণ্ডায়মান রহিয়ছ। সেই আলোকের রশি- 
নিচয় নকসদিকে বিস্তারিত হইতেছে ।"মনে কর তিনটী নল এই আলোককেন্ত 
হইতে পরিধির দিকে অবস্থিত অর্থাৎ এই নল গুলির ভিতর দিয় দেখিলে 
হিন্ন ভিন স্থান হইতে এই আলোক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই নলগুলিতে 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচ যোগ্িত হইয়াছে । এখন, একটী নলের ভিতর দিয়া 
দেখিলে ওই খ্বেত আলোকটী লাল দেখাইবে, অপরটাতে নীল ও অন্যীতে 
হরিদ্্রা বর্ণের দেখাইবে। এইরূপে বাহা পার্থক্যের ভিতর গুঢ় এ্ক্য আমা- 
দিগের দৃষ্টির অক্গোচর হইয়া পড়িবে । এইরূপে সেই অনাদি অনম্ত পুরুষ 
হইতে শ্বেতালোক বহির্গত হইয়| তিনটা গুণের ভিতর দিয়া আসিতে যেন তিন 
প্রকার বিভিন্ন বর্ণের আলোকে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সংখ্াাতীত রূপ 
ধারণ করে। বিজ্ঞান কিন্তু যতই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইবে ততই দেখিতে 
পাইবে যে পার্থক্যের পরিমান হ্বাস হইয়া আসিতেছে এবং এক সর্বব্যাপী 
এক্য এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্ত সাগরে পার্থক্য সকল একে একে বিলীন হইয়া 
যাইতেছে । তখন বিজ্ঞানে ও ধর্মে আর শক্রতা থাকিবে না এবং বিজ্ঞান 
ধর্মে প্রিয় সহচরী রূপে ত'হার সেবায় রত হইবে । এক্ষণে বিজ্ঞানের বর্ত- 
মান অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক।" খ্যাতনাম। টজ্ঞানিক 1১০1-11116৬ 
ইউন্লোপে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান যাজক বলিয়া! পরিচিত এবং বৈজ্ঞানিক 
নাস্তিকদিগের তি'ন প্রধান গুকু। কয়েক বসর অতীত হইল []81৭$ 
ইউরোপের সভ্য সমাজ সমক্ষে তিনটী সত্য প্রচার কৰিয়াছেন এবং সেগুলি 
সাদরে গৃহীত হইয়াছে । ্‌ 

গ্রথমতঃ তিনি দেখাইয়াছেন যে মানব প্রকৃতির উত্তরোত্তর উন্নতি প্রণালী 
(০5010610101 11000 111 2981) ) জড় জগতের উন্নতি প্রণালীর ঠিক বিপ- 
রীত। দয়! দাক্ষিণ্য কোমলতা, পরছুঃখকাত্তরতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সদগ্ডণ 
শিক্ষা করিতে মানবকে জড়জগতের নিয়মা্দি উল্লজ্বঘন করিতে হয়। জড়- 
জগতের নিয়ম স্বাথস্থাপন (২০16%3561107 , উন্নত মানবপ্রকতির শিয়ম 
স্বাখত্যাগ ( ২৩11-3%0810৩৩ ), কোন বলে স্লীষান হইসা মানব জড় জগন্চের 


১৩০৭ ] পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উড়বাঁদ-বিরোধী ৪৪৭ 


নিয়ম লঙ্ঘন করিতুত সমর্থ হয়? সেই অবিননর চৈতন্তকেন্দ্র হইতে মাক 
পরিধির দিকে সষট্টি অগ্রসর হইতেছে এবং এই মায়াপরিধি হইতে সেই 
বি€টৈন্ত্র দিকে পুনরাগর্সসই মানবপ্রক্কতির উন্নতির একমাত্র পন্থা। একটা 
মার্গ অপরটীর ঠিক বিপরীত ও এই জন্যই একটার নিয়মারি অন্টীর নিয়মের 
বিপরীত। প্রীশ্বরিক প্রক্কৃতিই মানব প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য এবং সানব যতই 
আধ্যাম্ত্রিক উন্নতির পথে অগ্রসর হন ততই তাঁহার জীবন ত্যাগময় হয়--সে 
পরের অশ্রজলে অঁকপটে ছুই ফোটা অশ্রু মিশাইতে শিখে, পরের সুখ, পরের 
ছঃখ, পরের সম্পদ, পরের বিপদ ০স নিজের সুখ, নিজের হুঃখ, নিজের সম্পদ 
নিজের বিপদ মনে করে । কারণ ত্যাগই রশ্বরিক প্রকৃতি । ৭179 1119 ০£ 
(900 19 11) 1৮100 910 1)06 11) 68151102609 11606 0061 19 11) 1000 1)% 
00710700610. 1081)109- ত্যাগেই ছিব জন্ম । মানবপ্রকৃতির স্থটি ত্যাগ- 
ময় স্থষ্টির জন্ত সেই অনান্দে পুরুষকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ [78519 বলেন যে সমুদয় প্রকৃতি ব্যাপিয়া যে চৈতন্ত বিরাজ 
করিতেছে সেই চৈতন্ত মানবে আছে বলিয়াই মানব জড়জগতের নিয়মাদি 
উপেক্ষা কগিতে সমর্য। ইহাই আমাদিপের শাস্ত্রের উপদেশ এবং [98199 
বোধ হয় ইহার জন্য ভারতবর্ষের নিকট খণনী। প্রত্যেক মনুষ্যই বর্ষণ» এই 
মহা সত্য সম্যক্রূপে উপলদ্ধি হইলে বাহা জগত মানব মনের আজ্ঞাধীন হয়। 

তৃতীয়তঃ [165 বলেন যে বাহ প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়! অনুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সকল বিশ্বব্যাপী চৈতন্তের উপর এক সর্বোচ্চ 
চৈতন্তের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। ধর্মশাস্ত্রে এই চৈতন্তই ঈৰর বলিয়। নির্দিষ্ট 
হইফ়াছে। 

অতএব দেখিতে পাঁওয়! যাইতেছে যে ধর্ম ও বিজ্ঞান বিপরীত মার্গ অব- 
লম্বন করিয়া ও এইস্থলে মিলিত হইয়া! গিয়াছে । 


[ ক্রমশঃ 
শ্ীসতীশচন্দ্র বায় । 
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ওর (০ টি টি 0 ডি ৩0 ০ম 


(১১শ সংখ্যার পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


অলোক এবং আধার চিত্রের ভিত্তি স্বরূপ। চিত্রের বর্ণ কেবল 
জীতি-বাচক। একটী গোলাপ ফুল গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত ন। করিয়াও কেবল 
1,121) এবং 91709 দ্বার! চিত্রিত কর! যায়, কিন্তু ইহাতে কি জাতীয় গোলাপ 
তাহ! বুঝ! যায় না। ছুইটী সম-জাতীয় পদার্থ পাশাপাশি সন্নিবেশিত করিলে 
তাহাদিগের পার্থক্য কেবল আলোকের তারতম্য ছ্বার। দেখাইতে পারা যায় না। 
অনেক স্থলে এরূপ হয় যে 11066708165 01 [1011৮ উভয়েরই একরূপ, তথায় 
বর্ণ বিস্তাসের আশ্রয় লইয়। চিত্রকর নিজের কারিকুরী প্রকাশ করেন। এই 
প্রকার, সঙ্গীত-শাস্ে স্ুরেরও তারতম্য আছে। একটা সুরের [7)(07816 
কগম্বরে বিশেষরূপে দেখাইতে পারা খাঁয়। সঙ্গীত শান্ধে দুইটা সুরের মধ্যে 
যোটামুটা তিনখানি করিয়! শ্রুতি আছে। কিন্তু শ্রুতি 21016 মাত্র । 1066203119 
সম্পূর্ণ পৃথক গুণ। মনে করুন একই স্থুরে আপনি কোন ব্যক্তিকে কে।মল 
এবং কড়া সম্ভাষণ করিতে পারেন। ইহাতে যে স্থর বিভিন্ন হয় তাহ! নয় 
অথচ শবের 11)697916)র তারতম্যে ভাবের বিভিন্নস্কা হয়। বর্ণ এবং সবের 
[111918160 লইয়! ছবি ও গানে অনেক সময় মনের. ভাব ব্যক্ত করা যাঁয়। 
পুর্ব বলিয়াছি যে মানব হৃদয়ের অস্তনিহিত 971৮ শব্ধ ও বর্ণ মধ্যে অবস্থিত 
হইয়া নীনাধিধ উপায়ে জীবাম্মার উৎকর্ষ সাধন করেন। কোন 
চিরে 18য09হ9190 সম্পূর্ণ না দ্েখাইতে পারিলে চিত্রকরের নিপুণতা 
প্রকাশ পান ন|। সুবিখ্যাত 1167৮725 0৮01)66৮ ছবি খানিতে বালিকার 
সবলত। অতি আশ্চর্ধযরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক সময় চিত্রকরের মনের 
উচ্চ ভাব, তাহার স্বভাবের দোষে, বিকৃত হইয়া ছবি খানিকে কদর্ধ্য করিয়| 
ফেলে। ৭০) [08010 ইহার অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। তেমনিই, 
আভান্তরিক চরিত্র দোষে অনেক গায়কের গানে পবিব্রভাব চেষ্ট] করিলেও 
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আসেনা । চির ১ও সঙ্গীণ্ত বিজ্ঞানের মৃশে অনুসন্ধান ধাহাঁরা কারন নাই 
তাহার! মে টামুটী বলিয়। থাঁতকন যে অনুকের গান ভাল লাগেনা কেননা 
তাহ্র গলার ম্ররে কোমনত' নাই, অগকের চির কদর্দা কেননা! 'সর্ণগুলি 
বিষদরূপে রঞ্জিত করিছে পারে নাই, ইতা'ছি। কিন্তু বাক্তবিক তা নহে । 
গায়ক ও চিব্করের যে স্থর বিষ্ভাস, কিন্বা বর্ণ বিষ্কাসের দোষ হইয়াছে তাহ] 
নছে। যে দোষ ঘটয়ছে হৃদয়ের কোন গুঢৃতম ভাবের সচিন ভাহাব সম্বন্ধ 
আছে । 109095০1175 সম্পদাঁয় তাহাকে 4177 এলিয়া থাকেন । এই আভ্য- 
শরিক ৪075 দে যে ভাব প্রতিকপিত হয় তদন্বমারে বর্নধপিও নিজের শ্জের 
[107)811) এবং 1116 অনুসারে গান ও ছবির 1551)67 গ্রকাশিত 
করে । মনবঙ্গন:স। ভাপগুনলি শল্ির বিকাশ মাত্র । তালেন ও লয়ের 
তাতমা, বণ্র তারতমো, 10016০মা(৬ এবহ 101এক ভতারতামা ও জ্যোতির 
তারতম্য, কতকগুলি নির্দিষ্ট পথে প্র ভাব সকল আলোড়িত ভইয। 6755 
77019 স্যষ্ট করে, অবশেষে তাহারই ষ্পন্দনে 'এক একটি ভাবের এক একটা 
ছবি হয়। ইহ! প্রকৃতির অতি জাপগর্য্য ধিপান এবং চ্ই বিপানাক্ষসারে আমর। 
নিজের নিজের মনের ভাব জড়জগা.ত, মান্গযের মুখে, নিনিড় কাঁননে, গিরি গুহায়, 
পাখীর গানে, রমণীর প্রেমে, কিন্বা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিফদিত দেখিতে পাই। 
ধাহার যতদূর মনের আবর্তন হইয়াছে তিনি সেই পর্যান্ত হ্বীয় হৃদয়ের তাব 
একৃতির 7)1)1০৪লা0ো। হইতে বাছিয়া লন। অন্যদিকেও প্রকৃতি সেই ভাঁব- 
গুলির ছাপ (177])6৭8191 ) অতি যত্রে রক্ষা কতবার উদ্দেস্টে মাতৃস্বরূপা 
হইয়া! শব্দ, বর্ণ, গ্রভৃতি তণ্দীত্রা গুলি যোগাইতে থাকেন । এখন জিজ্ঞাস্ত এই 
যে আভান্তরিক &৪ঞর মূলে এমন কি আছে যাহাতে দুইটা কিন্ব। তদৌধিক ভ্দ্রীব 
পরম্পর আকৃষ্ট হয়। প্রভাত-বাঁযু কম্পিত নীহার, জল প্রপাতের ইন্দধন্থুবৎ ছবি, 
সুদুরগগণের ঈষৎকম্পিত তারকাজ্যোতি, সকলই স্ুণ্দর সন্দেহ নাই । কোঁমল- 
কণে সুললিত গান, বিহঙ্গের কলরব উভয়ই মধুর। কিন্তু এই সৌন্দর্য ও 
মধুরতার আধার কি? ইহার ৪6।00210 কোথায় ? জগদ্িখ্যাত ৭ ০])1) 13081510 
তাহার 11910 73:01710918 নামক গ্রন্থে ইভার কথঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। 
01591578506 1 118106 ])101) 076 959 11521175015 88৪]:৪ ৮1618 
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2007101)9 0)018 00066, 1006 1)2511)0 17)076 01 151)111(001 10198 900 101)- 
170) 1653 ০1 %1)111001 %770 79164017110 57488018015 12 0119 17018601009 
21107 5100, 1) 10110 01116 01 0207181120 019579138, 11) 009 ৪001101)6 0? 
81117010617 [011206 2180 2610, (17976 2১18 17018 0111:098 01 581812] 00101 
1)1988018  6))20 10 06 810919৪6921 01 আঠা 2120 41700 11916 16 
53006 61860 19) 70010101 107785 1619 1006 197 [99101581)995 01 106১ 1119 
106 07 10621251650 18106 (097 6৮০ ৪716891£ 6 0০0০7107719 
80601999 01১00 (189 180111)09 ) 1806 (113 8070009 01565009 7903599989 
106 9607506159 2০৪. 730৮ (10919 19 0106 15100 006 16 0028) ০0৮ 
810089069, আ1)10]) 100 ০061)62 07০8 01 8121)6 9009368 11) 8002] 02:69 
2)0 (706 19 111010010165 (৬০1 [1.১ 1১৮৮6 [11-101096117 0721069790০ 
চিত্র বিদ্ায় 7১7৪09০61৮৪ একটা জপীমত্ব দেখাইবার সুন্দর উপায় । আমর! 
সচরাচর দেখিতে পাই যে প্রকৃতির চিত্রে নীলবর্ণ অসীমত্জ্ঞাপক। আকাশের 
বর্ণ নাই, জলধিজলেরও বর্ণ নাই, কিন্তু কোন গুঢ় নিয়মানুসারে নীল সীম! 
ভেদ করিয়া চক্ষু আর দূরে যায় না। আমরা পুর্বে বলিয়াছি ষে যেখানে 
গগনপ্রাস্তর শেষ হইয়াছে সেখানে চিন্রকরগণ এই নীলবর্ণকে ক্রমে ক্ষীণতর 
করিয়া অবশেষে 130:150।এর সহিত মিশাইয়৷ দেন। জমুদ্রবক্ষে অতি দূরে 
এই প্রাস্তরটী একটী ঈষৎ উজ্জল শ্বেত রেখার উপর রঞ্জিত করিলে এমন 
ড2019)105 7০17 অর্থাৎ লয়ের সৃষ্টি করা যাইতে পারে যাহাতে অনস্ভের 
অনেকটা আভাঁষ কেবল দ্বাদশ অঙ্তুলী পরিমিত চিত্রে পাওয়া যায় । এই লয় 
একটা বিন্দু মাত্র । চিত্রে যেমন দূরত্বের (5০22 ) সাহায্য লইতে হয়, গানে 

মনিই কালের (09 ) সাহাধ্য লইতে হয়। বর্ণবিভ্তাশ, 10)160965 ও 
শ০০৪, প্রভৃতি উভয় স্থানেই একই নিয়মাবন্ধ। ছৰি ও গানে প্রভেদ এই 
যে গানে লয় পুনঃপুনঃ সষ্টি করিয়৷ অনেকবার একটা বা তদোধিক ভাব ব্যক্ত 
করা যায় এবং গায়ক ক্রমে স্থুরে মগ্ন হইয়া অবশেষে (যতদুর তাহার সীমাবন্ধ 
৪01।তে সম্ভব ) একটা 090978] 189606 স্থষ্টি করেন। সন্ধ্যার একটী গানে 
কেবল সন্ধ্যার ভাব যে ব্যক্ত হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে নিরাশা, জীবনের বিপদ, 
কিছ্ব/ (্রেমও ব্যক্ত করা যায়। কবি কথার দ্বার! মানব-হ্ৃদয়কে আকর্ষণ 
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ক্বরেন, চিত্রকর বর্ণ দ্বার এবং গায়ক স্থর দ্বারা তাহা সাধিয়া লন। নুরেক্স 
সঙ্গে কথা থাকিলে সোনায় সোহাগ! হয়। কিন্তু বাস্তবিক দ্বেখিতে গেলে 
ইহণই বুঝা যায় €ধ এই সব 91] 91079 (প্রাকতিক সন্ত ) টি 
হইবার বহু পুর্বে প্রকৃতি ও পুরুষের (7637 810 92:10) সদ্ধিস্থান রূপ, বর্থ 
প্রভৃতি সীমার বহিভূত ছিল। লয় বিন্দুর এক পারে দৃশ্তমান ক্ষেত্র কিন্ত 
'অপর পারে কালরহিত স্তব্দ অনন্থচৈতন্ত, তাহা কিরূপ বুঝিয়। উঠ যায় না। 
অনুধাবন! করিয়া দেখিতে পাইবেন অনস্তের ছ্ুইটী রূপ আছে। একী 
বর্ণহীন নিবিড় ঘার অসানিশার ক্ূপ। এরস্থলে 9781 (পুরুষ ) সুযুগ্ত। 
পুরুষের কোন [25197598107 পাওয়া যায না। হৃষ্টির প্রারপ্তে এইরূপ থাকে ॥ 
ক্রমে এই লয়ের অবস্থা হইতে মহাপুরুষের করনাজে।তি- বিকাশিত হয় । 
চিত্রকরদিগের মধ্যে 7১0101১7520 এই পথের প্রদর্শক ॥ একটী ঘোর অন্ধকার- 
ময় গৃহাভ্ন্তরে একটী জ্যোতিকণা কোন বিদ্দৃস্থলে ফেলিয়া স্বীয় অভিগ্গীত 
চিত্র সেই জ্যোতির সাহায্যে 5789 এবং [119৮ দার! দর্শাইতে পারিলে 
7২০101)8006 মহোদয়ের মতে যথেষ্ট নিপুণতা প্রকাশ করা যায়। বিস্ত 
বুদ্ধিমান ব্যক্কিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে এন্প চিত্রে বর্ণগত আনন্ময় 
82:)7638800, নাই। যেমন শিশুগণ অন্ধকারে ছায়। দেখিলে মাতৃকোলে 
লুকায়, তেমনিই 1১911719121)0/এর এ ৪৯0৪ 01715) দেখিলে সামান্য দর্শকগণের 
ভূত বলিয়া ভ্রম হইন্ডে পাঁরে। তবে অনস্তের প্রলয়কালীন ঘোর কালরপ 
যে একট! মহাভাবের কল্পনা তাহার দন্দেহ নাই। এ মুষ্তি সংহার মুস্তি । 
এ চিত্রে কালের সংজ্ঞা থাকে ন।, দূরহের সংজ্ঞ। থাকে না__শক্তি কেন্দ্রারুই 
হুইয়! আত্মচৈতন্তে লোপ পায় । কিন্ত 3077 [৪1 যে অনন্তের ছবি কথ। 
বলিয়াছেন তাহা জ্তির্ময়। অলক্ষ্যতাবে জড়জগতের আধার শ্বরূপ হইয় 
একটা নিগুঢ় উপায় দ্বার৷ মানব-প্রর্ুতিকে এই জ্যোতি ধীরে ধীরে লক্ষাস্থানে 
লইয়া যাইতেছে । জাগ্রত এবং চৈতন্তাবস্থায় অস্তনিহিত জ্যোতিতে মগ্র হইলে 
যে ভাব হয় তাহা অদীম আনন্দের ভাব। এ জোতির প্রকৃতি দৈবী বা পরা 
তাহা! অনেকবার বলিক্লাছি। কিন্ত “জ্যোতি” বলিলেই যে জলস্ত একট! কিছু 
বুঝায় ইহ। তাহা নহে । ইহার রূপ চঞ্চলার ন্যায়, কখনও অতি মনিন, কখনও 
স্তিমিত প্রায়। কখনও অতি প্রফুর জন্দর, কিন্তু কোনও সীমাবদ্ধ নতে | ইছঃ 
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দুরেও আছে, নিকটেও আছে । গগণে সেই জ্যোতি বিকীর্ণ হইঃ1 দূরত্ব প্রচার 
করে, হদমে সেই জোনি প্রাণ স্বরূপ হইয়। কালবিভাগ করে। জড়ের কঠিন 
নিয়মে বদ্ধ থকিয়াও অতি অল্কাঁলে, অতি অল্প এবং স'কীর্ণ স্কানেসেই 
জ্যোতি স্বীয় মভিমা প্রভাবে মানব-হৃদয়ে আনন্দের সধ্শার করাইয়া! দেয়। 
জলির গভীর গগন যেখানে নীরবতাঁর সহিত মিশাইয়া যায়, স্ুপীল গগণ- 
প্রান্তর যেখানে 'অস্থগামী সযোর কিরণজাল আলিঙ্গন করিয়া সন্ধ্যার নিবিড 
শযায় ঢলিয়া পড়ে, বেখানে সশীম-জগতের লীপার অনসান হইয়া রূপ শব্দ 
বর্ণ বিন্দুতে মিশাইয়' যার এমন স্থানে মিটি মিটি করিয়া সেই জ্যোতি অনস্ত- 
ধামের দ্বার দেখাইয়। দেয় “এ দেখ! যায় অনস্তপাম ভবজলপির. পাবে” । 
সেখান হইতে নুতন আশা, শৃভন বুল ঘনীভূত হইয়! পুন্্বার বিন্দু হইন্ছে নশীন 
ল্য লইয়। জীবনের প্রভাত প্রচার কনে | ৭০10) 1৮১7 পুনর্নার বলিয়াছেন 
41015 01201 1116 ৮1911)190711754 09 10886 ছা 87151 070 16786 চি)106, 
$1,১ (17017696 10151185517 0008 01)81521110) নি) 1719১ 017617986 10 
1107] 01 01067150178 00 (২600১ 10)012109 71155681195 01 606 2107 011715 
0/01111)01017105 0৮ 0708 এ৮ 01727 2৮ 0801820) 2106 1182৮ 10200 16 
7১0)0100৭4১ 15 07): 7 0 যআ710121 ৮1025700000 86179 60 
৪1১10 01২ 171) 0101 010510১7015 01781971176 01417050009 10011002106) 
১ 0০6] 11517000165 নিস ১70100৮1718 10771606712 কোন 
উতালীর টিতরকরের জ'বন পাঠ করিতে করিতে দেখতে পানাম যে াহার কৃত 
একটী ভিরের কোন ও নে মস্তগত স্কোর স্তিমিত জেতি মুদনৈকতে অভি 
দুদ এমন হ্থন্দর ভাঁবে অগনূস্থ লীন হইয়াছিল যে 1১।এ বটিতেন “0৯109 
01176 ১1 (3.১1” যখন সংসাপের চঞ্চলতা শিন্নক্তিজনক হইয়। প্রাণে অবসাদ 
ঘটায় তগন ভাবুক অতি মংকীর্ণ সময়ের মধো লম়বিন্দতে লীন হন। “ভবের 
বেল। গেল" বঠিয়াই লাপাবাবুর ড811১1011100)11164 অহাহ লয়ে চেঙতন। 
হইল। ইহা মনসক্ষে ব্ূর একটা সামান্ত 1১০।-।১61৮৮ মাত্র ' অতি সহজে হই 
ভাঁলের ছবি টানা যায় ৪ গান গাহিতি পারা যায়। কৰি বলেন “অতিশয় বিজন 
এ ঠাই, কোলাহল কিছু নাই” । চিত্রকর পিঙ্গলবার্ণে (7097 ৫৮০৮) ছার 
এই ভব চিত্রিত করেন শীয়ক্ক 101) 3 11,এর কম্পনে তি মুহাবে তং 
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মুঙ্ছনা উৎপাদন ফরেন তাহাতে বিজনতার ভাব আসে । সন্ধাকালের বিজনতা 
বিরীরনে আরও ঘনীভূত হয় । তিনটা উপযুপরি 919৭) ও [717 একত্রে 
হাঁরম্সোনিয়মে চাপিয়া ধরিয়। প 9০৮1৪এর গান্ধার ও পঞ্চমের ০১০1৭ দিলে ঝিল্লী- 
রবের নকল কর! যায়। সন্ধ্যাকালে একাকী অন্ধকার ঘরে বসিয়া এইরূপ 
অনেকক্ষণ করিলে মধো মধো মনের লয় হয়। বাস্তবিক জীব-প্রকৃতি আলো- 
চন! করিলে দেখা যায় যে ঝিল্লীগণ মধ্যে মধ্যে থাষে এবং সেই বিশ্রাম স্থলে 
অর্থাৎ লয় স্থলে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার দ্বিতীয় তরঙ্গে আনন্দময় 
জীবনতরী ভাসাইগা দেয়। এই বিল্লীদলের মধ্যে অনেক সময় ভেকশিশু 
নিজের কঠন্বর যোগ করিয়া একটী এ্ক্যতান-কনসার্টের স্ট্টি করে। আমি 
অনেক সময় ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছি যে ভেকজাতি বেতালা, কিন্তু কিছুদিন 
বিল্লীজাতির (0৮01)018) একত্রে ক মিলাইয়া শেষে লয় মাফিক দত্তরমত 
গাঁন করিতে পারে । নির্জন স্থলে জড় প্রকৃতি হইতে একটা স্থরের কম্পন 
ক্ীণভাবে তরঙ্গে হরঙ্গে উঠিতে থাকে, সেইট। ঝিল্লী ও ভেকদিগের পক্ষে 
তানপুরার স্থুর "৬০1০৫ 0? (19 9110700068৮ উভয় কর্ণরন্ধ_, অনলি দিয়া বন্ধ 
করিলে মে স্পন্দন শুনা যায় (রাবণের চিতা ) অনেকটা সেই মত। মোটকথা 
[),৪ 01 1১91:80).2119 এবং 1177৪ ছবি ও গানে যেমন অনস্ত প্রভৃতি ভাব 
বান্ত করে সেই প্রকার মনক্ষেত্রেও একই নিয়মাবদ্ধ থাকায় 217:1609 
€1০0(5এর স্থাষ্ট করে। ভ্রঃখের বিষয় আমার মনের ভাব ভাষায় ব ক্ত করিতে 
পারিতেছি না কেন না প্রথমতঃ চিত্র ও সঙ্গীতবিদার ভাষ! বড় জটল এবং 
থাকলেও আমার সম্পূর্ণ আয়ত্ব হয় নাই। %1)9/৮ এই শন্দটীর বাঙ্গালা 
জানি ন!। দ্রইটী পাশাপাশি গুর একর সংবাদিত হইলে যেস্পদন হয় 
ত'হাকে “1319৮ কতে । এই ৭136%৮১* মেমন বিরক্তিজনক তেমনিই সময় 
বিশেষে অতি সুন্দর 1219 স্থজন করে । একটী প্রদীপ কিন্বা ল্যাম্প ক্রমা- 
গত দপ. দপ. করিয়া নিববানোনুখ হইলে যেরূপ হয় *“138915+ অনেক31 
সেই প্রকার । ইহা সচরাচর আমরা ভাস বাসি নাঁ। হৃদয়ে এই প্রকার হইলে 
আমরা “09111091007 01 0) 11647৮৮ বলি। 1০1)1%1 1১16এ এইকূপ হইলে 
অথা২ং কতক গুলি ( অসামগ্স্ত ) বিরোধী ভাব কিন্বা কল্পন। একত্রিত হইয়! 
মৃ্তদ। আঁগোডিত করিলে কথানতে বেখ দেখিতে পাওয়া যায়) মুখের 


৪৫৫ পন্থা । [ চত্র। 


ভ:বেও দেখিতে পাওয়া! য'য়। তখন আমরা নে মানুষটাকে ছু চক্ষে দেখিতে 
পারি না। ঘরকন্না করিতে হইলে ৪/:% সম্বন্ধে একটু শিখিয়! রাখা উচিত, 
অ:নক সঙ্গয় পুত্র পরিবারের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া একটু %৪1৫টাকে 
1809 করিয়! দিলে শ্রমের ল'ঘবতা ও মানবজীবনের সার্থকতা হয়। ঈশ্বরের 
এই দৈবী জোতি এত সত্য, এত বিজ্ঞান অগ্রুমোদিত, এত পরিষ্ণার ভাবে 
জগতে ব্যণ্ড যে “ঈশুর নাই” বগিলে একটু হাসি পায়। ঈশ্বর নাই একথাটা 
মণ্তিফ-জাত, হাদয়-জাত নহে । অনেক দিন পরে হৃদয় ও মন্তিফ কতকগুলি 
নাড়ী দ্বার। দৃঢ় তররূপে সংবদ্ধ হইলে পরে জীব “ঈশ্বর” আছেন কি না আছেন 
এ ভাবের বড় ধার ধারে না, নিজে বিশ্বপ্রেমে মগ্ন হইয়। খাকে । ধাহাদের 
মস্ত একটু বিকৃত সে স্থলে 1১006017709 2718৮650 5৬76 6129৮এর উপর 
একখানি বেলাডোনা 114366৮ দিলে মন্তিফ ও হৃদয়ের সম্বন্ধ অনেকটা স্থাপনা 
করা যাইতে পারে । এরূপ অবিশ্বাসের ভাব কেবল 7181) ও 37:০এর 
বিকৃতি মাত্র। সন্দেহ একটা [3৪১৮ এই সকল অন্ধকারের ভাবগুলি 
মারা বন্ধ করিয়া ৩| দিয়া গুণ করিলে পুনরায় তাহার! দৈবী জ্যোতির সাহায্যে 
প্রক্ৃতিস্থ হয়। এবং 7১৪1111,6০7 শ্বরূপ হবদয়কে কষ্ট না দিয়া লয়মীফিক 
9)560198 এবং 1)013$91৩৭এর নিয়মানুসারে হৃদয়ে ছবি ও গান উৎপাদন 
করে। ঘন ঘন 1395 হইলে প্রলয় সন্নিক্ট বুঝিতে হইবে । কিন্তু এ বেস্ুরা 
ও বেতালা প্রলয়ের পক্ষপাতী ০]।) 109101) নহেন এবং আমরাও নহি । 
7305 ভাশিয়। স্থরে ও তালে আন। দৈবী প্ররুতির কার্য এবং তাহাই 
জেতিরূপে বধিত হইয়াছে । | 
অনর্থক দর্ণন-শ-জ্পের জঞ্জালের মধ্যে না! পড়িয়া যদি আমার সহিত 
নীরপেক্ষ গাবে হুর ও তালের আলোঁচন। করেন তবে অনেক 7১১17০10619] 
বায় 10:1)0চ1100910]1 বুঝান যাইতে পারে । এখন জিজ্ঞান্ত এই যে গায়ক 
চিত্রকর প্রভৃতি এই দৈবী জ্যোতিকে কি করিয়া আবাহন করেন। কি করিয়া 
আদিম অবস্থায় মানসপুল্রগণ এই জ্যোতির সাহাষে; জড়-প্রকৃতিতে মনরূপী 
মহাক্ষেত্ স্থষ্টি করিয়াছেন? তাহার উও্রষে প্রণবহই এ জ্যোতির যন্ত্র। 


পৃর্নোক্ত লয়বিন্দু স্থানে প্রনবের বদতি। প্রতোক "লাকের লয়স্থানে প্রণবের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রপ। প্রণবের এক অর্থ নাই । “৪৮ এই শব্দে অনন্ত বুঝায়) বিস্বুও 
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বুঝায় । ইহা অসম ও সীম । ইহার অনেক অর্থ অনেকে করিয়াছেন কিন্ত 
ইহার অথ করিলে অর্থ থাকে না। 
শ্রীন্রেন্্রমাথ মজুমদার । 


ত্রিপিটক 
গ্রন্থ । 


পবিস 


(বৌষদগের সর্বগ্রধান ধন্ম গ্রন্থ িপিটক। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ পালি 


ভাষায় লিথি। কেবল প্রিপিটক নহে, বৌদ্ধদিগের অন্ঠান্ত ধর্মগ্রন্থও পালি 
ভাষায় লিখিত। ভারতে বহু শতাব্দ ব্যাপী ইতিহাস, পুরাতত্ব, পপ্রত্রতত্ব দর্শন 
বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি ইহার মধ্যে নিহিত । আশা করা যায় যে পাল 
ভাষার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লুপ্তরত্বের পুর্রূষ্ধীর হইবে । অনেকের 
সংস্কার আছে যে পালি ভাষা বৈদেশিক ভাষ।, বল! বাহুল্য যে ইহ ভ্রম মাত্র । 
ইহা প্রচিন মগবের ভাষা ; আমাদের মাতৃহমিতেই এই ভাষার উৎপত্তি । ভগ- 
বান বুদ্ধদেব এই. ভাষাতেই সর্বসাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। এই ভ্রিপি- 
টক গ্রন্থ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে রাজগৃহে বৌদ্ধতিক্ষুকমণ্ডলী কর্তৃক 
প্রথম সংগৃহিত হয় ও তাহার একশত বসর পরে বৈশালির দ্বিতীয় বৌদ্ধ 
মহাসভায় পরিবধ্ধিত হইয়! বর্তমান আকাঁর ধারণ করে। এই খিপিটক গ্রন্থ 
তিন ভাগে বিতক্ত,--স্ত্র, বিনয় ও অভিধর্ম। নীতিবিষয়ক উপদেশ ও . 
দর্শন সম্বন্ধে আলোচন! স্থবূপিইকে স্থুবৃহৎ বৌদ্ধনীতিণাস্ত্র বিনয়পিটকে ও 
মনে।বিজ্ঞান অভিধর্্মপিটকে বদিত আছে । আমর সাধারণের অবগতির জন্ত 
নিয়ে ব্রিপিটকের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলাম । 


শ্ত্রপিটক £-_-- 
.১। বীঘ নিকায়, ২ | সধাম নিকার, ৩। সংযুক্ত নিকায়, &। 


৪৫৬ পন্থা] | [ চৈত্র। 


অঙ্গৃত্তত নিকায়, ৫। ক্ষ্দক নিকায়_.ক) ক্ষুদ্দক পাঠ, (খ) ধর্ম 
পদ, 'গ) উদ্বান, (ঘ) ইতিবুত্তক, (উ) সুত্রমিপাত, (8) বিমানবত্ত_ 
(ছ) পেতবন্ত (জে; গেরাগ[থা, (ঝ) থোরিগাথা (4) জাতক (উ) 
নিদেপ (5) পতিসগ্িদামগ্ন (ড় অবদান (9) বুদ্ধ বশ (৭) করিষ্যা 


পিটক। 


[িনয়পিউক $---- 
১। বিভাঙ্গ, (ক) পারান্গিকা 'খ) পাকিত্তিয়্া) ২। খন্দক (ক) 
মহাবগগ (খ) কুলবগগ। ৩। পরিচ।র পাঠ। 


অভিধন্রপিটক £- 
১। ধর্ম সঙ্গানি, ২। বিভাঙ্গ, ৩। কথা বন্ত প্রকরণ, ৪। 
পুগগল পঞ্ঞঞাতি, ৫। ধাতু কথা ৬। যমক ৭। পঠঠাঁন প্রকরণ। 


প্রীচারুচন্দ্র বসু । 


অসাম্পদায়িক ধর্ম-তন্ব। 


সা ০৩05 ০2 ০০০৯ ০ 





দীত অগ্রহায়ণ মাসের “পন্থায়” প্ধর্ম্ের হাট" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি 
কিরূপে লোকে নানাভাবে ও নানারূপে একই পরমদেবতাঁর উপাসনা করে; 
কিরূপে একই অনাহত শব্ধ নানা শবে ও নানারূপে পরিণত হইয়া জগতে 
গ্রাতিধবনিত হইতেছে । ইহার প্রমাণের অভাব নাই । বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা 
এবং সমগ্র হিন্দু-শাঙ্্র এই অনাহত ধ্বনির মহিমা কীর্তন করেন; এই শব্$ই 
সমস্ত কৃষ্টির মূল; ইনিই পরা প্রকৃতি; ইনিই মহাঁশক্তি। এই অনাহত শবই 
শ্রীরষ্ণের বংশীতভে, মহাদেবের ডমরুতে; সরস্বতীর বীণায় এবং গণেশের মুদজে 
প্রতি ধবনিত হইতেছে । বিদেশীয় ধর্মশাস্ত্েও এই শের মাহাত্মা কীন্ডিত হইয়াছে । 


১৩০২ । ] অপাম্পদাঁয়িক ধন্ম-তন্। ৪৫৭ 


হাইবেলে আছেঃ-৮+[1) 079 1992100106 605615 5৪ 60৫ ভ/০7৭ 809 089 
7০: ৪ 900 10 61) 1০070 অ৪ 10) 0০.” মুসলমান'দগের মধ্যে 
সুফিয়া এই শবতত্ব বিশেষরূপে অবগত আছেন । লামা ধোগীরাও ইহার মাহাত্ম 
জানেন। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পস্তিভেরা শব্তত্ব বিষয়ে যাহা! 
আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাহারা অচিরাঁং এই সতাব্স্ত উপলদ্ধি করিতে 
পারিবেন । এই মহাশব্ই ব্রহ্মবাণী, ইনিই বেদমাতা, জগতে নিত্য বিরাজমানা 
আছেন। ইহার অতীত বস্ত কি তাহা মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করিবার 
ক্ষমত! নাই । বেদ ঠাহাকে পর়ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। একমাত্র 
"সং_-আছেন* এই পর্যাস্ত জানা যায়। তিনি বাক্য মনের অগোচর ; বেদে 
তাহার অন্ত পায় নাই, অথচ তিনি আছেন,_-তৎসৎ*। তিনি পরব্রঙ্মগ নামে 
অভিহিত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার কোন নাম নাই, ভিনি নামরূপের অতীত । 
এই পরব্রহ্মই পরমতত্্, পরমশ্রেয়ঃ। ইনি অনত্ত জ্ঞান, ইনি অনন্প্রেম । 
ইই(কে জানিতে পারিলে অনস্তজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায় এবং ইই(তে 
প্রীতি জগ্রিলে বিশ্বজনীন প্রেমের আবির্ভাব হয়। এই বিশ্বজনীন প্রেমই 
শতধ! হইয়া নানাভাবে জগতে বিচরণ করিতেছে । পিতৃ-মাতৃ ভক্তি, অপত্য 
স্নেহ, সৌহদ্য ভাব, দয়া, করুণ, দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি এই বিখজনীন প্রেমের 
অন্তর্ঠত। ভগবংপ্রেম সমস্ত পার্থিব ও পরিমিত প্রেমের অতীত। সামান্য 
মান্মবীপ্রেমের সহিত সে অনস্তপ্রেমের তুলনা হয় না। 


জ্ঞান ছুই প্রকার, পরোক্ষজ্ঞান এবং অপরোক্ষ অস্থহুতি। পুস্তকাদি পাঠ 
জনিত যে জ্ঞান জন্মে তাহা পরোক্ষজ্ঞান ; সেটি বাহিরের বস্ত। অন্তদূ্রি 
বলে যে আম্মতত্ব লাভ করা যায় তাহাকে অপরোক্ষ অস্থভৃতি বলে; এটি 
সাধন সাপেক্ষ । ইহাকেই শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
ভগবানে পরাঅনুরক্তির নাম ভক্তি এবং আগক্তিরহিত অবস্থার নাম মুক্তি। 
এইগুলির মধ্যে কেহ কাহারও সহিত দাপ-দাসীত্ব সম্বন্ধ নাই। তিনটিই 
পরম পদার্থ। অন্তদূ্টিযোগে ষে অপরোক্ষ অনুভূতি জন্মে তাহা দেবছুর্লভ 
বস্ত এবং যে আকর্ষনী শক্তি জীবকে পরমেশ্বরসদনে লইয়া যায় তাহা অমূল্য, 
অতুলনীয় । এই দুইয়ের মপো লোকে অন্ঞানন্শতঃ কেন বিরোপ ঘটায় তাহ 


ও 


৪৫৮ পন্থা । [ ছেত্র। 


বুঝা যায় না। দুইটি ভগিণী যেন ছইটি সপত্ী হইয়া! দীড়াইফ্াছেন, অথন। 
লোকে করিয়া তুলিয়াছে। পরাভক্কি ও পরাজ্ঞান ছইটিই অপূর্বব বস্ত। 

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে পুকাঁণে ষে স্থান দিয়াছেন তন্ত্রে সেই স্থান মহাদেখকে 
(দওয়া হইয়াছে এবং রামায়ণে রামচন্দ্রকে দেওয়। হইয়াছে। বঙ্গদেশে বিষু 
ও শক্তির উপাসনাই প্রবল, কিন্ত মহারাঈু দেশে শিবের উপাসন্। এবং অযোধ্যা 
অঞ্চলে রামের উপাসনাই প্রবল। সকল উপাসকের। "আপন আপন ইঠ্- 
দেবতাকে পরব্রহ্ধ বলিয়া জানেন) সুতরাং এই পরব্রঙ্গত্ব কাহারও একচেটে 
নহে। গ্রীগৌরাঙ্গকে যেষন তাহার উপাসকেরা পরব্রহ্ম বলিয়। জানেন সেইরূপ 
নানকপন্থীরা নানককে পরব্রক্ম বলেন । তীহাঁর। বলেন কত কত ব্রঙ্গা কত 
কত বিষণ তাহার চরণপ্রীন্তে পড়িয়া! আছেন। ভক্তির উচ্ছাঁসে সকলেই 
আপনার ইষ্টদেবতাকে ও গুরুকে পরর্রহ্ধ স্ববূপ জানেন। সাধন সৌকর্ধ্যার্থে 
ইহা জানাও আবশ্যক, তবে পরস্পর দ্বেশ কর! ভাল নয়। হা পরক্রহ্ম ! তোমার 
স্বপ্ন্প একবার আমাদিগকে জানাইয়া দাও, ধাহাঁতে জগতে বিরৌদ ছন্দ 
একেবারে নির্মল হইয়। যায় এবং চিরশাস্তি বিরু/জিত হয়। 

পরব্রহ্ধগ বাক্য মনের অতীত, কিন্ত তিনি সাধকের নিকট তাহার প্রিয়রূপে 
আবিভূ্তহন। তাহাকে যে ভাবে যে চায় তিনি তাহার নিকট সেই ভাবেই 
প্রকাশিত হন। সেই ভাঁবই সাধকের রসবোধ হয়; ইহাতে তারতম্য কিছুই 
নাই। সকল রসের আকার সহআার ; সেই মধুচক্র হইতে মধুক্ষরণ কৃষ্ণ 
নামেও হয়; কালী নামেও হয়। ইহাঁতে ভেদবুদ্ধি করিতে নাই। ভিতরের 
তত্ব জানিতে পারিলে সকল ধান্দা কাটিয়া! যায়। 

প্রতিমা পুক্গা ভাল, তবে সেই প্রতিমার অন্তরালে যে অপূর্বতত্ব লুকায়িত 
আছে তাহাঁও কিছু অবগত হওয়া ভাল। পন্থার পাঠকগণের মধ্যে বোধহয় 
অনেকে সাধক গোবিন্দের নাম শ্রুত হন নাই। তাহাকে দ্বিতীয় রামপ্রসা 
ৰলিলে অত্যুক্তি হয় নাঁ। তাঁহার রচিত একটা লঙ্গীত নীচে উদ্ভুত করিলামঃ__ 


গীত। 
“ও কার মূরতি ঘন চেন নাকি উহারে। 
এ যে কবেছে হষ্টি হেন দৃহা বর্ণিতে আর কে পারে। 


১৩০৭] দৌহাঁষত লহরী | ৪৫৯ 


দতুজা দেখে বুঝি ভেবেছ রূপেরি শেষ, 
অন্তরে দেখিলে উহার দ্েখিবে অনস্তবেশ, 
কদাচিৎ চিৎ-স্বরূপা, কদাচিৎ সতস্বর'প।) 
সে যে ক্ষণিক আকাণ, ক্ষণিক প্রকাশ, অনস্ত জগদাধাবে ॥ 
আজ দেখবে ছুর্মারূপে গোবিন্দের ঘরে এসছে, 
কাল দেখবে রাঁধারুপে শ্বামের বামে বসেছে, 
তাইত বলি এসব কা! কিছু নয়ত কেবল মায়, 
ধরলে পরে জানের আলো, লুকাষ স্বে গুকারে ॥” 


উন্বিখিত সঙ্গীতটিচত৩ সকল তত্ব নিহিত আছে। 
ভীগ্রণব।নন্দ পন্মা। 


দৌহাম্বত লহরী। 


৩ ১০১৪ 0৭ চাল ৩ 








(১১ন সং্যার ৪৪২ পষ্টাৰ পর জভতে ।) 


] ৪৯ ] 
কৃহা করে কোউ জতন প্রতি ইউর কী্টর। 


বিষমারৈ জ)াবৈ সুধা উপজে একি চৌর ॥ 
যতই কেহ যত্র করুক না কেন ভিন্ন ভিম বস্তর প্রকৃতি ভিগ্ন ভি্নই 
থাকিবে; বিষ জীবের প্রাণ নাশ করে এবং সুধা জীবনদন করে এই দুষ্ট 
বস্তই এক স্থান হইতে (দমুদ্র হইতে ) উৎপন হয়! 
1 ৫০ | 
উর ন কাহ্ ছু সে জাঙ্ছি প্রেমী নান । 
ভন্বর ন ছাড়ে কেতকী তিখে কণ্টক জান্‌। 
ঘা।ষ স্বভাব প্রেমময় “লস কোন্‌ দুঙ্ছনের ভয় কলে ন'.” তাাল নিদর্শন 


৪৬০ পন্থা । [ চেত্র। 


দেখ) তীক্ষ কণ্টক আছে জানিয়াও ভ্রমর কেতকী পুশ্পকে পদ্গিত্যাগ করে না । 
[৫১] 
ধন বাড়ে মন বড় গয়ে! নান মন ঘট হোয়। র্‌ 
জৌ জলসঙ্গ বাড়ে জলজ জল ঘট ঘটে ন সোয় ॥ 
ধনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাজ্্ বাড়িয়! যায় (পরন্ত ধন স্বীস হইলে) 
আকাজক্মীর আর কখনও হ্রাস হয় ন।) যেমন জলের বৃদ্ধির সহিত পদ্মও বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় কিন্ত জল হ্রাস হইলে তাহ! আর ছোট হয় না। 
[ ৫২] 


সব ঠে লঘু হৈ মাঙ্গবো যা মে করেন সার। 
বলি পৈ যাচত হী ভয়ে বাবন তন করতার ॥ 


যাঁচঞা করা! সর্বাপেক্ষা হীন কাঁধ্য, ইহাতে একবার গৌরব নষ্ট হইলে 
আর তাহ কখনও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না, বলিরাজার নিকট যাচঞ1 করিতে 
বিশ্বকর্তার বামন তনু হইয়াছিল। 
[ ৫৩ ] 
সবৈ একসে হোত নহি হোত সবন মে ফের। 
কাপর খাঁদী বাফতৌ। লৌহ তব! সমশের ॥ 
সকলেই এক সমান হয় না, সকলের মধ্যেই বিভিন্নত। থাকে ; কাপড়ের 
মধ্যে কোনটাও ব! মোট! গুণচট কোনটাও বা মিহি মস্লিন (বাঁফতা) হয় এবং 
লৌহের মধ্যেও কোনটাতে বা (রাধিবার ) চাটু কোনটাতে বা তীক্ষ তরবারি 
প্রস্তত হইয়া থাকে । ্‌ 
[ ৫৪] 
জৈসে কী সেবা করৈ তৈসী আশা পুর। 
রত্বীকর সেটব রতন সর সেবৈ শালুর ॥ 
যেব্ধপ ব্যক্তির সেবা করিবে সেইরূপই আশ! পূর্ণ হইবে; রত্বাকরের সেবা 
করিলে রত্ব ( মণি-সুক্তা ) মিলিবে, সরোবরের সেবা করিলে সামুক পাইবে। 
[ ৫৫ ] 
হোত স্ুুলঙ্গতি সহজ সুথ-দুথ কুসঙ্গকে থান । 
গঞ্ী ৪র লুহার বী তৈঠে। দৈখ দুকান ॥ 


১৩০৭] দৌহামৃত লহর* । ৪৬৯ 


সৎসংসর্গে স্বজাবতঃই সুখলাভ হইয়া থাকে, কুসঙ্গ সর্বদছখের আধার ; 
নুগদ্ধি দ্রব্য বিক্রেতার (আতরওয়ালার) এবং লৌহকারের ( কামারের ) 
দোকখনে বসিলেই ইহার মর্ম বিশেষ বুঝিতে পারিবে । 
[ ৫৬] 
ঠৌর ছুটে তেঁ মীত হু হৈব অসীত সতরাত। 
রবি জল উরে কমল কৌ৷ জারত গারত জাত ॥ 
স্থানত্রষ্ট হইলে মিত্রও কুপিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করে; কমলকে জল 
হইতে তুলিলে তপন তাহাকে বিশুষ্ষ ও দগ্ধ করিয়া ফেলে। 
[ ৫৭ ] 
জাত গুর্ণী জাত ন ত্ঁহা আড়ম্বরযুক্ধ সোয়। 
পহু*চে চঙ্গ আকাশ লে যে গুণ সংযুক্ত হোয় ॥ 
বাঁহাড়ম্বরযুক্ত গর্বিত ব্যক্তি যে স্থানে না যাইতে পারে গুণী বাক্তি তথায় 
অনায়াসে যাইয়! থাকেন; গুণসংযুক্ত ( অর্থাৎ সুত্রবন্ধ ) হইলে ঘু'ড়িও দেখ 
আকাশলোকে গমন করিয়া থাকে । 
[ ৫৮ ] 
গুণবারে! সম্পতি লহৈ লহৈ ন গুণ বিন কোন্ন। 
কাট়ৈ নীর পাতাল তে জৌ গুণযুত ঘট হোয় ॥ 
গুণবান ব্যক্তিই সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে, গুণহীন হইলে কেহ 
কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হয় না) (তাহার নিদর্শন দেখ ) ঘট যদ গুণমুক্ত 
(রর্জুবন্ধ; হয় তাহ! হইলে তাহ! পাতাল হইতেও নীর নিক্ষাসিত করিতে পায়ে। 
[ ৫৯ ] 
অরি ছোটে গনিয়ৈ নহী' জার্তে হোত বিগার। 
ভূণ সমূহ কে। ছিনক সে জারত তনক অঙ্গার ॥ 
যাহ! হইতে অনিষ্ট হইতে পারে তাদৃশ শত্রুকে কথনও ক্ষুত্র বলিয়৷ গণনা 
করিও না; কণপরিমাণ অগিশ্ফ লিঙ্গ ক্ষণমাত্রে তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। 
[ ৬* ] 
পণ্ডিত জন কৌ শ্রম মূরম জানত জে মতিধীর। 
কবহু সাঝ নজানহী তন প্রস্থনকী পীর ॥ 


৪৬২ পন্থা! | [ চেত্র। 


ধীরমতি ব্যক্তিই পণ্ডিত জনের পরিশ্রমের মর্ম বুঝিতে পারেন বন্ধ্যানারী 
কখনও প্রন্থতির ব্দেন! অন্ুমাত্র হদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 
[ ৬১ ] 
ধীর পরাক্রম না করৈ তা সো! ডরত ন কোয়। 
বালক হ্‌কে চিত্র কে। বাঘ খিলৌন! হোয় ॥ 
বার যদ্দি পরাক্রম প্রকাঁশ না করে তাহ! হইলে তালা হইতে কেহই ভীত 
হর না; (তাহার নিদর্শন দুখ ) চিত্রের বাাদ্রশিশুরও ক্রীড়নক হইয়। থাকে । 
[ ৬২ | 
নৃপ প্রতাপ তে দেশ মে রহৈছ্ট নুহ কৌোয়। 
প্রকটে তেজ দিনেশ কৌ তা! তিমির নই হোয় ॥ 
নৃপতির প্রতাপ থাকিলে দেশে কোনও দুষ্ট লোক থাকিতে পারে না) 
দিননাথের দ্িপ্রী প্রকটিত হইলে তথায় তিমির কথখনই থাকিতে পারে না। 
| ৬৩ ] 
কারজ তাহী কৌ সরৈ করৈ জো সময় নিহায়। 
কব্হ' ন হারৈ খেল €জৌ খেলৈ দাব বিচার ॥ 
তাহাই কার্য সিদ্ধ হয় ঘে ব্যক্তি সময় বুঝিয়৷ কায করে; যে দাও 
(সুযোগ ) বুঝিয়া খেলিতে জানে খেলাতে সে কখনই হারে না। 
[ ৬৪ ] 
কোউ দূর ন কর সকৈ উলটে বিধিকে অস্ক। 
উদধি পিতা তউ চন্দ কো ধোয় ন লক্যো কলম্ক ৷ 
বিধির লিখন কেহই খণ্ডন ব1 পরিবর্তন করিতে পারে না; সমুদ্র পিতা 
তথাপি চঞ্জের কলঙ্ক ধৌত করিতে সক্ষম হয় না । 
[ ৬৫ ] 
গাহক সবৈ সপৃত কে সারৈ কাজ সপৃত । 
সব কো ম্পেন হোত হৈ জৈসে বলকো। হত । 
সকলেই স্ুপুল্লের প্রার্থন' করে কারণ স্ুুপুজ্রেই কারা সিদ্ধ করিয়া! থাকে; 
যেমন অরণাজাত কার্পাস সুত্র সকলেরই দেহের আবরণ হইয়া থাকে, (সেইক্কপ 
সুপুল্ন বংশের আবরণ দ্বরূপ)। 


১৩০৭ | ] দেহ স্বভ লহরী | ৪৬৩ 


| ৬৬] 
করত করত অভ্যাসকে জড়মতি হোত স্থজান। 
রদরী আবত জাত তে পিলপর পয়ত নিশান ॥ 
অভ্যাস করিতে করিতে জড়ধুদ্ধি ব্যক্তি সুপপ্ডিত হইয়। উঠে) দড়ির 
গমনাগমন € ঘর্ষণ) দ্বারা শিলাষ উপরেও চিহ্ন পড়ে 1 
[| ৬৭ ] 
কো স্থখ কো ছুথ দেত হৈ দেত কম্ম অকঝোর 
উহ্বৈ সুরে আপহী ধ্বজা পবনকে জোর ॥ 
স্থখই বাঁ কে দেয়, দুঃখই বাঁকে দেয়? সুখ-দুঃখ সকলই কর্মের ফেরে 
হইয়। থাকে; পবনের বেগে ধ্বজা আপনিই মুড়িয়। যায় আবার আপনিই 
খুলিয়। যায়। 
[ ৬৮ ] 
ভলী করত লাগৈ বিলম্ব বিলম্ব ন ঝুরে বিচার । 
ভবন বনাবত দিন লগৈ ঢাহত লগৈ ন বার ॥ 
ভাল কার্ধ্য করিতে বিলম্ব লাগে পরস্ত মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে বিলম্ব 
লাগে না, একটি গৃহ নিন্নমীণ করিতে অনেক দিন লাঁগে বিস্ত তাহ। ভাঙ্গিয়। 
ফেলিতে বিলম্ব হয় না । 
| ৬৯ | 
সোই আপনৌ আপনৌ রহৈ নিরস্তর সাথ । 
হোত পরায়ৌ আপনৌ শাস্ত্র পরায়ে হাথ ? 
সেই প্রকৃত আপনার ঘে নিরস্তর আপনার সঙ্গে থাকে ; আপনারই অন্তর 
পরের হস্তে গেলে শত্রু হইয়া দাড়ায় । 
[ ৭০ | 
কহ! রস মে" কহা রোষ মে অরি সে জিন পতিয়ার । 
জৈসে শীতল তপ্ত জল ডারত অগ্রি বুঝার ॥ 
সরস কথাই বলুক আর রোষের কথাই বলুক শঞ্রকে কখনও বিশ্বাস 
করিও না; যমন জল শীতলই হউক আর উষ্ণই হউক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত 
হইলে তাহা নিব্বীপিত করিবেই করিবে। 


8৬৪ পন্থ ৷ | চেত্র। 


| ৭১ 1 
অস্তর অন্ুরী চাঁয়কে। সাঁচ ঝুট মে ধোয়। 


সব মানে দেখী কহী সুনী নমানে কোয়॥ . 
সত আর মিথ্যার মধ্যে চারি অঙ্গুলি মাত্র ব্যবধান) চক্ষে দেখিলে সকলেই 


বিশ্বাস করে শুনা কথা কেহই বিশ্বাস করিতে চায় না। (দর্শনেন্ত্িয়ের ও 
শ্রবণেন্ট্রিয়ের মধো চারি অঙ্গুলি মাত্র ব্যবধানকে লক্ষ্য করিয়াই এই ঠৌহাতে 
সত্য মিথ্যার বাবধান নির্দিই হইয়াছে )। 
[9২] 
হোঁয় ভলে কে জুত বুরৌ ভলৌ বুরে কৈ হোক । 
দীপক সে1 কাজল প্রগট কমল কীচ তে জোয় ॥ 
সজ্জনের সন্তানও মন্দ হইতে পারে এবং দর্জনের সস্তানও ভাল (হহীতে 
বিচিত্র নাই; তাহার জপস্ত দৃষ্টান্ত দেখ) উজ্জল প্রদীপ হইতে কজ্জল জম্মে 
এবং পুতিগন্ধ পঙ্গ হইতে সুরভি কমল উৎপন্ন হর। 
| ৭৩ ] 
হোয় ভাল চাকরণ তে ভলোঃধনী কে। কাম। 
জেনযা অঙগদ হনুমান তে সীত পাই রাম ॥ 
সতপ্রত্ুর কাধ্য সততৃত্যদের দ্বারাই সাধিত হইয়! থাকে ) (তাঁহার নিদর্শন 
দেখ) জগদ ও হন্গমান হইতেই রামচন্দ্র সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
[ ৭৪ ] 
স্থথ সচ্জনকে মিলনকে! দুর্জন মিলে জনায়। 
জানৈ উথ মিঠাঁস কে। জৰ মুখনীম চবায় ॥ 
সজ্জনের সহিত মিলনে যে কি অপূর্ব স্থখ একবার ছুর্জনের সহিত মিলিত 
হইলেই তাহা সবিশেষ বুঝ! যায়? মুখ ধদি একবার নিম চিবায় তবেই তাহ! 
ইক্ষুর মধুরাদ্থার্দনের মর্ম বুঝিতে পারে। 


[৭৫ ] 
জাহি মিলে সুথ হোতু হৈ তিহি বিছুয়ে দুখ হোয়। 
নুর উদৈ ফুৈ কমল তা বিন সকুচৈ সোয় ॥ 


১৩০৭ । ] দৌহাস্থত লংরী | 8৬৫ 


যাহার সহিত মিলনে স্থখোদয় হয় তাঁহারই বিচ্ছেদে দুঃখ হুইয়! থাকে ; 
স্র্য্ের উদ্ষ়ে কমল প্রফুল্লিত হইয়া উঠে এবং তাহারই বিরহে সে সম্কুচিত 
হইয়া ধরাশায়ী হয়। 
[ ৭৬ ] 
ঝুঠে ছু করিয়ে জতন কারজ বিগরৈ নার্তি। 
কপট পুরুষ ধন খেত পর দেখত মুগ ফির জারি ॥ 
চেষ্টা যত্ব যতই অকিঞ্চিংকর হউক না কেন তাহার দ্বারা কখনও কাঁধ্য 
হানি হয় না; (তাহার নিদর্শন দেখ ) ধান্তক্ষেত্রে একটি কৃত্রিম মানুষ ড়- 
করাইয়! রাখিলেও 5: দেখিয়া মুগ ফিরিয়া ষায়। 
[ ৭৭ | 
কারজ সোই সুধরিহৈ জো করিয়ে সমভায় । 
অতি বরসে বরসে বিনা জে করিসন কুম্ভিলায় ॥ 
সেই বাক্তিই কাঁধ্যে সফলতা! লাভ করে যে সমন্ডাবে কাধ্য করে) অতি 
বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি ছয়েতেই কার্য্যহানি হয়। 
| ৭৮ ] 
রহৈ প্রজাধন যত্ব সে? তহা বাকী তরবার। 


সো ফল কোউ ন লে সকৈ জহী! কণ্টীলী ডার ॥ 
প্রজা ও ধন ঘত্বের দ্বারাই রক্ষ! হয় এবং তাহ। রক্ষা করিতে তরবারি সর্ব- 


দাই তীক্ষ রাখিতে হয়; যেবৃক্ষের ডালে কাঁটা থাকে তাহার ফল কেহই 
লইতে সক্ষম হয় না। 
[ ৭৯ ] 
প্ডত অরু বনিতা৷ লতা শোভিত আশ্রয় পায়। 
হৈ মাণিক বুমোল কৌ হেম জটিত ছবিছায় ॥ 
পণ্ডিত, বনিতা এবং লতা আশ্রয় পাইলেই সুন্দর শোভা! প্রাপ্ত হয়; মাণিক্য 
স্বভাঁবতঃ বহুমূল্য হইলেও কাঞ্চন সংযোগে তাহার জ্যোতিঃ সমধিকতর 
স্কত্তি পায়। 
আপনী প্রভুতা কৌ সবৈ বোলত ঝুট বনায়। 
বেশ্তা বরষ ঘটাবহী জোগী বরষ বঢ়ায় ॥ 
৪ 


£৩৬ প্থ] | [ চৈত্র । 


সকলেই আপনার গৌরব মিথ্যা রচনা করিয়! বলে; (তাহার নিদর্শন 


দেখ) বেশ্টা আপনার বয়শ কমাইয়া বলে এবং যোগী নিজ্বরস বাড়াইয়া 
বলিয়া খাকে। " 


ভবিষ্য পুরাণোক্ত 
অ।দম হব্যবভীর বংশ-বিস্তরর ৷ 


( ১১শ সংখ্যার ৪৩৭ প্রষ্ঠার পর হইতে ।) 


শৌনক বলিলেন; -হে মুপীশ্বর ! গ্রলয়ান্তে সংপ্রতি ধিনি খ্জাসাল 
আছেন আপনি দিবার প্রভাবে জ্ঞাত হইয়া তাহার বিষয় বলুন । 
সত বলিলেন) _-তাহার পর নহনাম! ক্লেন্ছ বিষুকে মোহিত করায় ভগবান 
বিষণ তাহার বংশ বুদ্ধি করিলেন । এবং বেদবাক্য পরাজ্মুখী শ্নেচ্ছভাষার সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন । স্বয়ং সেই বুদ্ধিগম্য ভগবান কলির বৃদ্ধির নিমিত্ত অপশব্দগা 
ভাবা প্রণয়ন করিয়৷ নাহকে প্রদান করিলেন। ন্যাহের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন যথা ;,- সিম, হাম, যাঁকৃত্ত। যাকৃতের সপ্ত পুভ্র। ষথা.;-_ 
জুন, মাঁজুজ, মাদী, যুনান, তুবল, মপক, তীরূস। ইহাদের স্ব স্ব নামে এক 
একটা দেশের নামকরণ হইয়াছে । জুম হইতে দ্শকনাজ, রিকত, তজরূম 
উৎপন্ন হন। তাহাদের নামেও কতিপয় দেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
বাকৃতের যুনান নামক যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ওরসে 
ইলীশ, তরলীশ, কিত্তী, হৃদান্ি এই চারি পুক্র উৎপক্তি লাভ করেন। তাহা- 
দের চাঁরিজনের নামেও চাটি দেশ বিশ্রুত হইয়াছে। ন্যুহের হাম নামক ষে 
দ্বিতীয় পুত্র উ২পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার কুশ, মিশ্র, কৃজ, কনয়ান্‌ এই চারি পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের নামেও কতিপয় ক্্রেচ্ছদেশ প্রসিদ্ধ শ্াভ করি- 
য়াছে। কুশের ছয় পুত্র থা ;১-_সবা, বহবীল, সর্বত, উরগম, সবতিক, নিমরূহ | 
তাহাদের পুক্রগণ যথা! :--কলন, পিনারঃ উরক, অক্দ, বাবুন, রসনাদ, দেশক । 


১৩০১] আদম হব্যবতীর ষংশ-বেস্তারি | ৪৬৭ 


সুন্তসুপি খ্বধিদ্দিগকে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া ষোগনিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। 
সনীর্বক'ল অত্িবাহিস্ত হইলে তিনি প্রবুন্ধ হইয়! পুনরায় বলিবাছিলেন, সংগ্রত্তি 
আমি সিম-বংশ বর্ন করিব। সিমই জ্যেষ্ঠ ভূপতি। তিনি শ্েচ্ছগণ কর্তৃষ্ষ 
পরিপৃজিত হইয়। ৫০* বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাহার গু্র অর্কন্সদ 
$৩৪ বংসর রাজ্য করেন। লিহল লামে তাহার এক পুত্র উৎপন্ন হন। 
তিনিও ৪৬* বর্ষ রাঁজাশাসন করিয়! কালপ্রাপ্তড হইয়াছিলেন। তাহার পুন্ত 
ইব্রত তিনি পিতার তুল্য সময় রাজ্য করেন। সাহার পুত্র কলজ তিনি ২৪* 
বধ রাল্য করেন। কলজের রহ্‌ নামে যে পুজ্র উৎপন্ন হন, তাহার রাজ্যকাল 
২৪৭ বর্ষবাপী ছিল। ভীহা হইতে জুজ উৎপগ্ন হন। তাহার রাজ্যশ।সন 
মময় পিতার সমান | তাহার তনয় নহুত্র । তিনি ১৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন । 
তাহার পুজ্র তছর, তিনি পিতার তুল্য সময় রাজ্যদ্োগ করেন। তছরের 
তিন পুল্প উৎপন্ন হন৷ যথা ;--অধিরাম, নুর ও হারণ। ইহাদের সুবিষ্ৃত 
বংশ সকল স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। 
সরস্বতীর অভিশাপে শ্্রেচ্ছ ভাষা অতীব অপম বলিয়া গণ্য হইন্গাছিল। + 
'অনস্তর ভারতবর্ষে সংস্কৃত তাষা নির্দিষ্ট হইল এবং অন্ত খণ্ডে শ্লেচ্ছভাষ! বিস্তৃত 
লাভ করিল। ইহাতে স্রেচ্ছগণ নিতান্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইম়াছিলেন। 
কলিমুগের তিন সহস্র বংসর অতীত হইলে শ্লেচ্ছবংশ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। সমুদয় তুমিই শ্্েচ্ছমপী এবং নানাঁপথাবলী লোক সকল দৃষ্ট 
হইরাছিল। সরম্বতীষ্ষ ভটবর্তী ব্রহ্গবর্ত প্রভৃতি কতিপয় €দশ ব্যতীত সর্বত্র 
শ্লেচ্ছগুরু ম্যানামক কোন ধন্মপ্রবর্তকের মতে পরিপুণণ হইয়াছিল । কলিযুগ 
সমাগত হওয়াতে দ্েবাচ্চনা ও বেদ ভাব! সমুধয়ই নাশপ্রাপ্ড হইক়্াছিল। 
যে সাতটি মহাপুরী (অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঁ্চী, ভাবস্থি ) 
তহাতেও হিংসা প্রবর্তিত হইতেছে । দশ, শবর, ভিল্ল, মূর্খ, আধ্য সকলেই 
স্রেক্ছদেশে অবহান করিতেছে। শ্লেন্ছদেশে শ্নেচ্ছুধর্মাবলম্বী মন্ুযোরাই বুধিমান 
ব্লিয়া প্রণংদিত। সমুদয় গুণই স্্রেচ্ছের অবীন। অন্ত মকল অপগুণ বলিয়া 
+ সংস্কাতাচৈব ৰাণীতু তারতেহএপ্রবর্ততে । 77 
অন্তথণ্ডে গতা সৈব শ্লেচ্ছা হাননিনোইতধন্‌ ॥ 


[ শাবষধা পুরাণ ) 


৪৬৮ পন্থা | [ চত্র। 


হেয়। ভারতে ও তাহার সন্নিহিত দ্বীপ সমৃহেও-ক্লেচ্ছরাজ্য'। হে খষিগণ এই 

সকল জানিয়। এখন হরিকে ভঙ্গন। কর। ইহা শুনিয়৷ মুনিগণ বহু রোদন 

করিলেন । * / 
শ্রীশরচ্চন্ত্র শাস্ত্রী । 


বর্-বিদায় ৷ 


মি হতিবটিপউস 


হে অনন্ত! মহাকাল ! সহজ সহজ যুগ ধরি 
একচ্ছত্র বিরাজিছ বিরাট এ পৃথিবী উপরি। 
বিরাট তোমার মুষ্তি- অন্তহীন পরিচ্ছেদ হীন,-- 
বর্তমান ভবিষ্যৎ সকলেরই তোমাতে বিলীন । 
দৃপ্ত নিত্য থাকি তুমি জীর্ণ কর যতেক নুতন ; 
তোমার বিস্তৃত বক্তে, পিষ্টনব হয় পুবাতন। 


এমনি উদ্দীমশক্তি হে অনস্ত ! লোৌভেছ কোথায়, 
( অতীত তাহার নাম_-জগতের নিত্যগতি তাষ ) 
সেই শক্তি বলে তুমি লহ যত মাধুরী হরিয়া, 
আশার রঙ্গিল ছৰি চক্ষে ধর উলঙ্গ করিয়া ॥ 


* গ্লেচ্ছদেশে বুৰ্ধিমস্তো নরাবৈ মেচ্ছধর্মিণঃ। 
শ্নেচ্ছাধীনাঃ গুণাঃ সর্বেহব গুপাশ্চান্তথ! চত্তে ॥ 
শ্নেচ্ছরাজ্যং ভারতে চ তদ্দিপেষু স্বৃতংতথা । 
এবং জ্ঞাব মুণিশ্রেষ্ঠা হরিং ভজত সুব্রতাঃ ॥ 
তচ্ছু-ত্বা মুনয়ঃ সর্ব রোদনং চক্রিরে বহু 
ইতি শ্রীভবিষো মহাপুরাণে প্রতিসর্গ পর্বণি 
চতুযুগথগ্ডাপরপধ্যায়ে কলিমুগভূপ- 
নর্ঁনো না পঞ্চমোইধ্যায়ঃ ॥ 


১৩০৭ | 


বর্ঘ-বিদায়। ৃ ৪৬৯ 


জেখায়ে থার্থ দ্রব্য কর নিতা অতৃপ্তি বিনাশ; 
ক্লিই দুথেঃ পথত্রষ্ট নর তবু নাহি ত্যজে আশ | 


এইত" তোমার কার্ধা দেখি সারা বৎসর ধরিয়া - 
ঘুচাও মনের ভ্রান্তি দিব্যছবি সম্মুখে রাখিয়া । 
“অত্তি অপদার্থ নর কামনার দ্রব্য তোমাদের, 
জ্ঞাননেত্র রাখিয়াছে অন্ধ করি সুধু গ্রহফের । 

যে ধন থাকিবে নিত্য নাহি কু বিকৃতি তাহার" 
নিত্য এই আজ্ঞা তৃমি জগজনে করহ গ্রচার ॥ 


“হেতায্ ঘতেক বস্ত তোমাদের ধন কামনার, 
নিত্য নিত্য ঘটিতেছে দেখ কত বিকৃতি তাহার। 
আঙ্ি যে অক্রিষ্টকাস্তি রমণীর মুখ নিরখিয়া, 
ভেবেছে সে রূপ নিতা লাবণ্য-প্লাবনে মুগ্ধ হিয়া ;- 
দিন গেল, মাস গেল, অতীতের কুহরে আমার, 

সে লাবণা ক্ষীণতর-_নাহি তাহে সে মাধুরী আর 


“ধন মান যশোলিগ্ন। যখনি দেখিবে দূর হ'তে, 
তখনি গৌরব আসি' প্রবেশিবে অস্তরজগতে | 
অন্ীত হইলে কাল সে গুরুত্ব রহিবে না আর৮-- 
নিত্য এই নীতি তুমি বি£হিতে করহ এচার । 
জগতের কর্ণ ভেদ্দি' নিত্য উচ্চে কহ এই কথ'-_. 
জগতের নবদ্রব্যে হর তুমি মাধুরী সব্বথা। 


অনস্ত ! অনস্ত-জ্ঞান বিতরিতে মহাগ্রন্থ তুমি, 
প্রতিধিন 'প্রতিপত্র তার; 

প্রত্যেক মুভুর্ত দণ্ড অন্থপল আদি ভাগচয় 
প্রতি ছব্ন বিভাগ কথার। 

দ্লীর্ঘ-পরিচ্ছেদ তাহে বর্ষ যত তৃর্ণ ভ্রামামান 
প্রত্যেকেই জ্ঞান-রত্তাকর ; 


৪৭০ পন্থা! | | [ চৈত্ত 


মতাণ্‌ অন্ুনী-ভরে প্রতি পর উলটিহ তাল 
কোন্‌ মহ! পুরুষ ভাস্কর ! 
ঈঙ্গিতে তোমার প্রভো পুরাতন বর্ষ আজি 
লইল বিদায়; 
এ চিত্তে নুতন জান রোপন করহু, মম 
মিনতি তোমায় । 
জীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য । 


ঈশ্বরোপাসন|। 


(১১শ সংখাার ৪৪১ পৃষ্ঠার পর হইতে । ) 
শিক্ষক ।-আমি তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি যে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের 





স্বরূপ জানিবার চেষ্টার নামই ঈশ্বরোপাঁসনা । তাহা বোধহয় বুনিতে পারিয়াছ। 
ছার ।__-একাগ্রচিত্ত কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ও জানিবার ইচ্ছার অর্থ 
কি ভাল করিয়া বুঝাইয় দিন । 
শি।__প্রথমে জানিবার ইচ্ছ। কি ও জ্ঞান কাহাঁকে বলে ভাল করিয়া বুঝ। 
বেদ কি পুরাণ হইতে ঈবরসন্বদ্ধে কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পুনরাবৃত্তি 
করিতে পারিলেই জ্ঞান হয় না। চিত্রবৃত্তির তপ্তাবে ভাব্তি হইলে জ্ঞান হয়। 


যতক্ষণ চিত্তবুত্তির সহিত বাহিরের পদার্থের একতা (13100/5) না স্থাপন 
হয় ততক্ষণ চিত্ত এ বিষয়াকার গঠিত হয় না, সুতরাং কোন জ্ঞানের বিকাশ 


হয়না । চিত্ত (09185019031)985) যতক্ষণ পর্য্স্ত তন্তাবে ভাবিত না হয় ততক্ষণ 
আমাদের জ্ঞান সম্ভবে না। এই জন্যই দেখা যাঁয় যে ষে সকল বিষন্ে আমাদের 
বদ্ধ চিত্ত আকৃষ্ট না হয় সেই সেই বিষয়ে আমরা! অজ্ঞ । 

চিত্তবৃত্তি বিকাশ হইতে গেলে একটি কেন্দ্র (09:75) লইয়া প্রকাশ হইতে 
হয় ই কেন্দ ক্ষুদ্র পিস্তান্তে ২119:99051/)জীব বলিয়া ও ব্রক্ষাণ্ডে (২1:,১:00০0517 
ঈশ্বর বলিয়া খ্যাত। 
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হা ।-_চিন্তের বিকাশ কি ভাল বুঝিতে পারিতেছ্ছি না। 
শি।-_ ব্রদ্ধাণ্ডের দিকে চাহিয়। দেখ। শাস্ত্রে আছে যে এই সমস্ত ব্রহ্ধাণ্ডে 
কোন'মহান্‌ চিত্তের খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই 00185010851)955 যখন 
সন্বগুগ দ্বারা আবৃত হয় তখন তাহ] হইতে জ্ঞানেস্ত্রিয়ের উৎপত্তি হয়। যখন 
রজোগুণ দ্বার! আবৃত হয় কর্দেন্িয়ের ও যখন তমোগুণাবৃত হয় তখন ভূত সকল 
উৎপন্ন হয়। স্ষ্টির প্রারন্তে যখন বিশাল ব্রন্মাণ্ডের কেন্ত্র (ঈশ্বর) শ্বপ্রকাশ হন 
তখন তাহার চিত্তের (0০78019937১985) ভিন্ন ভিন্ন অধ্যার্সে ভিন্ন ভি্ন পদার্থনিচয় 
উৎপন্ন হয়। পূর্ব কলের স্থৃতি সকল খন তাহার চিত্তের উপর প্রতিফণ্তি 
হয়তখন তাহার বিশাল চিত্তক্ষেত্রে (চিদাকাশে, স্বতিমূলক এক একটি তন্মাত্রের 
স্াক্টি হয়। তল্মান্ধ অর্থে তাহা চিত্তের স্বকল্িত মাত্রা বা পরিচ্ছিন্ন ভাব। এই 
সকল তন্মাত্রের স্থলভাব বা তমোগুণ হইতে ভূত।দি উৎপন্ন হয়। তাহাদের 
কার্যকরী ভাব ব। রজোগুণ হহঢ5 প্নেবস্যষ্টি হয় ও জ্তঞানময় ভাব বা সন্বপ্তণ 
হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা মন প্রভৃতির দেব স্থট্টি হয়। তাহার 
চিত্ত এইরূপে স্বকিত ভাবে আকৃষ্ট হইয়। বাহাজগর্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
পরিগ্রহণ করে । 
ছ1।-_আমি আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না! । 
শি।-_তুমি বোধহয় 18657797191 বিদ্য(র কার্ধ্যপ্রণালী অবগত আছ। 
106917)011900 ব্যক্তির চিত্তে যে প্রকারে 27)951)097159: কার্য করেন তাহা 
বুঝিয়া দেখ । মনেকর যেন রামকে আমি 19691001188 করিয়া তাহার মনো- 
বৃত্িগুলিকে নিজবশ করিয়া লইয়াছি। রামকে যদ আমি বলি মে তুমি রাম 
নহ তুমি একজন স্ত্রীলোক ও তোমার নাম কমল1। রাম প্রথমে বড়ই আশ্চধ্যা- 
দ্বিত হয় কারণ তাহার এতদিনের চিত্তের ধারণা যে আমি রাম ও পুরুষ আমার 
আদেশে একেবারে উল্টাইয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় রামের চিত্তপটে 
আমার আদেশের মনোময় প্রতিক্কতি পড়িয়াছে কিন্ত সে এই প্রতিকুতিটা 
গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে না। এই প্রথম অবস্থা । তৎপরে আমার 
আদেশের শক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া ধখন রামের চিত্ত "আমি কমলা” এই 
ভাবে আবিষ্ট হইল অমনি “আমি রাম” এই জ্ঞানটি “আমি কমলা" এই ভাবে 
লোপ হইল । এইটা দ্বিতীয় অবস্থা । পরে রামের যখন “আমি কমল1” এই 


৪৭২ পন্থু। | [ চেত্র। 


জ্ঞান স্থিরিকূত হইল তখন রাম একেবারে কমল! তির অন্ত ফিছুই নহে । এরই 
ভাবে সে একেবারে পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে । এমন কি তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ 
তখন কমলাভাবে পরিপূর্ণ। এইটি ৪র্থ অবস্থাঁ। পরে রাম কমলাভাবে কার্ধয 
করিতে চেষ্টা করিবে এই অবস্থায় তাহাকে যদি তাহার স্বামী ও সস্তানাদির বিষয় 
জিজ্জানা! কর! ধায় তাহা হইলে রাম নিজ ইচ্ছায় আমি কোন প্রকার শক্তি 
ব্যবহার না করিলেও আপনাকে স্ত্রীভাবে দেখিয়া সত্রীভাবের অবশিঃ ভাবগুলি 
নিজেই আপনাতে আরোপ করিবে । এই অবস্থায় তাহার নিজের কল্পনাশস্তি 
পর্যান্ত ব্যবহার করিয়া আপনাকে কমলা বলিয়া! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট। করিবে। 
এইটা পঞ্চম অবস্থা । 


তাহার পর রামের কমলা জ্ঞান উক্ত প্রকারে প্রেমে ক্রমে তাহার বুদ্ধি ও 
মনকে বশ করিয়। স্থুলভাবে প্রকটিত হইবে রাম তখন আপনার পুরুষ পরিচ্ছদ 
ত্যাগ করিয়া কমলাভাবের অনুযায়ী বেশ-ভূঁষা হাব-ভাবাদি অবলম্ব নকরিবে। 

এখন বুঝ কিরূপে চিত্তের কাধ্য দ্বারা রাম কমলারূপে পরিণত হইল। 
গ্রীত্যহ অমরা প্রন্ধপে স্বকলিত ভাব দ্বার! পরিঢালিত হইতেছি 

জগতের কেন্দ্র ঈপ্বরও সেইরূপে পরবশ না হইয়! জীব সকলের প্রকাঁশ জন্ঠ 
আপনাতে ভিন্ন ভিন্নরূপ কল্সন। দ্বার! প্রথমে তব তৎপরে তন্মাত্রকূপে-_ইত্যার্দ 
পরে জ্ঞানেন্দ্রির় ও কন্মেক্রিয়রূপে সর্বশেষ স্থলজগতে পরিস্ফ.ট হইয়! আছেন। 
তাহার অসীম চিদাকাশে সমস্ত জগত কল্পিত হুইয়া আছে তা বলিয়! তিনি 
পরিচ্ছিন্ন নহেন ! | 


প্রত্যেক ভূত মহাভূত তন্মাত্র প্রভাতিতে তাহার শক্তির বিকাশ করিতেছে 
ও তিনি এই সমস্ত পদার্থনিচয়কে নিজ চিদাকাঁশে এক অংশে ধারণা করিয়া 
আছেন। তাহা বলিয়া তিনি যে বক্তজগত দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন তাহা বলিতে পারা 
যায় না.। কারণ দীতায় তিনি বলিতেছেনঃ 





ষচ্চাপি সর্বতৃতানাং বীজং তদহমজ্জুন । 

ন তদন্তি বিনা যত স্তান্সয়া তুতং চরাচরম্‌। ৩৯ 
নাস্তোহন্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ। 
এষতুদ্দেশতঃ প্রেক্ত বিভূতে বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ 
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যদ্যদ্বিভূতিমত সত্বং শ্রীমদূজিত মেব বা। 
তত্ত-দবাবগচ্ছ ত্বং মম তে জোইংশসম্ভবম্‌ ॥ ৪১ 
অথব1 বহুনৈতেন ন কিং জ্ঞাতেন তবা।জ্জুন । 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্স্ন মেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ ॥ ৪২ 
শীত।--১০ষ অধ্যায়! 
এ সকল রূপ ভ্ভাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না বরং তাহার জ্যোতি প্রকাশ করে । 
এইবূপে তিনি বাস্ৃজগতে ভূতস্বূপে আপনাকে পরিক্ষট করেন ও মানবের 
অন্থর্জগতে ইন্দির মন বুদ্ধি চিৎ অহঙ্কার রূপে বিরাজমান আছেন । 
শান্সে আছে ব্রহ্দগ এইরূপে তাহার চিদাকাশে ব্ন্ধাগ্ড সৃষ্টি করত মানবের 
হৃদয়ে অঙ্গুইা মাত্র পুরুষষ্$পে অনু প্রবিষ্ট হইলেন । এই অন প্রবিষ্ট পুরুষকে 
আমরা “আমি” বলি, নদিও তাহার স্বরূপ “.সাহং” মহাবাক্য উপলদ্ধিকালে 
প্রকাশিত ভয়। 
বিশাল ব্রহ্মার কল্পরিত। ভগবানের চিদাকাশে কলিত রূপ সকল দ্বার! 
আমর! পরিস্ষিন্ন থাকি । ইহাঁকেই বলে বদ্ধভাব এবং যখন এ সকল রূপের 
দারা পরিস্ফট আত্মদ্জান সাহাঁযো এই সকল রূপকে মায়িক বা আত্মার তুলনায় 
ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বলিয়া জানিতে পারি তখনই আমরা মায়াযুক্ত । এই 
মুক্তি জীবের চিত্তের প্রসারণত৷ বা জ্ঞান দ্বারা লভ্য । এইরূপ ... ... প্রসবিণী 
শক্তির নাম ঈশ্বরের প্রকৃতি বা মাঁয়া। যতদিন মানব দেহ মন আদিতে 
মমত। বা “আমার” ইত্যাকার জ্ঞান রাখে ততর্দিন সে বদ্ধ। আর যখন এ 
সকলকে প্রক্কতির দ্বারা কল্পিত বলিয়া মানিতে পারেন তখনই তিনি এই 
মায়াপাঁশ হইতে মুক্ত । তিনি প্রকৃতিকে জানিতে পারিলেই প্রকৃতি লজ্জাশীলা 
মহিলার স্ায় তাহার দৃষ্টি হইতে অপসরণ করেন। তখন প্রকৃতির খেল! 
তাহার দৃষ্টিকে আর পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। 
এই চিত্তবৃত্তি প্রসপারণের উপায়ের নাম উপাসন। ও তদ্বারা আমাদের আত্ম- 
জ্ঞান এ সকলের ..... দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ন! হইয়। আমাদের স্বরূপ উপলদ্ধি করতঃ 
ঈশরের স্বন্ধপ বুঝিতে পারি । তিনি প্রত্যেক রূপে আপনাকে বিষ্বিত করির! 
রাখিয়াছেন। এমন কোন রূপ নাই যাহাতে তাহার সত্বার প্রতিবিষ্ব নাই । 


চিত্ত পনরণের দারা পরিদৃশ্ঠমান জগতের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া রূপ সকলকে 
৫ 


৪৭৪ পন্থা | [ চৈত্র । 


মাফিক জ্ঞান করিয়া ভিতরের সন্বার অন্থভূতি হয়। সেই একত্বতেই এক সং 
পদার্থই এই মাগ়িকজগতকে অন্ুপ্রানীত করিয়া আছে বলিয়াই রূপের স্বতন্ 
সত্তা আছে বলিয়া বোধ হয়। সচ্চিদানন্দ ভগবান প্রত্যেক মাঁয়িক্ধপে 
প্রতিবিদ্বিত আছেন বলিয়াই প্রত্যেক মায়িকরূপকে আমাদের সত্য বলিয়া জ্ঞান 
হয়। উপাসনা চিত্তকে প্রসরণ করিয়া বূপাতীত করিয়া জগতের একমাত্র সত্ব 
ভগবানকে দেখাইয়। দেয়৷ 

কুপ, তড়াগ ও সমুদ্রের জল আপাততঃ ভিন্ন রসাঙ্গিত বলিয়া আমাদের 
প্রতীত হয় । কিন্তু ক্ষার কটু তিক্ত প্রভৃতি গুণ সকল পরিত্যাগ করিয়া দেখিলে 
সব্বপ্রকার জলই স্বরূপতঃ এক বলিয়া প্রতীত হয় । বিশ্লেষণ ( 2172515519 ) 
ও একব (181)105 ) জ্ঞান দ্বারা জলকে জানিতে পারিলে যেমন আর দেশকা'ল 
অবস্থাদি ভেদে জলের এক রস জ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞান 
ও ভক্তি দ্বার। এই প্রপঞ্চশীল জগতের একমাত্র সন্বা উপলদ্ধি হইলে আর 
ভেদজ্ঞ'ন দ্বারা চিত্তের ভ্রম জন্মাইতে পারে না। উপাঁসন। দ্বার! মানবের 
প্রত্যেক তন্বের ও জগতের প্রত্যেক তত্বে তাহাকে দেখিতে পাওয়! ষায়। 


(ক্রমশঃ) 
মনন্তরামের গুরু ভাই ॥ 


সাঁধুতা । 
পিটিশ 
কি শ্রী কি পুরুষ সাদুতার প্রতি লঙ্গ্য রাখিয়া সকল কাধ্য সাধন 
করা সকলের পক্ষেই সমান কর্তক্য। সংসারে প্রত্যেকেই বদি সাধৃতার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়৷ কায করেন তবে শঠতাঁ, ধূর্তৃতা, প্রতারণ! প্রভৃতি উপপ.তি হইয়া 


ংসার জাঙ্গাঁময় হইতে পাঁরে না । সাধুতা ব্যতীত ধর্জ্জীবন রক্ষা হইতে 
পারে না। 


১৩০২1] সাঁধুতা | ৪৭৫ 


নাধুতার ফলেনানৰ ইহলোকে ও পরলোকে পরম শাপ্তি লাভ করিয়া 
থাকেন। পরলোক অর্থে মৃত্রার পর মানবের যেখানে গতি হয় সাধারণে 
তাহাই বুৰিয়া থাকেন। কিন্তু তন্ন পরলোক অর্থ আর একটী আছে, 
অখাৎ বর্তমান মানবের পর তাহার বংশপরম্পরার সমবর্তী কালকে পরলোক 
নামে অভিহিত করা যাইতে পাঁরে। নিজের কর্দ্বফল আপনাকে অতিক্রম 
করিয় সস্ত/ন-সন্ততির উপর সমধিক প্রতুত্ব করে তাহ। আমর! প্রতিনিয়তই 
দেখিতে পাই। পিতা পিতামহের মান, সন্্রম, স্বাস্থা, ব্যাধি প্রভৃতি যেমন 
বশপরগণের উপর আধিপত্য করে তাহাদিগের প্রত্যেক কর্মফলও তত্রপ 
সস্তান-সম্ভতিগণেব উপর সম্বেষ্টিত হইয়া পড়ে। পুব্ব-পুরুষগণের মান, সন্ত্রম 
অর্থ প্রভৃতিতে খন বর্তমান-বংশধরগণ অধিকারী হইতে পারেন তখন তাহ।- 
দের অঙ্ঞিত অসতকর্ম্বের ফল বর্তমান বংশধরগণকে ভোগ করিতে হইবে না, 
এ কথ! হইতে পারে না। মানবের কন্মফল যখন বংশপরম্পরায় সথ্েষ্টিত 
হয় তখন সাধুতার গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্ধা করা অবশ্থই মানবের উচিত। 

মাতার কর্ম দুষিত হইলে তাহার ফলে সন্তানকে জঙ্জরিভূত হইতে হয়| 

মা হওয়া কি কথার কথা, 
€কবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা। 
রামপ্রসাদ । 

বস্তত মা হয় মুুপর কথা নহে মাতার দায়িত্ব “ড়ই অধিক । মাতার প্রকতি 
সৎ না হইলে সমাজে সতপ্রকৃতিসম্পন্ন বাক্তির আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব | 
অতএব সাধুতাচরণ নারীজাতির অবশ্য কর্তব্য । সাধুতারত্ে ভূষিত হইতে 
হইলে সর্বাগ্রে চরিত্রতা প্রয়োজন । শান্তর বলেন, 


শীলং প্রধানং পুরুষেভদষস্তেহ প্রণশ্ততি । 
নতন্ত ভীবিতে নাথেো নধনেন নবন্ধৃভিঃ ॥ 
উদ্ঘোগ পর্ব | ৩৩--১১৪২। 
অর্ধাৎ মাননের পাক্ষে চরিত্রতাই প্রধান গুণ, চরিত্রহীন ব্যক্তির ধন-বন্ধু প্রতি 
সমস্তই বিফল, চরিত্রহীন বাক্কির মনুষাত্ব থাকে না। 
সন্তানের চির গঠিত করিবার পক্ষে মাতাই প্রণাঁন সহাঁয়। সেই মাতা 
বি নিছে আনখ্গরুতি হয়েন হবে সঙ্গান সঙ হঈপাব আশা বডই শাণ 'আতএ 


বর বা 


৪৭৬ পন্থা । [ চৈর। 


নারীজাঁতি যাহাতে সাধুতা হইতে একপদ ও বিচ ত ন! হর তদ্দিষয়ে তীব্রদৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । 


পবিত্র চরিত্রতার উপর.সাধুভাঁব ভিত্তি গঠিত হয়। ঘিনি আম্মাণ্ডিমান 
রহিত পরের হিতার্থে ধাহার প্রাণমন উৎসর্গাকৃত তিনিই সাধু নামে অভিহিত 
হন। সাধুতাবলম্বন করিতে হইলে সংসারের সহিত খিযুক্ত-সম্বন্ধ হইতে হইবে 
একধ'প নহে, সংসারে অশেষ ভোগলালসার মধো থাকিয়াও ধাহার কার্য সৎ 
হয় তিনিই সাধু । অরণাবাসী সাধু অপেক্ষা গৃহীসাধুর মাহআ্মা অধিক । কারণ 
স'সারের সহিত ধাঁভারা বিষুক্ত-সন্বন্ধ কোন আকর্ষণীয় বস্ত--কোন তীব্র 
প্রলোভনীয় বস্ত তীাহাঁদিগের নয়নপথে পতীত হয় না, কিন্তু গৃহী ব্যক্তিদিগকে 
প্রতিনিয়ত এ সকল বস্তর সংঘর্ষণে পেষমান হইতে হয়। সেই সকল বস্তুর 
সহিত অহরহ বাস করিয়াও মিনি তাহাদের ফংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারেন 
তিনি অগ্মিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ুদ্ধন্কা প্রাপ্ত ভন সুতরাং তিনিই প্ররুত 
সাধু। অতএব সংসারাবন্ধা রমগীগণের পক্ষে সাধুতাচরণ অসম্ভব হইতে পারে 
না, ইচ্ছা থাঁকিলেই মানুষ সৎগুণ লাভ করিতে পারে । 


লোভ, মোহ, কাঁমাদি প্রভৃতি বৃস্তিকে আয়ত্াধীন করি সমদর্শীতাবলম্বন 
পূর্বক সংসারে ঘথোঁচিত কর্তবা পালন করাই সাধুতার কার্পা। 
মানুষ একদিনে সাধুতার চরমসীমায় উন্নীত হইতে পারে না আঁজীবনই 
ইহার অনুশীলন করিতে হয় তবেই ক্রমে ক্র-ম দীরে ধীরে মানবজীবনে মধুর 
ফল ফলিতে.থাকে । 
মানুষ তুর্বল প্রতিনিয়তই তাঁহাদের পদস্থান হইবার সম্ভব এই জন্তই এক 
গাছি সুদুঢ রজ্জু ধরিয়া সংসারক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিচরণ করিতে হয়। সেই 
রজ্জু হইতেছে ধর্্ম। ধর্ম প্রাণত। বাতীত সাঁধুতা রক্ষ। হইতে পারে না । কর্মের 
দ্বারাই ধর্মের উতৎপত্তি। কর্দ্দই মানুষের অধোগতির কারণ আবার কম্মই 
উদ্ধগতির সোপান । 
যাত্য ধোঁধে! ব্রজত্যু্চৈনরঃ স্বৈরিৰ কন্মমরভিঃ | 
কুপগ্ত খনিত। যব প্রকার সেবা কর ॥ 


ভিতোগপদেশ। ২০৫) 
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অর্ধৎ কুপখননকরী যেমন ক্রমে নিষ্নে যায় এবং প্র:চীর গ'থক্ক উচ্চদেশারোহণ 
করে মানুষ সেইছপ স্বীয় কর্ম দ্বারা উচ্চতা বা নীচত। প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । 
এই জ্জন্তই সংকর্দমীনুণীলনই প্রয়োজন । 


স্্রীজাতি সৎকর্মমনিষ্ট হইলে প্রতোক পুকষজাতিতে সেই গুণরশি প্রসারিত 
হয়। এক সময় জেনারেল বুথ তাহার স্বর্গীয় পত্রীর নামোল্লেখ করিয়া বলিষ়। 
ছিলেন “আমি যাহা তাহা হইতে পারিতাম ন! যগ্ভপি মিসেদ্বুণ আমার পত্বী 
না হইতেন |” 

পূর্নৃন্ম কুতকাণ্য সকলই পণ্ডিতগণের মতে কর্মফল নামে উক্ত হয়। 
এমতে সংকর্ম্ের প্রাতি লক্ষ্য রাখিলে কর্মফল সকল যন্ত্রনাদায়ক ন! হইয়া, 
শান্তিময় হইয়। থাকে । কোনরূপ ঢ£খযন্থণায় পতিত হইলে তাহ! হইতে 
বিমুক্ত ভইশার চেষ্টা করা কর্তবা। “ভগবান যাহা করিবেন তাহা হইবে” 
এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কার্যাক্ষেতরে না খাটিয়া জড়বত বসিয়া থাকা অলসতার 
কার্য । এরূপ অলসতা হইতে মমাজিকগণের মধ্যে কর্ম্মনিষ্ঠতা হ্রাস হইয়া 
সমাজকে যন্ত্রনামন করিয়া তুলে । সমাজকে এইবূপ অলসতা স্ত্রীজাতিই শিক্ষা 
দিয়া থাকেন ভগবনিঠ! মন্দ জ!নিষ তাহা বলিনা পরস্থ ভগবনিষ্ঠা ব্যতীত 
সাধুতা রক্ষা হয় না কিন্ত ভগবন্িষ্ঠার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে খাঁটিয়। যাওয়া চাই, 
জগত কন্মক্ষেত্র এখানে কন্মত্যাগ করিলে অন্যায় কর! হয়, ভগবত আদেশের 
প্রত্যবায় কর! হয়। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন “যদি তোমার কর্মের আব- 
হ্যকনাথাকে অন্টের মঙ্গল সাধনের জন্ত কর্ম কর”। তবেই দেখ কোন 
অবস্থাতে কর্ম পরিতাজা হইতে পারে না। এক চক্রে যেমন রথ চলিতে পারে 
না তদ্রপ পুরুষকার ব,তীত দৈববল কোন কাধ্যকর নহে । পুক্ুষকারের 
সহিত কার্ধক্ষেত্রে খাটিয়া যাও। পুরুষকার ব্যর্থ বা অব্যর্থ যাই হোক না কেন 
তাছ! দেখিবার তোমার গ্রয়োজন নাই তুমি তোমার অবশ্ঠ কর্তব্য বোধে 
খাটিতে থাক। কাধ্যের ফল তোমার হাতে নহে কিন্ত কাধ্য করিতে তুমি 
বাধ্য । যদি তুমি কর্তব্য ক্ষেত্রে খাটাতে পরাজ্ম,খ হও তবে তুমি কর্তব্য ত্র 
হইবে, তোমার কন্ম ফলের বোঝা আরও বদ্ধিত হইয়। তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা 
প্রদান করিতে থাকিবে। এই জন্তই সাধুগন কর্তব্যক্ষেত্রে খাটিয়। যাইবার 
উপদেশই প্রদান করেন অলদও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবার উপদেশ 
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দেন না। যিনি এই নীতি পালন করিতে পা রন তিনিই স্বধু। কাম্যক্ষেত্রে 
খাটি বিফল মনোরথ হইলে ব্যথিত হওয়, পাধুতাঁর কাধ্য নহে। কারণ,_- 
«১0 [0009959৪1১8 091 4151)936৮” অথাৎ মানুষ বাসন! করে ভগখান 

তদিচ্ছানুঘারী ফল প্রদান করেন। যদিও তুমি আজ ব্যর্থ মনোরথ লইলে 
কিন্তু একদিন না একদিন এই কত্তব্যান্নণীলন তোমাকে স্থখের অমৃত আৌতে 
ভানাইয়া দ্রিবে। যখন কন্মন দ্বার তোমার কন্ম বন্ধন খণ্ড হইবে তখন তোমার 
অভিম্পিত দ্রবা লাভ করিয়৷ শনয়ে স্বর্গ-নুখান্থভব করিবে সন্দেহ নাই । যতক্ষণ 
এই অবস্থা প্রাপ্ত না হও ততক্ষণ বুঝিতে হইবে তোমার কম্মকল আজও ক্ষয় 
হয় নাই সুতরাং কম্ম-বন্ধন খগ্ডনের জন্য অবিষাদিত চিত্তে কত্তব্যান্থশীলন করাই 
তোমার কর্তব্য । দীনবন্ধ গাইয়াছেন, -__- 

যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে। 

বারেক বিফল হলে কে কোথায় মরে । 

আজ না সফল হ'ল হতে পারে কাল। 

নবীন তপস্থিনী। 


বন্ততঃ কথাটা মিথ্যা নহে। যেবিষ প্রাণ সংহার করে আবার প্রয়োগ 
গ্ণে সেই বিষই অমৃত হইয়া একদিন মানবকে আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা 
করে। এই সকল বুঝিয়া সহত্র দুঃখ ক্লে ভোগ সত্বেও কর্তব্যান্ুশীলন হই- 
তেছে সাধুতার কার্ধয। সংবৃত্তি সকল অনুশীলন করিতে করিতে মানব হৃদ- 
য়ের মহ্কীর্ণত| বিদুরিত হয়, সন্কার্ণত! বিদুরিত হইলেই মহান্‌ ভাঁব সমুহের দ্বারা 
চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। যখন হৃদয়ের এই অবস্থা ঘটে তখন শক্র মিত্র আম্মপর 
ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন তিনি বিশ্বেরও বিশ্ব তাহার হইয়। পড়ে। 
এই অবন্থা লাভ হইতেছে সাধুতার চরম ফল। শান মতে,_ 

ৰৈরাগ্য পূর্ণতা মেতি নাশাব শান্ুগম। 
যোগবাশিষ্ঠ | 

আীৎ বৈরাগা বৃত্তির অনুশীলনে হৃদয় পুর্ণত্ব। প্রাপ্ত হয়। বিষয়াবদ্ধ-চিত্ত 
কদাচ পূর্ণস্ব প্রাপ্ত হয় না. তাহাদিগের কেবল নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ হয় মাত্র। 

ইহাতে অনেকেরই ধারণ! সংসারে থাকিয়া সাধুতা লাভ হয় না কিন্তাতাতা 
নহে এ কথার তাৎপর্য এই যে+ ভোগ-লালসায় ম চিত্র একাশ্গ সংলদ্ধ, ভাগ 
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বাসনা ব্যতীত যে ছ্বদয়ে ন্ট কিছুই স্থান পায় না, তাহার জীবনই পুণত্ব প্রাপ্ত 
হয় না। ধাহার! সংসারে থাকিয়! কর্তবা পালন করেন একথা তাহাদের জনা 
নহে । কর্তব্য পরায়ন ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী । জনকরাজ গাহস্থ:- 
শ্রমে অবস্থান করিয়াও খষি নামে অভিহিত হইয়াছেন। 
শান্ত্রকারগণ মানবের জন্ত অরণ্য বাঁসই বৈরাগ্যের যোগ্যস্থল নির্ণয় করিয়া 
ছেন কিন্তু তাহার্দের সেই বাক্য সকলের মন্মীনুসন্ধীন করিয়। দেখিলে বুঝ! 
যাঁয় তাহারা মাঁনবকে চুটাইয়া সংসার করিয়া লইয়া তবে বৈরাগ্য বৃত্তির ব্যবস্থা 
দিয়াছেন । ষে গময়কে শান্তর বৈরাগ্য কাল বলিয়৷ নিরুপিত করিয়াছেন তখন 
মানবের জীবন উৎসাহ অউদ্ঘম শূন্য হইয়া আইসে, পরলোক চিন্ত! আসিয়া 
আপন! হইতেই হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । সে সময় একমাত্র আধ্যাম্ম- 
চিন্তা ব্যতীত পাথিব কোনরূপ কার্যাই হাহাদারা স্থসাধিত হয় না। মানবের 
এ তগ্ন নিরুৎসাহ-ময় জীবনই আর্মমতে বৈরাগ্য কাণ। এই বৈরাগ্যযোগ্য 
কালে ধাহারা সংসার সম্বন্ধে শিথিলতা শক্তি হন তখন পুত্র পৌত্রাদদিতে তাহা - 
দের গৃহ পরিপূর্ণ হয়। সাংসারিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, পারিবারিক 
উন্নতি প্রভৃতি কার্যের ভার সেই পুত্র পৌত্রাদ্দির উদ্ভম-শীলঙাময় নবীন জীব- 
নের প্রতি উৎসর্গ করিয়! যান স্থতরাং আমরা বেশ বুবিতেছি শাস্মকারগণের 
বৈরাগ্যোপদেশ ও সমাজে ইষ্ট ব্যতীত কোনরূপ অনিষ্টোৎপাদন করে না। 
কিন্তু ধাহারা অকালে বৈরাগ্যের দোভাই দিয়া স-সার বা পরিবার অথবা 
সমাজেরপ্রতি উদাসীন হন তাহারা সাধারণের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। 
আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে সংসারিগণের পক্ষে যে নিয়ম সকলের ব্যবস্থা আছে 
ভাঁহ। প্রতিপালন করিতে পারিলেই সাধুতা রক্ষা! হইয়৷ থাঁকে। মানুষ স্বীয় 
কর্তব্য বুদ্ধি দ্বার! চালিত হইয়া যদিও সাধুতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় তথাচ 
অসৎ সঙ্গে বাঁদ করিলে সহজেই অবনতি ঘটিতে পারে । এই জন্যই শাস্ত্রকার- 
গণ অসৎ সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য পুনপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন । শিক্ষা 
হীনত। হইতেই মানুষ অসৎ হইয়া পড়ে । মানবের মাত। ও স্ত্রী যেরূপ সঙ্গী 
এরূপ আর কেহই নহে ইহাদের সহিত মানবকে অহরহঃ বাস করিতে হয় 
সুতরাং ইহাদের প্ররুতি দূষিত হইলে প্রত্যেক মানবের অবনতি ঘটিবে তৎপক্ষে 
সন্দেহ নাই। স্ুতরা" স্ত্রী জাঁতির প্রকৃতিকে উন্নত করিবার জন্ত যন্্রপর হওয়। 
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সকলের প্রয়োজন | অধুন] স্ত্রী শিক্ষার নানারূপ বন্দোবস্ত হইতেছে সত্য 
কিন্ত সেই শিক্ষা স্ত্রীজাতিকে গাহৃন্্য ধর্মের সম্যক উপযোগী করিয়া গঠিত 
করিতে পারিতেছে না । ৬রাজনারায়ণ বন্থ বলিয়াছেন, 

্ীলোক দ্িগের অন্ন বিস্তা হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল। আমি বলি 
হয় জ্্রীলোৌক দিগকে রীতিমত শিক্ষণ দাও নয় শিক্ষ! দিয়া কাজ নাই”। আম- 
রাও তাহার কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি । বস্ততঃ অল্প বি্কা ভয়ঙ্করি । 

অল্প বিগ্যায় জ্ঞানের উন্মেষ হয় না অথচ অন্তে নির্ভরতা ৪ থাকে না সুতরাং 
এরূপ শিক্ষা! সমাজের অশান্তির কারণ। অধুনা স্ত্রী? জাতির অল্প চিগ্যার জন্তই 
সমাজে দয়! ধর্ম বিলুপ্ত হইতেছে, সং প্রণোদিত কর্ম সকল অপসারিত হইতে 
বসিয়াছে। স্ত্রী-জাতি প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইলে সমাজ হইতে বিষম অশ্াস্তিময় 
কারণ সকল অপনীত হইবে। 

(ত্রমশঃ ) 
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী । 


সঙ্গীত । 


(মুড মন আমার ) কার হিংসা কর অকারণ, 
ও যে সর্বজীবে সমানভাবে আছেন নারয়ণ। 
আদিতে একমাত্র নর, 
বিশ্বময় তাহার বংশধর 
ভেবে দেখ কেহ না পর, পরম্পরে সব আপন । 
কত মাতা কত পিতা, 
নিরখিছ বথা তথা, 
আশি লক্ষ জন্মের কথ, কে করে নিরাঁকরণ। 
শীমহেন্ত্রনাথ হখোপাধ্যায়। 


